প্রথম প্রকাশা 2 
জানুয়ারী ১১৬০ 


প্রকাশক হ 
ক্লীঅআঈজতকুমার আনা 
অপ্পণাঁ বুক ডস্ট্রবউট্ার্স 


৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোভ € দোতলা ১ 
কলব্তাত7-৭4 ০০০ ০০১ 


মুদ্রণ 2 

জীবংশনধর সংহ 

বাণ মুদ্রণ 

৯.২ ন্রেশ্ত্র লেন স্কোয়ার 
কলাকাতি7-৭ ০00০ ০০৯৯ 


গ্রা্থনন 2 

দশীননাথ বুক বাইশীশভং ওয়ারককস 
৬০, বৈঠকখানা রোডঃ 
কলকাতা7--4০০০০৯১ 


লেখকের অন্যান্য বই £ 


বাংলা লোক সাহত্য চচার ইতিহাস ( ২ক্র সংস্করণ ) 
বাংলা সা'হত্যে বঙ্গেতর ভারত 

টডের রাজস্থান ও বাংলা সা'হত্য 

বাংলা প্রবাদে স্থান কাল পানর ( ২য় সংস্করণ ) 
লোক উৎসব ও লোক দেবতা প্রসঙ্গ 
লোক-াবশ্বাস ও লোক-সংস্কার ( ২য় সংস্করণ ) 
লোক সংস্কাত ৪ নানা প্রসঙ্গ 

সাগহত্য সমসক্ষা 

নানা প্রসঙ্গে রবদন্দ্ুনাথ 

প্রগজ্প ( ২য় সংস্করণ ) 

চৈতন্য পাঁরক্রমা ( সম্পাঁদত ) 

দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ (ম্পাঁদত ) 


সা 


প্রথম অধ্যায় £ 
কাব্য 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ 
ন।টক, প্রহসন 


তৃতায় অধ্যায় ঃ 
উপন্যাস, গল্প 
চত্রর্থ অধ্যায় ঃ 
প্রবন্ধ 


পঞ্চম অধ্যায় £ 
জীবনী 

ষষ্ঠ অধ্যায় ? 
অনুবাদ 


শব্দসূচন 


০৫-- ৯৬) 


১৬১ ২৩৪ 


২৩৫--*৫৬ 


২৫৭--২৬৫ 


২৬৬--২৭৪ 


২৭৫--২৮০ 


ভূমিকা 


মূলতঃ একশত বৎসরের প্রাচন প্রায় দেড় শত বাংলা গ্রন্থের পাঁরাঁচাত জ্ঞাপক 
আলোচনা হল বত'মান গ্রন্থাট । আলোচিত গ্রন্থগ্শলর মধ্যে আছে কাব্য, 
নাটক, প্রহসন, উপন্যাস, গলপ, প্রবন্ধ, জীবনী ও অনুবাদ । আলোচিত 
গ্রন্থগুীলর মধ্যে সিংহভাগ আঁধকার করেছে নাটক ও প্রহসন । তারপরেই 
সংখ্যার বিচারে যথাক্রমে কাব্য ও উপন্যাসের স্থান । আলোচিত গ্রম্থগ্ীলর 
মধ্যে কছ; সংখ্যক আছে যেমন শতাধক বৎসরের প্রাচীন, তেমান কিছ গ্রন্থ 
আবার অপেক্ষাকৃত ভাবে অবাচীন কালে রচিত। আলোচিত গ্রম্থগ্ঁলর 
আঁধকাংশই এ পযন্ত অনালোচিত | যে গ্রন্থগ্লি পূর্বে আলোচিত হয়েছে, 
সেগুলর আঁধকাংশই সমালোচকদের অকৃপণ সমালোচনায় সমৃদ্ধ নয় । 

বতণমান গ্রন্থাট রচনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা সারস্বত সাধনার 
1কংবদন্তী পুরুষ আচার্য সুকুমার সেন। তাঁর আবস্মরণনয় “বাঙ্গালা 
সাহত্যের ইতিহাস" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণন্ডাঁট বর্তমান গ্রন্থাট রচনার পরোম্ছ, 
প্ররণা, অপরপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রেরণাও আচার সেন স্বয়ং । এমন এক।৬ 
গ্রন্থ রচনার জন্য তানই বতর্মান লেখককে উৎসাহত করেছেন এমন কি 
হারণাঁভ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাঁশত একটি প্স্তকার সম্ভাব্য রচাঁয়তা হিসাবে 
যে শিবনাথ শাস্তীর নাম উীল্লাখত হয়েছে, এই সদ্ধান্ত আচার্য সেনের 
প্রভাব সঞ্জাত । 


বতমান গ্রন্থাট রচনার ব্যাপারে নানা জনের কাছ থেকে নানাভাবে 
সহায়তা পেয়োছ । কেউ সন্ধান দিয়েছেন দং্প্রাপ্য গ্রন্থের, কেউবা কৌতূহল 
প্রকাশ করে উৎসাহত করেছেন । আবার কেউবা গুরুত্বপ্‌ণ তথ্য সরবরাহ 
করে বতর্মান লেখককে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন । 

আলোচিত গ্রন্থগর্পীলর বেশ কিছুই সাহত্য গুণ মাণ্ডিত নয়। তাই 
হয়ত সেগুলি ইাতিপৃবে আলোচিত হয়ান। আবার কছহ গ্রন্থ সাহিত্য গুণ 
সমান্বত হওয়া সত্তেও সমালোচক কংবা সাহত্যের ইতিহাসকারগণের দৃষ্টি 
এঁডয়ে গিয়ে থাকবে । বলাবাহূল্য সাহত্যের ইতিহাসে সব ধরণের গ্রম্থেরই 
স্থান লাভের আঁধকার | সাঁহত্যানূরাগীদের বাংলা সাহত্য-সমযুদ্রের পরিচয় 
গ্রহণে স্হায়তাকজ্পে রথা মহারথীদের দ্বারা রাঁচত হয়েছে যে সেতু, বর্তমান 
গ্রন্থে লেখক তাতে কাঠাঁবড়ালীর ভাঁমকা পালন করে থাকলেই নিজেকে 
সৌভাগাবান বলে মনে করবেন । 


মাইকেল মধসূদন লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষং ও জাতী য় গ্রন্থাগারের 
দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবভাগের কমী বন্ধুদের কাছে বর্তমান লেখক কৃতজ্ঞ । 
এমনতর একটি গ্রন্থ প্রকাশের দুঃসাহস দেখানোয় অপণাঁ বুক 


[২ 


1ডস্ট্রিবিউটার্সের কর্ণধার শ্রীমান্‌ আঁজত জানাকে জানাই আভিনন্দন । শ্রমসাধা 
শব্দসূচী প্রণয়নের জন্য কৃতী ছাত্র শ্রীমান্‌ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. কে 
জানাই স্নেহাশীবদি । 


বাংলা বিভাগ 
নবগ্রাম ' শরালাল পাল কলেজ । বর;ণকুমার চক্তবতরশ 
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প্রথম অধ্যায় 


মূলতঃ উনাবংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতকের ততাঁয় দশকের মধো 
রাঁচিত ?িকছু কাব্যগ্রন্থের আলোচনা 'দয়েই শুরু হ'ল "গ্রন্থের প্রথম পাঁরচ্ছেদ । 
আলোচিত কাব্যগ্রন্থগশীলর আঁধকাংশই প্রচলিত বাংলা সাহতোর ইতিহাসে 
অনুকল্পলাখত রয়েছে । মান্টমেয় ষে কট গ্রন্থের নাম উল্লাঁখত হয়েছে, সেসব 
ক্ষেত্রেও গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পকে ইতিহাসকারগণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন 
অথবা সধাক্ষপ্ততম মম্তব্যেই তাঁদের বন্তব্য শেষ হয়েছে । 

একথা ঠিকই যে উনাঁবংশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহত্যের অন্যান্য 
[াবভাগের মত কাব্য শাখারও উল্লেখযোগ্য বিস্তীতি ঘটেছিল । ইংরেজী 
শিক্ষায় শীক্ষত বহু প্রতিভাবান কাঁবর আত্মপ্রকাশ এই সময়ের বাংলা কাব্যকে 
সমৃদ্ধ করেছে । আবার সেইসঙ্গে প্রাতিভাহীন িকংবা সীীমত শান্তর 
আঁধকারী অথচ কাঁবযশগপ্রার্থা অনেকেই গিাজেদের রচনাকে মদদ তাবস্থায় 
দেখতে অথবা গ্রন্থবদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়োছলেন। আমাদের আলোচিত 
কাঁবরা কিন্তু সকলেই শেষোস্ত শ্রেণীভুন্ত ছিলেন না। এঁদের অনেকেই 
ছিলেন যথার্থ কাঁবপ্রাতভার আধকারী। কন্তু নানা কারণেই এদের 
দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে অবাঁস্থাত। এদের কাঁবকৃতি আস্বাদনের 
জন্য ত বটেই, সেইসঙ্গে সাহতযোর ইতিহাসে এইসব উপোক্ষিত কিংবা 
অনালোচিত কবিদের আলোচনা এীতিহাসিক কারণেই যে প্রয়োজন, এই 
অনস্বীকার্য সত্যের কথা মনে রেখেই স্মৃতির অন্তরালে নিমজ্জিতদের 
সৃষ্টি সম্পাকত আলোচনার অবতারণা । আমাদের আলেচ্য গ্রন্থাঁদর 
মধ্যে প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন (১৮৩৯) শান্ত পদের সংকলন 
('পরমার্থসঙ্গতসার” ) যেমন আছে, তেমান আছে “পাঁরব্রাজকের সঙ্গীতে'র 
মত বিপুল জনীপ্রয়তার আঁধকারা কাব্যগ্রন্থ, যার বেশ কয়েকাঁট সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়োছল। আলোচা কাব্যগুলর মধ্যে আঁধকাংশই যাঁদও গীতি 
কবিতার সংকলন, তাই বলে মহাকাব্য এবং আখ্যানকাব্যও আলোচনা থেকে 
বাদ ষায়াঁন। এইসব কাঁবদের 'বাঁচন্র ক্ষমতার সঙ্গে 'বাঁচন্রতর আঁভপ্রায়ের সঙ্গেও 
পাঁরাচত হবার সুযোগ মেলে তাঁদের কাব্যগুল থেকে । কোন কাব তাঁর 
কাবা রচনা করেছেন বেদান্তের তত্ুকে পাণ্কের কাছে সহজবোধ্য করে 
উপস্থাঁপত করার উদ্দেশ্যে, আবার কারও উদ্দেশ্য ছিল সমসামায়ক অশুভ 
সামাজক প্রথাগ্ঁলকে নিমম ভাবে আলোচনা করে সেগুলিকে সমাজজীবন 
থেকে নিবাসিত করা । সমাজ সংস্কারের মহতণ উদ্দেশ্য নিয়েই আঁধকাংশ কাঁবকে 
অবশ্য কাব্য রচনায় ব্লতী হতে দেখা গেছে । বিধবাদের প্রাত সমাজের অযৌক্তক 
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নিম্মমতা,বহাীববাহের কুফল,অজ্প বয়সী কন্যার বিবাহ, পণপ্রথার অযৌককতা, 
মদ্যপানে সমাজের ক্ষাত, পূজা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত অকারণ আড়ম্বরানহম্ঠানে 
অকাতরে অর্থ বায় এ সবই কবিতাগ্দুলিতে অন্তভূরন্ত হয়েছে । আবার নছুক 
ব্যান্তগত অনুভ্যৃতি প্রকাশের জন্যও কোনো কোনো কাঁবকে কাব্যচচয়ি ব্লতী 
হতে দেখা গেছে । পাঁতাবরহে কাতরা অথবা ব্যর্থ প্রেমের স্মাতচারণার সত্ত্রে 
রাঁচত এদের কাঁবতাগীল পাঠকিত্রকে সহজেই নাড়া দেয়। বেশ ছু 
কাঁবতাতেই কাঁবদের একদিকে যেমন ইংরেজ-ীবরোধতা, ভারতবষের 
পরাধীনতার কারণে সুগভীর বেদনাবোধ প্রকাশিত হয়েছে, তেমাঁন অনেক 
কাঁবকে আবার ইংরেজদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা গেছে । কোনো 
কোনে। কীবকে ভূগোল বা বিজ্ঞানকেও কাব্যের বিষয় করতে দেখা গেছে। 

আলোচ্য কাব্যের কাঁবরা আঁধকাংশই পয়ার, '্রিপদীকেই তাঁদের ভাব- 
প্রকাশের বাহন করলেও, কেউ কেউ মধুসূদনের প্রভাবে শুধু মহাকাব্য 
রচনাতেই ব্লতী হন নি, সেইসঙ্গে আমন্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহারেও এদের প্রয়াসী হতে 
দেখা গেছে । বাংলা কাব্যসাহত্যে মধুসূদনের প্রভাবের গভীরতা আমাদের 
মুগ্ধ করে। 

মোটের ওপর আলোচিত কাব্যগল থেকে আমরা যেমন সমসামায়ক 
সমাজজীবনের নানা উল্লেখযোগ্য পাঁরচয় পাই, তেমান এইসব কাব্যের 
শরষ্টাদের 'বাঁচন্ত্ মানাঁসকতার সার্থক পাঁরচাতি লাভ কাঁর। আলোচ্য কাব্যের 
কাঁবরা কম-বোশ সকলেই শাক্ষিত ছিলেন, বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষা লাভ 
করোছলেন। এদের সামাঁজক দায় সম্পকে সচেতনতা, উদার মানীসকতা 
বিশেষতঃ মানাবকতা বোধ আমাদের এঁদের গ্রাত শ্রদ্ধাশীল করে তোলে । 
এমন ক একাঁধক মাহলা কাঁবকেও দেখা গেছে তাঁরা উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রচালত 
দৃম্টিভা্গর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে যুক্তশীলতার দ্বারা চালিত হয়ে কাবতা 
রচনা করেছেন৷ সংক্ষেপে, আধ্যাত্বকতা কাবদের মানাবক দৃস্টিভাঙ্গর কাছে 
নম্প্রভ হয়ে গেছে । 


“পরমার্থ সংগীতসার', রামপ্রসাদ, লক্ষমীকান্ত ব*বাসঃ কমলাকান্ত ব*বাস, 
নীলমাণ ঘোষ, মথুরামোহন ব*বাস, আঁম্বকাচরণ, দীন মহেশ, রামনারায়ণ, 
নারায়ণ, শ্রীনাথ, নরচন্দ্র, ভোলা, দ্িবজ রামচন্দ্র প্রমূখদের শান্তপদের সংকলন । 
সংকলক-_রাজনারায়ণ সেন। সংকলনাঁটর প্রকাশকাল ১২৪৬ সাল (১৮৩৯)। 
মোট ৪০১-টি শান্ত-গীতের সংকলন এঁট। সংকলক সংকলনের ভীমকায় 
সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পকে ব্যাখ্যা করে জানয়েছেন £ 

বঙ্গভূমস্থ শান্ত ভীন্তপরায়ণ মহাশয়েরা বাদ) ও রসনাযন্তে জগদম্বার 
গুণোৎকীর্তন পৃব্ক ধমালোচনার উপায়ার্থ সংগীত রচনা কারয়াছেন 
তাহা জগতস্থ অধম জীব তারণের 'াঁশম্ট উপায় জন্য ধাঁ্মক ব্যান্তীদগের 
তাহাই গায়নে শ্রবণে প্রচুর যত্ব আছে কিন্তু বহু দিবস গত হইল এ সকল গীত 
অনেক ভন্ত কর্তৃক রচিত হইয়াছে তওৎকালে মদ্রান্্ না থাকন প্রুন্ত গীত- 
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রচকেরা সেই সমহ্দয় মুদ্রাঙ্কন করাইয়া চিরঃ জীবিত রাখনের উপায় কারতে 
পারেন নাই--তথাচ গীত কতার্দিগের লেখনী 'বানগ্গত পুস্তক ছিল এবং 
তাভার কতেক কতেক প্রাতালাঁপ জগদম্বার গুণামৃত পানানন্দে ইচ্ছক কোন 
কোন ভক্তে প্রাপ্তে যত্বপ্রিক রাখয়াছিলেন 'কন্তু সেই সকল মনুষাগণের 
একালে কাল প্রাপ্ত হওয়াতে গীতচয় প্রায় দ্‌জ্প্রাপ্য হইয়াছে তবে তন্মধ্যে আত 
মনোহরা যাহা লোকেরা সদত আলোচনা করেন তাহা এক্ষণকার কিয়ত কয়ত 
সাধু মনৃষ্যগণের কন্ঠ্থ আছে অপরন্তু নব্য ভন্তলোকেরা তদনেকাংশ জ্ঞাত 
নহেন অথচ তাহা প্রাপনার্থে আত উৎসুক ও যত্বধুত অতএব এ আঁকণ্ুনেরো 
শলপ্পা যে পবেক্তি মহাশয়াদগের ইপ্সাপূর্ণ হয় তাম্নামত্ত বহু দিবসাবাঁধ 
যত্বপুর্ক নানা বন্ধূগণ ীানকট হইতে পবেন্তি গত সকল সংগ্রহ 
করিয়া “পরমার্থ সংগীত সার” আখ্যা প্রদান পূবক এই গ্রন্থ প্রকাশ 
কাঁরলাম *"*। 
বোঝা যায় রাজনারায়ণের সংকলনাঁট প্রকাশের মূলে ঈশ্বরচন্দ্র গৃণ্তের 
প্রভাব সাঁবশেষ কায করা হয়োছিল ৷ “সংবাদ প্রভাকরে" গৃপ্তকবি যে প্রাচীন 
কাঁন ও কাঁবওয়ালাদের লঃগ্তপারচয় ও রচনা প্রকাশ করতেন, তা থেকেই 
রাজনারায়ণের মনে সংকলন প্রকাশের পাঁরকঙ্পনা এসোছল । যাইহোক 
রাজনারায়ণ যে ইতিহাস চেতনার পাঁরচয় 'দিয়েছেন, সেজনা অবশ্যই তাঁকে 
সাধ্বাদ জানাতে হয়। অবশা রাজনারায়ণ তাঁর সংকলনে কেবল প্রাচীন 
কাঁবদের বচনাকেই স্থান দেন নি, সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নবীনদের রচনাকেও 
স্থান দিয়েছিলেন । 
সংকলনের অন্তভূ্ত রামচন্দ্রের একাঁট পদে মনকে পশ_, ?বষয়কে বন, 

ষড়ারপুকে 'হংস্র প্রাণী এবং পাপ ক সাপ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে__ 

আরে মন মম পশু সম ভ্রাম বষয় বনে। 

হিংসক লেগেছে পাছে কাম আদ ছয় জনে । 

পাপ তাপ ভুজাঁঙ্গনী দংশন কারলে ফণা, 

কোথা বিষহর মাঁণ, পাবে কার স্থানে । 
মথ-রামোহন 1বম্বাস রচিত একাঁটি পদের অংশ ?াবশেষ উদ্ধার করা গেল-__ 

তোর মনে কি এই ছিল মা ওগো হরসন্দার। 

রাখলে মম জ্ঞান চক্ষু অজ্ঞানে আবৃত কাঁর। 

মনে সাধ দিবানাঁশ, হোরব ও পদশাশি, 

বসাইরা হদকমল সংহাসনোপাঁর 1 ১ 

ক্ষণে দেও দরশন ক্ষণে হও অদর্শন, 

মা হয়ে ছেলের সঙ্গে খেলাও ভাল লুকোচুরি । ২ 

এলোকোশ দিগম্বার, মুণ্ডধার শিরোপার 

বারেক স্হাস্থরা ভব, দোঁখ আম নয়ন ভার । ৩ 

বিশ্বাস মথুরা মোহন, কালীপদে যার মন, 

তাকে আর বিড়ম্বন, ক্ষমা দেমা ক্ষেমঙ্কার | ৪ 


৪ বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


সংকলনে সংগীতগুলিকে বর্ণমালার ক্লম পরম্পরায় সাজান হয়েছে । তবে 
স্থানাভাবে পদগন্জীলকে যথাযথ ভাবে সাজানো সম্ভব হয়ীন । কোনো কোনো 
পদের পদকতরি নামও অনল্লীখত রয়েছে । 


“অথ মনমথ মুঞ্জরী” কাব্যাটর রচনাকাল ১২৫৮ বঙ্গাব্দ, রচাঁয়তা শ্রীকণ্ঠনাথ 
রায় বসু । কাব্যাটর সংশোধন করেছেন কালীনাথ ন্যায়রত্ব । 

কাঁব প্রদত্ত আত্মপাঁরচয় থেকে জানা যায় তাঁর পতামহ ছিলেন পার্বতাঁচরণ 
রায়, এবং কাঁবর পিতা হলেন বৈকুণ্ঠনাথ রায় । 


কাব্যারম্ভের পূবে কাঁব বিনয় প্রকাশ করে বলেছেন-_ 
গনগ্ণ অনাথ, না জানে স্তুতি দেবের । 
রাখরে তাহারে, গেল স্বগর্পুরে কমে কমে সকলেতে । 
দবদ্যা বদ্ধ হীন দয়ার অধীন ; ইচ্ছা ছু প্রকাঁশতে ॥ 
কাব্যাটর কাঁহনীটি বড় আভিনব। বলা হয়েছে একাঁদন রাজা বিক্রমাদত্য 
তাঁর সভাকাব কাঁলদাসের কাছে জানতে চাইলেন-_ 


একাঁদন কাব্য ছলে ; কাঁলদাসে জিজ্ঞাঁসলে, 
বল দেখ দেখেছো কোথায় ॥ 
লইয়ে 'যুবতশ নারী, থাকে সদা ক্লোড়ে কাঁর, 
কিন্তু নাহ করে আলাপন । 

কালিদাস জবাবে বললেন-_ 
ধমাথলা নগর ধাম ; যোগেন্দ্র ভূপাঁত নাম ; 
মনমথ নামে পত্র তার ॥ 
সবগণে গুণাকর বনে হয় বিস্তর 
সংক্ষেপে কহি যে দণ্ডধর 
মুগ্জরী নারীর নাম, বিরহেতে আবরাম, 
দগ্ধ হতো তাহার অন্তর । 
তবু নাহ আলাপন রাজনন্দণ, 
সদত রাঁহও বষাদীতে । 
কেমনে নারীর পণ, রূপে কৈল পালন, 
কাহবে এ সব সমুদয় । 


অতঃপর শুরু হ'ল মল কাহনী । 'মাথলারাজ যোগেন্দ্রের মনমথ নামে এক 
সন্তান ছিল। মনমথ [ছল বিদ্যানুরাগণী, অস্প্রচালনায় পারদশী-, আতাঁথ 
বসল কন্তু বিবাহে ছিল তার 'নরাসান্ত। একাঁদন নারায়ণ ছদ্মবেশে এসে 
এ হেন মনমথের কাছে খেতে চাইলেন । পাঁরতোষ পূর্বক ভোজনে তৃপ্ত নারায়ণ 
বললেন-_ 
তৃমি যেমন শ্রীমান, দেখোঁছ তোমা সমান্‌ ; 
যাঁদ বাঁধ 'মলায় দুজনে । 


বাংলা সাহত্যের বস্মত অধ্যায় ৫ 


সুরাট নগরে ধাম, সরেন্দ্রভূপাঁত নাম 
তার কন্যা মুঞ্জরী বাখানে 
মনমথ চলল সুরাট নগরে । সেখানে মাঁলনীর সহায়তায় নারীর ছদ্মবেশে 
রাজকুমারীকে দেখে মুগ্ধ হল । রাজকুমারীও মনমথকে দেখে আকৃষ্ট হল। 
কিন্তু মুঞ্জরীর পণ-- 
সুখ না পাবে সেজন ; করোছ কঠোর পণ 
যদবাঁধ না হবে পালন ॥ 
পণটা দি ১ 
আপনার ইচ্ছায় অণুল পাতি ধরায় 
তায় যাঁদ শোয়াই পাঁতিরে । 
তবে ত তাহার সঙ্গে ; রব আম রসরঙ্গে-** । 

রাজকুমার মনমথ মহঞজরণীর ভাই ক্রিটেশবরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল । ক্রিটেশবর 
চাইল তার বোনের সঙ্গে মনমথের বিবাহ "দয়ে মনমথের সঙ্গে সম্পককে 
চরগ্থায়ী করতে । দুজনের বিবাহ হল । মনমথ মুঞ্জবীকে নিয়ে চলে গেল 
'মাথলায় । মনমথ-মহঞ্জরী একন্রে শয়ন করে, কিন্তু আলাপ করেনা পরস্পরে । 
মনমথ কেবল ভাবে মুঞ্জরী কবে তার ওপর সদয় হবে । 

এঁদকে মুঞ্জরী তার পৃবের পণ বস্মৃত। মিলনের জনা সে ব্যাকুল। 
একদা সে তার তাকে পন্র লিখে জানাল বিবাহে সে সুখী নয় । সুরেন্দ্রপাঁতি 
ানালেন মনমথকে হত্যা করে 'তান কন্যার আবার 'ববাহ দিয়ে তার আশা 
পূরণ করবেন । 

সুরেন্দ্রপাত 'মথ্যা করে পত্রের অন্নপ্রাশনের 'নমন্তরণ করলেন কন্যা- 
জামাইকে | এঁদকে সৈন্যদের পাঠালেন পথিমধ্যে মনমথকে বিনাশ করার জন্য । 
মনমথ সৈন্যদের সকলকে হত্যা করে অচৈতন্য হয়ে পড়লে মুঞ্জরী জল 'দয়ে 
শনজের আঁচল পেতে মনমথকে শোয়াল । মনমথের জ্ঞান ফেরার পর উভয়ে 
কামক্লীড়ায মত্ত হল । মুঞ্জরী জানতে চাইল মনমথ কেন এতাঁদন রাঁতিক্ৰীড়ায় 
প্রবৃত্ত হয়ান । মনমথ মুঞ্জরীকে তার পণের কথা স্মরণ করিয়ে দিল । মুঞ্জরী 
তখন তার বাবাকে তার পন্রলেখা, শনমন্ত্রণের আঁছলায় তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র 
ইত্যাঁদ সব ছুই প্রকাশ করে দিল | মনমথের কাছে সে ক্ষমা প্রার্থনা করল । 

দুজনে ফিরে গেল মাঁথলায় । মনমথের 'িতার মৃত্যু হলে মনমথ পিতার 
'সংহাসনে আঁধান্ঠত হল । একাঁদকে রাজকার্য অন্যাদকে কাম প্রবাত্তর 
চারতার্থতা চলতে লাগল । যথাসময়ে মঞজরীর পূত্র হল। পুত্রকে মানুষ 
করে, তার ওপর রাজোর ভার 'দয়ে মনমথ মুঞ্জরী স্বগঁরোহণ করল। 
কাঁহনশীট আঁভনব এবং উপভোগ্য । রাতিক্লীড়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা কাব 
দিয়েছেন ফলে বর্ণনা বাস্তব হলেও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হয়েছে । 
হাস্যরস সৃম্টিতে কাব নৈপুণ্য দোঁখয়েছেন । এই প্রসঙ্গে মনমথকে বর বেশে 
দেখে নারীদের পাঁতানন্দার উল্লেখ করতে হয়। মঙ্গলকাব্যের প্রভাব পুষ্ট 
এই পাঁতানন্দা। একজন রমণী তার অধ্যাপক স্বামী সম্পর্কে বলেছে 


৬ বাংলা সাহত্যের বিস্মত অধ্যায় 


মম দুঃখ শুনলে িলাপে শিবা বনে 
পাত হল অধ্যাপক স্বপাক আপনে । 
“**বাসে না হয়ে বাস প্রবাসে চিরকাল 
মধ্যে মধ্যে এলে নাথ ঘটে মহাকাল 
অমাবস্যা প্াীণমাঁদ তিথি ধরে কত । 
কালে ভদ্দরে শয়ন হয় কদাঁচিং । 

অশুচি বাল পান হাঁরতকী খান সুখে । 
দুগ্গন্ধে কার সাধ্য মুখ দেয় সেই মুখে ॥ 
সহজে কাঁহলে কথ। মন্দ কত্তে চায় । 
একে রাগী অনুরাগণ নস্য নাকে তায় । 


আর এক রমণী তার জ:য়াড়ী স্বামীর জন্য দুঃখ করেছে-_ 
পাত মোর জো খেলে প্রধান জোয়ার | 
স্তোক 'দয়ে টাকা লয় কারয়ে গোহাঁর । 
জানতে নাহক শান হারেন কিবল । 
সব গেছে বাঁক আছে আশ্রয় সম্বল । 
গদনে রেতে কোন মতে দেখা নাহ হয়। 
হারলে আসেন ছুটে পেলে নাহ রয় ॥ 


কাঁবর বান্তবরস পাঁরবেশনের প্রশংসা করতে হয়। ছন্দ ব্যবহারেও কাব 
যথেষ্ট নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন । কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে একাবলা, 'ন্রপদণী, 
দীর্ঘ ন্রপদ, পয়ার, দীর্ঘ" চৌপদা, লঘু চতুষ্পদ, লঘু ীন্রপদী প্রভাতি ছন্দ । 


শূুকাঁৰলাস' কাব্যাটর রচাঁয়তা নন্দকুমার কাঁবরত্ব। কাঁব জাঁনয়েছেন চুনীলাল 
দাসের আদেশে কাব্যটি রচিত হয়েছে । কাব্যাটর প্রকাশকাল ১২৫৮ ! কাব্যে 
বাণত হয়েছে রাজা বক্রমাদত্যের লীলা, বাঁণত হয়েছে শুক সংবাদ । 

পণ্চদেবের বন্দনা গেয়ে কাবোর সত্রপাত । কাব্যাট বঁচিত হয়েছে বহুল 
প্রচলিত কাহনীকে অবলম্বন করে । 

একদা লক্ষী ও শাঁনর মধ্যে বরোধ দেখা দল-দুজনের মধ্যে বড় কে? 
বিচারের জন্য তারা এলেন 'বিক্ুমাঁদত্যের কাছে । দুজনেই জানালেন 1নজ 
[নিজ ক্ষমতার কথা । 


লক্ষী কন ভূপাঁতি বাঁলবে সাবধান । 
শান হতে আম বড়-_নহে অপ্রমাণ ॥ 
শান কন মহারাজা করহ বিচার । 

আম বড় লক্ষী হৈতে জানবেন সার ॥ 


1চান্তত বিক্লমাদত্য মীমাংসার ব্যাপারে কাঁলদাসের পরামর্শ যাচঞ। করলেন । 


কালিদাস পরামর্শ দিয়ে বললেন-_ 
এই যান্ত কর রায়, মুখে নাহ কইও কার, ছোট বড় কাঁরয়া নিণয়। উচ্চ 


বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় ৭. 


নীচ 'সংহ।সন গৃহে করহ স্থাপন, আইলে 'দও বাঁসতে নিশ্চয় । বাঁসবার 
ভয়, না কাঁরহ মহাশয় ভাল মন্দ সুকীত সণ্থার ! 
সেইমত দুটি সিংহাসন স্থাঁপত হলে প্রথমে শান এসে অপেক্ষাকৃত ছোট 
সিংহাসনে বসলেন, আর লক্ষী বসলেন উচ্চ ?সংহাসনে । শাঁন যখন সিদ্ধান্ত 
জানতে চাইলেন তখন বিক্রমাঁদত্য বললেন-_ 
ভূপাতি কহেন তায়, ছোট বড় দুজনায়, কারবার সাধ্য ি আমার । 
আপনারা আপনার, করেছেন সবচার ছোট বড় বাঁসয়া আসনে । 
বিক্রমাদত্যের সিদ্ধান্তে স্বভাবতঃই লক্ষমীদেবী সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু ক্ষুব্ধ 
হলেন শাঁন, শান বিক্রমাদত্যের আঁনম্ট করার প্রতীক্ষায় রইলেন । পুণ্যবান 
বিকমাদত্যের দেহে প্রবেশের কোন সুযোগই শান পান না। শেষপযন্ত 
সুযোগ মিলল । কির্পে ও 
('িক্রমাদিত্য ) ভোজনান্তে কাঁরলেন চরণ ক্ষালন । 
সবন্র ধূইলা পায় নৃপ শিরোমাঁণ | 
গোড়ার রাহল বাদ দোঁখলেন শান ॥। 
বিবেচনা কারলেন এই ত সময় । 
পাপ হৈল ভৃপাঁতির প্রবোৌশতে হয় || 
ধর্মসাক্ষী কার শান কাঁরল প্রবেশ । 
ভপোঁত নাহক জানে এতেক াবশেষ ॥ 
শানর কারণে 'ক্রমাঁদত্যের কুবদ্ধ ঘটল । আত্মীয়দের সঙ্গে তান বিবাদে 
লপ্ত হলেন। বন্ধুরা সব 'বরুদ্ধবাদী হয়ে উঠল। রাজা ইন্টের কথাও 
শোনেন না। নবরত্বের সঙ্গেও শাস্তালাপ করেন না। সবর্দাই তার চিত্ত 
চাণ্চলা । অকারণ মনস্তাপের কার হলেন 'তান। রাজকার্েও তর 
মন রইল না। পাশাখেলায় তর সমস্ত ধনরত্ব গেল । রাজ্য হল লণ্ডভণ্ড । 
রাণন বরলে বসে চোখের জল ফেলেন । 
ণবরলে বাঁসয়া রাণী নিরবাঁধ কান্দে । 
কজ্জল গাঁলত মুখে মগ যেন চান্দে ॥ 
বরুমাঁদত্য শেষ পযন্ত রাজ্য হারা হলেন, বনে গমন করলেন 'তনি। শাঁনর 
চক্রান্তে রাজার উদর বাঁদ্ধ পেল, হাত-পা স্ফীত হল, চলঙচ্ছান্ত রাহত হলেন 
তাঁন। শাঁনর কারণে রাজা নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হলেন । জলে ভেসে ভেসে 
উপনীত হলেন মহারান্টরে । 
মহারাম্ট্রের রাজকন্যা প্রাতাদন শিবপূজা করেন । শিব সন্তুষ্ট হয়ে 
রাজকন্যাকে দেখা "দয়ে মহারান্ট্রে বিক্রমাদত্যের উপাঁস্থাতর কথা জানালেন । 
রাজকন্যা বিক্ুমাঁদত্যকে গন্ধবমতে বিবাহ করলেন । এর পরবর্তীকালে 
অনুষ্ঠিত স্বয়ম্বর সভাতেও রাজকন্যা বিক্মাদিত্যকেই বরমাল্য অর্পণ করলেন । 
স্বয়ম্বর সভায় উপাস্থিত রাজারা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যান্তকে রাজকন্যা বরণ করায় 
নন্দা করতে লাগলেন-_ 


৮ বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


কিবা জাতি কোথা ঘর নাহ পাঁরচয় 
রাজকন্যা হইয়া কেমনে রুচি হয় । 
অদ্যাবাধ আমাদের তোমার ভবন । 
আগমন অধিষ্ঠান হইল বারণ ॥। 
অন্নজল গ্রহণ কাঁরবে কোন জন। 
তনয়া জামাই লয়ে থাকহে রাজন |। 
কন্যার 'পতা এবং ভ্রাতারাও রাজকন্যাকে ভর্খসনা করলেন । রাজকন্যাকে 
ণনয়ে 'বক্রমাঁদত্য বনবাসী হলেন । 
একদা মাংস ভক্ষণে বিক্মাদত্যের প্রলোভন হল। রাজকন্যা রাজগৃহে 
উপাঁস্থত হয়ে মাতার কাছ থেকে কিছু রান্না করা মাংস সংগ্রহ করে আনার 
সময় ভ্রাতুজায়াদের কাছে অপমাঁনত হলেন । 
ব্যঙ্গমা পক্ষীর ছদ্মবেশে লক্ষমী বিকুমাঁদত্যকে শনর আকোশ থেকে মুক্ত 
হবার ওষধের সন্ধান দলেন। সেইমত ওঁষধ সেবনে বিক্রমাদত্য শান-মনুক্ত 
হলেন । বেতালকে আহ্বান করে তান মহারাস্ট্রে মায়ায় পুরী িনমাণের 
আদেশ দিলেন । রাজপত্রদের অহঙ্কার বনাশ করে 1তাঁন স্বদেশাভমুখে 
যাত্রা করলেন । তৎপূবেঁ মহারাম্ট্র-আধপাঁতি বিরুমাঁদত্যের প্রকৃত পারচয় 
পেয়ে তার প্রাতি অন্যায় আচরণ করার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে নিলেন । 
এইবার শুক-সারার প্রসঙ্গ । শুক সারকে জানাল-- 
বড়রাজা বটে কন্তু একদোষ আছে । 
মন্ত্রণা যে দেয় হেন মন্ত্রী নাই কাছে ॥। 
সার কহে নবরত্ব আছে ত পণ্ডিত । 
শুক বলে তারা কি জানবে রাজনীতি ॥ 
শুক ইচ্ছা প্রকাশ করল বিরুমাঁদত্যের মন্ত্রণাদাতা হতে । সার যখন শুককে 
মন্ত্রী হতে বলল, তখন কিন্তু শুক পাঁরহাস করে বলল-_ 
নৃপসঙ্গে যাব আম, একাকনী রবে তুম, 
বুঝ কেহ হইয়াছে আর 11 
আম যাব দেশান্তর, মজা হবে নিরন্তর, 
থান্তে আম ভাল নাহ হয়। 
বুঝি এই আভপ্রায়, নাহলে কেন আমায় 
যাও যাও কহ অসময় । 
সার শুকের কথায় দুঃখত হয়ে বলল-_ 
আমি নাম ধার সার, না হই সামান্যা নারী 
পরপাতি না হোর কখন। 
আপনার পাতি যেই, পরাৎপর গুরু স্ইে, 
সেই ভালবাসা ভাল জান ॥ 
সে যাঁদ এমন কয়, প্রাণ ত্যজিব নিশ্চয় 
বাঁলয়। হইল আভমানী । 


বাংলা সাহিত্যের বস্মৃত অধ্যায় ৯ 


যাইহোক, শুক বিক্রমাদত্োর সঙ্গে রাজসভায় উপনীত হল। শুকের সং 
পরামর্শে রাজার আর কোন দুঃখ রইল না। 
একাঁদন রাজসভায় এক রাক্ষসী এসে 'বকুমাদিতাকে বললে তার প্রশ্নের 

সঠিক জবাব দতে না পারলে সে রাজসভাব সকলকেই ভক্ষণ করবে । সে 
জানাল তৃষ্ণার্ত এক হারণ এবং এক হারণণ এমন এক স্থানে এসে উপনীত হল 
যেখানে পানীয় জল নেই । শেষে তারা জলের সম্ধান পেল, কিন্তু তা দুজনের 
পানের উপযোগী নয়-_ 

একস্থানে দেখে জল আছয়ে ?কাণং। 

প্রাণরক্ষা হয় পান কৈলে একজন । 

দ্বতীঁয় জনের তাহে না রহে জীবন । 

বিভাগ কাঁরয়া খাইলে দুজনে সে জলে । 

কার তৃষ্কা দনবারণ না হয় মফল। 

তথা?প পুলকচিত্ত হৈল দুজনার । 
হরিণ হারণীকে জলপানের পরামশশ দিল, কেননা, গভণবতী হরিণ তাহলে 
ভাবী শাবক সহ রক্ষা পাবে। কিন্তু হারণী এতে নারাজ, সে হারণকেই জল 
পান করতে বলল, কারণ হারণশর মতে তার মৃত্যুতে কোনো ক্ষাতি নেই, হরিণের 
মৃত্যুতেই ক্ষাতি। নারী খায় পুরুষের ভাগ্যে । পুরুষের কল্যাণেই নারীর 
কল্যাণ । নারী মারা গেলে পুরুষ পুনরায় বিবাহ করে সব কিছুর আঁধকারী 
হতে পারে, এমনাঁক সন্তানও লাভ করতে পারে । কেউই কিন্তু শেষ পযন্ত 
জল পান করল না। তৃষ্জায় উভয়েরই মৃত্যু হল। এখন রাক্ষসীর প্রশ্ন__ 
দজনের মধ্যে কার প্রেম বৌশ 2 
বিকুমাঁদতা জানালেন, তার বিচারে হাঁরণের প্রেমই আঁধকতর । কেননা, 

প্রকীতি হইয়া কম্ট সহে যথোচত । 

রাক্ষসী এই উত্তরে সন্তুষ্ট হল না। তখন-_ 

শুক বললে শানতে পরত বড় বটে । 

মায়াতে মারল সে পিরীতি নাহ ঘটে। 

[পরীতি হইলে ঠিক 'বচ্ছেদ না হয়। 

মারলে বিচ্ছেদ ঘটে 'পরীত না রয়। 

দেশান্তরে কোন দেশে কেবা জন্ম লবে। 

কেবা কোন জাতি হবে কোথায় মিলিবে । 

মারল ফুরায়ে গেল পিরীতের আশা । 

পৃবপির সবে জানে মহতের ভাষা । 

একজন জল খাইলে বাঁচত দুজন । 

তবে ত 'পরী'তি বাল যথার্থ 'মীলন । 
রাক্ষসী সন্তুষ্ট হয়ে দায় নিল। এমনিতর নানা আখ্যানে কাব্যাট পূণ । 
আখ্যানগীলর মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ মানাসকতা পারস্ফুট । সারির 
বস্তব্যে আমরা দীর্ঘকাল পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর যে মানীসকতা হওয়া 


৯০ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


সম্ভব তারই প্রাতফলন লক্ষ্য কাঁর। ?কংবা শুক কর্তৃক বাঁ্ণত গুরুভান্ত 
[বলাসে রাজগুরুর দাসীকে সম্ভোগের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, আসলে 
তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচালত লাম্পট্যেরই তা প্রকাশ। 
এছাড়াও কমালনী উপাখ্যান ইত্যাঁদর সংযোজনে কাব্যাট উপভোগ্য হয়েছে । 
কাব্যাট পয়ার ও ন্রিপদী ছন্দে রাচত। ক্ষেত্রীবশেষে কাব অলংকার প্রয়োগে 
নৈপৃণ্য দোখয়েছেন। কাব্যে কাঁবর আত্মপাঁরচয় অনূপাঁষ্থত । কাবা বাভন্ন 
আখ্যানের মাধ্যমে 1বাঁভন্ন উপদেশাবলণ প্রচার করতে প্রয়াসী হয়োছলেন ৷ 


১৮৫২ খ্বীস্টাব্দে “ছন্দাবলণী” নামে একট গ্রন্থ প্রকাঁশত হয় । গ্রন্থাটর 
গবষয়ে নাম পন্রে উাল্লাখত হয়েছে নানাবিধ ছন্দ সংগৃহীত কাঁবতা' বলে। 
গ্রন্থে শব বিবাহের মন্ত্রণা, শিব বিবাহের সম্বন্ধ, শিবের ধ্যান ভঙ্গে কামভস্ম; 
রা এ 1বলাপ, রাঁতির প্রাত দৈববাণ, হরগৌরণীর কথোপকথন, রাজা মানাঁসংহের 
বাঙ্গালার আগমন, ববদ্যার রূপ বর্ণন, ঈশ্বরের স্যান্ট বিষয়ক গীত ইত্যাঁদ 
ভারতচণ্দ্র রায় গুণাকর, ঈশবর গুপ্ত প্রমুখ কাঁবদের রচনা থেকে পয়ার, লঘু 
ভ্রপদ্ী, দশঘ- ভ্রপদী ছন্দের নদ্শন স্বরূপ সংকালত হয়েছে । আলোচ্য গ্রন্থাট 
একাট সংকলন গ্রন্থ যাঁদও সংকলকের নাম অন্াল্ল।খত রয়েছে । পাঠকের সঙ্গে 
বাভন্ন বাংলা ছন্দের পাঁরচয় ঘটাতেই বতণমান গ্রন্থট পারকাঁজ্পত হয়েছে । 


হালশহর, কুমারহট্ট ানবাসী দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় রাঁচত শবাবধদর্শন' 
বাবাটর প্রকাশকাল ১২৭২ বঙ্গাব্দ | 

বাবধদশ-ন কাব্যশট মোট ৬টি সর্গে সমাপ্ত । কাঁব প্রতিটি সঞ্গের পৃথক 
পৃথক নামকরণ করেছেন। প্রথম সগ্গটির নাম ণববেকোদয়” ছ্বিত৭য় 
সগাটর নাম “স্বভাব দশ'ন” তৃতীয় সর্গাটর নাম কাশী দর্শন? চতুর্থ 
সগ-াটর নাম শীবন্ধ্াচল দশ'ন”, পণ্চম সর্গটর নাম প্রুয়াগ দর্শন" এবং ষচ্ঠ 
সগ-টর নাম 'জ্ঞানোদয়' | 

কাবর উদার মানাসকতার প্রাতফলন ঘটেছে কাব্যে। আধ্যাত্মকতায় 
উৎসগীকত প্রাণ হওয়া সত্তেও কবি সংসার-ীববাগর নন। তবে সংসারের 
মায়ায় ঈ*বর বস্মাতিকে কীব সমর্থন করেন নি। মানুষে মানুষে অর্থহীন 
ভেদাভেদ জ্ঞানের বিরুদ্ধে কাবকে সোচ্চার.হতে দেখা গেছে । আবার অন্ধ 
অনুচকীষরি মনোভাবকেও কাব সমালোচনা করেছেন তীব্রভাবে । 

সব মানুষই ভগবানের সন্তান, অতএব কাউকেই ঘৃণা করা উঁচত নয়। 
কাঁবর ভাষায় 


জনকের আধকার, পেয়েছে সমান । 

তবু সবে দ্বন্দৰ করে, হইয়া অজ্ঞান ॥ 
কেহ কহে সর সর, ম্লেচ্ছের সন্তান । 
“হদেন” বাঁলয়া কেহ, করে হেয় জ্ঞান ॥ 


বাংলা সা'হত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১১ 


কেহ বলে কাট ওরে, কাফর কুমার । 

প্রাতযোগণী বলে দূর, দর দংরাচার || 

এইর্‌পে পরস্পর, বিরোধশ সবাই । 

বিভূর সন্তান সবে, সুবাদেতে ভাই ॥ (১ম স্গ) 
ণবালাতয়ানার অন্ধ অনুসরণে কাবির ব্ঙ্গোন্ত-_ 

সকলেই ঠিক যেন, “বাঁলাত” হয়েছে । 

সুমধুর মাতৃভাষা, অবজ্ঞা করেছে ॥ 

“সাহেবেনা” চলতেছে, কথায় কথায় । 

হয়েছে সুসভা সবে, আর কেবা পায় ॥। 

চাঁরাদকে পাঁরপূর্ণ, চেয়ার ও শেজ। 

ঝৃলতেছে টানা পাখা, জৰালতেছে সেজ ॥। (১ম সগণ 
বণশশ্রেম্ঠ ব্রাহ্মণদেরও এক হাত 'নয়েছেন কাঁব_- 

শাখয়াছে কাঁবতার, দুই এক পদ । 

অন্বয় কারতে হলে, বিষম বিপদ ॥ 

মদ ভরে তবু ভ্‌মে, নাহ ফেলে পদ । 

মাতিয়া বেড়ায় যেন, উন্মত্ত 'দ্িবরদ ॥ 

কপালেতে “আক ফলা” গকবা শোভা পায় । 

কেহ যেন দাগা করে, দিয়েছে বিদায় | 

পরমেশ৷ উপাসনা, আসলেতে ফাঁক । 

1শব্াযগণে ঠকাইতে, আহ্কের জাঁক ॥ (২য় সগণ) 
মনে রাখতে হবে যে কাঁব স্বয়ং ছিলেন রাহ্গণ, তব; ব্রাহ্মণের কপটতাকে তান 
ক্ষমা করেনান । 
কাশদর্শন' নামক ভতীয় সর্গে কবি তাঁর কাশী ভ্রমণের আভজ্ঞতা বর্ণনা 
করেছেন। বর্ণনার সিংহভাগ আধকার করেছে কাশীবাসঁদের নৌতক অধঃ- 
পতনের বিবরণ । বালককে কুমারী সাজয়ে অথেপাজঁনের শঠতা কি ভাবে 
ব্যথ হয়েছে তার ববরণটি উপভোগ্য হয়েছে । 

চতুর্থ সগে কাঁব তাঁর "বন্ধ্যাচল পর্যটনের আঁভজ্ঞতা বিবৃত করেছেন । 
প্রত্যক্ষ আঁভন্তাপ্রসূত বিন্ধ্যাচলের 'ববরণ দানের তুলনায় কাঁবর আধ্যাত্মক 
উপলাব্ধই ংহভাগ আধকার করেছে । 
পণ্ম সগে কাঁব তাঁর প্রয়াগ দর্শনের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত মানুষের 

বাঁদ্ধবাত্ত কৌশলের প্রশংসায় পণ্চমুখ হয়েছেন কাব__ 

নিগঢ় সদৃশ তারে বাঁধাল তাঁড়ং । 

বাতবিহ হয়ে বার্তা, দেয় সে ত্বারত |! 

সখা ভাব ধরাই, অনল ও জলে । 

তাহে যান চালাইিল, জলে আর স্থলে ॥ 
এই একই সঞ্গে ভ্িবেণর মেলায় উপস্থিত সাধুদের বিবরণ বেশ 
উপভোগ্য-__ 


১২ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


কোথা হোরি, যোগটীবর ধর্ম-কাচ-ধারী | 

মশান নিবাসী, যথা, মহেশ ভিখারী || 

ঘোর শীত, তবু বাস, নাহ ধরে অঙ্গে । 

টিভি, মনের সাধে, মাঁখয়াছে রঙ্গে || 

এ বেশেতে, পাইলাম, বেশ পারচয় । 

সাধু নয়, সাধু নয়, সাধু কভু নয় ॥ 

শীত-ভাঁত নাহ, ইহা আভাসে জানায় । 

সাধূ নাম ধরে হায় ! শুনে হাঁস পায় ॥। (৫ম সঞ্গ) 
৬ষ্ঠ সর্গে সংসার ত্যাগের অযৌন্তকতা বিবৃত হয়েছে । কাঁবর যান্তশীল 
মনের পরিচয় কাব্যের আদ্যন্ত লভ্য, আধ্যাঁত্মকতার কারণেও কাঁবিকে যাাক্তহীন 
বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হতে দেখা যায়াঁন। 


ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাঁচত “চিত্ত-রর্জিকা"র প্রকাশকাল ১৮৬৭ (১৯২৩ সম্বত)। 
কাঁবই তাঁর এই কাব্য পাঁস্তকাটর প্রকাশক । 

'চত্ব-রাঁঞ্কা মূলতঃ একটি দীর্ঘ বর্ণনাত্মক কাঁবতার পুঁ্তিকা। তবে 
দীর্ঘ কাঁবতার শেষে একটি স্বজ্প দৈঘে'যর কাবতাও সংযোঁজত হয়েছে ৷ দীর্ঘ 
কাঁবতাটর কাঁব কোনো নামকরণ না করলেও 'দ্বতীয় তথা শেষ কাঁবতাটির 
নামকরণ করেছেন “এক বন্ধুর পুষ্পোদ্যান'। নানাবিধ পষ্প ও বৃক্ষাদতে 
সাঁজ্জত একটি মনোরম উদ্যানের রমণীয় বিবরণে কাবতাঁট সমব্ধ । 

এইবার দীর্ঘ কাবতার প্রসঙ্গ । গ্রী্ম থেকে বসন্ত__এই ছয়াট খতুর 
আ'বিভবে বঙ্গ প্রকৃতিতে যে পারবর্তন ঘটে তারই বস্তারিত বিবরণ প্রদন্ত 
হয়েছে আলোচ্য কীবতাঁটতে । প্রকাতির বিবরণদানে কবির সক্ষম পয বেক্ষণ 
শান্তর পাঁরচয় প্রতিফলিত হয়েছে । অবশ্য সেই বিবরণ যে আদ্যন্ত কীবত্ব- 
গুণমাণ্ডত হয়েছে তা নয়। প্রকাতির$ব্ণনা দান প্রসঙ্গে কাব মাঝে-মাঝেই 
মানব সমাজ সম্পাঁকতি তাঁর বাস্তব আঁভজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন, আর 
এইভাবেই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন । 

কবর কবিতায় 'শীলারক্যাল সৌন্দর্য অনপাস্ছত থাকলেও এবং 
রোমান্টিকতার অভাব ঘটলেও তাঁর আধুঁনক মানসিকতার প্রাতফলন ঘটায় 
কাঁবতাঁটর গুরুত্ব একেবারে অগ্রাহা করার মত হয়ান। এই প্রসঙ্গে সবাণ্রে 
উল্লেখ করতে হয় কাঁবর জ্বাধবনতা 'প্রয়তার কথা । কাব গ্রীষ্মের সকালের 
বিবরণ দান প্রসঙ্গে অফিসযান্রীদের দ্রুত কম+ক্ষেত্রে উপপান্থত হওয়ার প্রসঙ্গে 
স্বাধীনতার শবষয়ে উল্লেখ করেছেন । স্বাধীনতাকে মাত" সম্বোধন করে 
বলেছেন £ 


ওমা স্বাধীনতা ! বাস কর বথা, 
(মা বাল আমি কেমনে; 
তব পুত্র নই, অধাঁনতা বই, 


মরণ সম জীবনে ) 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যাষ 


পরাধীন দেশের নাগাঁরক বলে স্বাধীনতা রূপ জননীর সন্তান হবার যোগ্যতা 
লাভে বাত কাঁবর খেদোন্ত প্রকাশিত হয়েছে-__ 


ওগো স্বাধীনতা ! বীর জন মাতা, 
তব যে মাহমা কত ; 
হইয়া অধীন, কেমনে এ দশন 


বাঁণতে হইবে রত। (পৃঃ ১৬--১৭ ) 


কাব কীষজীবী মানুষের প্রতিও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন । তথাকাঁথত 
সভ্য মানুষকে এদের প্রতি সহানুভ্তিশীল হবার আবেদন জাণনয়েছেন, 
কৃষকের প্রাত অত্যাচারী জামদারকে অনুরোধ করেছেন এদের প্রাতি পীড়ন 
থেকে বিরত হতে-__ 

ওহে সভ্য ভ্রাতগণ বাল আম তাই, 

কৃষকেরে মনে কর সহোদর ভাই । 

ওহে জাঁমদার ভাই বাল আমি তাই. 

পীড়ন না করো “চাসা" ধর দোহাই | (পৃঃ ৬০) 
মাঝে মধ্যে কাঁব-কম্পনার প্রকাশ ঘটেছে কাঁবতাটিতে । বষার অবসানে শরতের 
আগমনের পাঁরপ্রোক্ষতে কাঁবর মন্তব্যাট এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা- 

বরষা হইল বৃদ্ধ শুভ্র হলো কেশ; 

কেশে ফুল কেশ যার জেন সাঁবশেষ । 

আতি বৃদ্ধ হলে পর শান্ত নাহ থাকে, 

রাজ্য কাষে অক্ষম সে হয় তাঁর পাকে | (পহঃ ৪৩ ) 
স্বাধীনতাশপ্রয় কীব স্বভাবতঃই বাঙ্গালীর অধঃপতনের জন্য তার চাকুরি- 
প্রয়তাকে দায়ী করেছেন-__ 

চাকার কুকীর মজাইল বঙ্গবাসী, 

অথ- ?দয়া চাকুরর যাহারা প্রশ্নাসী । 

চাকুরি করিয়া মন নিম্েজ হইল, 

তোষামোঁদি বঙ্গজনে সেই শিখাইল । ( পৃঃ ৫৪) 


কাঁব তাঁর জীবনের সার্থকতা 'নরূপণ প্রসঙ্গে উদার মানাঁসকতার স্বাক্ষর 
রেখেছেন-- 

মানব জনম ধার করিনু ক কাজ, 

উন্নত কি কারলাম আপন সমাজ । 

যে দেশেতে জনমিনু তাহে শত শত, 

কুসংস্কার পাঁরপূ্ণ হোর আবরত ; 

তাহার উচ্ছেদ তরে ?ক কার্য করিন ; 

আপন উদর জন্য সকলি ভুলিনু । (পৃঃ ৩৪) 
কাঁবতাঁটিতে নানা সময়েই কাব তাঁর উপদেশবাণণী প্রকাশ করেছেন । যেখানে 
উপদেশ মূল বাঁণণতব্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে সাঁমিতাকারে প্রকাশিত 


১৪ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


হয়েছে, সেখানে তা উপভোগ্য হয়েছে । যেমন, অন্তাচলগামী সূর্যের বিবরণ 
দানের প্রসঙ্গে কাঁবর উীন্ত-_ 

রাঁন্তমা বরণ কায় কাঁদয়া কাঁদয়া, 

পাসাঁরছে মনোদুঃখ জলে ঝাঁপ "দয়া । 

উচ্চ পদ পেয়ে যেই করে অহজ্কার, 

দিবাকর সম দশা 'নশ্চয় তাহার । (পৃঃ ২৭) 
ণকন্ত যেখানে উপদেশের তালিকা প্রসঙ্গ বাহভত ও দীঘাঁয়ত হয়েছে, সেখানে 
সেই তালিকা কাঁবর বাস্তব আভজ্ঞতার পাঁরচয়বাহশ হলেও তা রাঁসক পাঠকের 
বরান্ত উৎপাদনের কারণ হয়ে উঠেছে । প্রসঙ্গত দুঃখা ব্যান্তুর তালিকা, প্রকৃত 
বন্ধুর তাঁলকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

কাঁবর কাবতাঁট আদ্যন্ত পয়ার ও শীন্রপদীতে রাঁচত। ছন্দোনৈপৃণ্যের 

পারচয় তৈমনভাবে কাব 'দতে পারেন ন। অলঙকার প্রয়োগেও কাব 
গতানুগাতক মানাঁসকতার পাঁরচয় দয়েছেন। কাঁবতাঁটর মাঝে মাঝে কাঁব 
ণনজের বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশা রেখে 0০9%/67, 1116010) 15010500) 1,028 
[6110৬, ০0116) 100) 9119153109816, 018 প্রমুখাঁদর ছু কছ 
পধীন্ত উদ্ধ।র করেছেন । 


ঈশানচন্দ্র বসু__রাঁচিত 4ত্ত-বিনোদ" কাব্যাটর প্রকাশকাল ১৮৬৮ । কাব্যাট 
ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করা হয়েছে । 

কবি “দেশীহতৈষী সহ্বদয় ভ্রাতগণ”কে উদ্দেশ করে তাঁর কাব্যটি রচনার 
কারণ উল্লেখ করেছেন-_ 

জননী ভারতভাঁমর দুরবস্থা কীতর্নের দ্বারা সবসাধারণের করুণা 
সণ্ারের উদ্দেশেই আম এই আঁভনব পাঁরচ্ছদধারী সকরুণবাদী চিত্ত 
াবানোদকে সমাজ নেপথ্যে অবতারিত কারলাম__-; ৷ 

ণচত্ত-বিনোদ কাব্যাঁট চারাঁট সর্গে িবভন্ত। প্রথম সগ্গটর নাম 
“দেবীদর্শন" 1দ্বতায় সর্গীটর নাম "শীবলাপ”, তৃতীয় স্গটর নাম “পাঁরচয়' 
এবং চতুর্থ সর্গটর নাম “অবগাহন? | 

আলোচ্য কাব্যাটর ফলশ্রীত দেশপ্রেম । অতীতের এীতিহ্ামশ্ডিত ভারতবষের 
অধোগাতর কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত কাঁব আধুনিক মানাঁসকতার পাঁরচয় 
দয়েছেন। একাঁট কাহনীর অবতারণা করে কাব ভারতমাতার দীন-দুঃখী 
রূপকে পরিস্ফুট করেছেন। এক শারদ সন্ধ্যায় কাঁব প্রকৃতির সৌন্দ 
আস্বাদনকালে যখন নিনদ্রামণ্ন হলেন, তখন স্বপ্নে এক বন্ধুকে উপীঁস্ৃত 
হতে দেখলেন । 'বন্ধু সমাভব্যাহারে কাঁব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আস্বাদনে 
নির্গত হলেন। সৌন্দর্য আস্বাদনকালে এক রমণীর বিলাপে আকৃষ্ট হয়ে 
উভয়ে গোপনে তার পাঁরচয় উদ্ঘাটনে তার কাছে উপনীত হলেন এবং 
অবাঁহত হলেন 'াবলাপরতা রমণশাট আর কেউ *নন, ভাগ্য 'িড়ম্বিতা 
ভারতবর্ষ ৷ 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১৫ 


কাব্যের কাহনী অংশ দুবল কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে কাঁবর কলপনাশান্তর 

পারচয় মেলে। ১ম সর্গে কাব প্রদত্ত শারদ সন্ধ্যার 'ববরণ 
উপভোগ্য-_ 

দেখ গগনের শোভা কিবা মনোহর, 

বিভূ যেন রচিয়াছে ক্লীড়া সরোবর 

নীলমা হয়েছে 'স্ন্ধ সুনিমণ্ল জল, 

শাশি তাহে বিকাঁশত শ্বেত শতদল, 

দীপতেছে তারাবাঁল কুমুদ কলিকা 

ভাঁসতেছে সক্ষম মেঘ শৈবাল জাঁলকা 

মকর কুম্ভীর আদ যাদোগণ প্রায়, 

শবাঁচ্ছন্ন জলদ খণ্ড খোঁলয়া বেড়ায় । (পৃঃ ৮) 


ক্যব্যের ৪র্থ সর্গেও কাবর কম্পনা শীন্তর পবিচয় মেলে । তবে কাব্যাটর 
প্রধান গুরত্ব স্বদেশ প্রেমের প্রকাশে । 
২য় সর্গের প্রারম্ভে ক্ুন্দনরতা ভারতমাতা তশর সন্তানদের অধোগাঁতর 
কারণ উল্লেখে বিলাপ করেছেন-__ 
চতু্দক হতে 
গবজাতীয় লোকে আস, বায়সের মত 
করছ্ছ মোদক পবুঞ্জ, লতেছে কা়য়া 
সুকৌশলে, তোরা সব থাঁকস চাঁহয়া 
ভেল্‌ ভেলং, অপগণ্ড বালকের মত ! 
কাঁদিস কেবলমাত্র, মার মুখ চেয়ে ! 
অবোধ অদুরদশীঁ সংহতাকারক 
ধৃত'দের ব্যবস্থাতে আস্থা করি এবে, 
হয়েছ সকলে এত, দুরবস্থা গ্রন্ত । 
( তারা সব কুলাঙ্গার ) করেছে যাহারা 
[সন্ধুযান্রা প্রাতষেধ, কপোল কাঁল্পত 
আর যত অযৌতন্তক বাঁধ প্রণয়ন । (পৃঃ ২১২২) 


অথচ এক সময়ে ভারতবর্ষ নিজের এীতিহ্যে ছিল দাপ্যমান, পাঁথবীর অনাতম 
প্রাচাঁন সভ্যতার আধার রূপে ছিল তার জগৎজোড়া স্বীকাঁত__ 
_. সমন্ত পাঁথবী যবে ছিল অনুর্বরা 

অরণ্যানী সম হীন বন্য পশনু প্রায় 

নরের আবাস, ঘোর অজ্ঞান 'তামরে 

সমাচ্ছন্ন । ধরা মাঝে আঁমরে তখন 

দীঁপতাম রত্ব নিভ! ( উজলে যেমন 

কৌস্তুভ কেশব বক্ষে ) আভায় উজ্জবল 

দশদিক, কে গৌরব না কারত মোর । 


১৬ বাংলা সাঁহত্ের বিস্মৃত অধ্যায় 


শবদ্যা বুদ্ধি সভ্যতার একা মাত্র আম 
জন্মভূমি, মোর কাছে কেবা নহে খণণী ! 

( ২য় সর্গ, পৃঃ ২৩) 
দ্বিতীয় সর্গে ভারতমাতা রামচন্দ্রের মত আদর্শ নরপাঁতি, কাঁবকুলশ্রেষ্ঠ 
বাজমীক, বেদব্যাস, কালদাস, ভবভ্ীত, জয়দেব, আযভদ্ট, ভাস্কর, যাঁধান্তর, 
পরশুরাম, দূঢব্রত ভীম্ম, অস্ব্রগুরু দ্রোণাচা ভীমসেন, অজর্রন প্রমুখদের 
উল্লেখে বর্তমান পুরুষদের জন্য বিলাপ করেছেন । তাছাড়া সীতা, সাঁবন্রী, 
দনগন্তী, খনা প্রমুখাঁদির উল্লেখে বর্তমান কালের নারীদের অধোগাীততেও 
দদথ প্রকাশ করা হয়েছে। 

পরাধীনতাকে সকল অনর্থের মূল বলে আঁভাঁহত করে বলা হয়েছে__ 

একেত পরাধীনতা অনথের মূল 

[বনাশে ইহাতে রুপ. গুণ, বল বীর্য 

পৌরূষত্ব। পরাধীন জনের কখন 

না হয় অভীম্ট বসদ্ধ। ( ২য় সর্গ, পৃঃ ২৯-৩০) 
বাঁলকাদের 'শক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, িতা-মাতারা কন্যাদের 
শশক্ষাদানের ব্যাপারে নিশ্চেন্ট থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলা হয়েছে__ 

বাঁলকাকাল হরে সে বৃথায় 

পুতাঁল খেলায়, আর যত অনর্থক 

অলীক চচয়ি, যাহে, নাহ ফল লেশ ! 

এ সকল দৌখয়াও জনক-জননণী 

না নবারে দ্াহতারে, না করে নয়োগ 

বদ্যালয়ে । ( ২য় সগ+ পৃঃ ৩৫-৩৬ ) 
অজ্প বয়সী কন্যাদের ববাহেরও িরোধতা করা হয়েছে তীব্র ভাবে-_ 

কেহ কেহ, প্রদানে কন্যারে 

সপ্তম নবম বষেঁ। (স্বগাঁয় ভোগের 

প্রত্যাশায় ) যে সময় ীববাহের মম” 

1কছুই না জানে বালা খেলায় কোতুকাঁ। 

শ্রেষ্ঠ বর্ণ বাল যারা করে অহঙ্কার 

তাহাদের মধ্যে কোন শ্রেণী বিশেষের 

আছে হেন মন্দ প্রথা স্মীরলে সে কথা 

হাঁস পায় দুঃখ ধরে ! বৈবাহক পণে, 

আবদ্ধ অপত্য বর্গে গভবিস্থা হতে ! 

কত শত নরাধম, হয়ে অর্থ লোভী 

প্রদানে বর্প, বৃদ্ধ াবকলাঙ্গ জনে 

অবোধ বালকা। (২য় সপ” পৃঃ ৩৬) 
৩য় সগে-ও অথহশন সংস্কার, সামাজক প্রথা ও পানদোষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে 
বলা হয়েছে__ 


বাংলা সাহত্যের বিস্মিত অধ্যায় ১৭ 


দূর্ধষ" জাত্যভমান বাল্য পারণয় 
অবৈধ আধবেদন, গরল কলস 
ব্যাভচার, পানদোষ, প্রচণ্ড পশাচী 
ভ্রণহত্যা, ভোগস্প্হা মহানর্থকরী 
কুটিল কৌ'লন্য প্রথা কুলটা 'নদান। 

(৩য় স্গ' পৃঃ ৬০-৬৯) 
মধুসূদনের অনুসরণে কাঁব কাব্যের কিয়দংশ অমিন্রাক্ষর ছন্দে রচনা করেছেন, 
আর 'কিয়দংশে অন্ত্যানুপ্রাস রক্ষা করলেও প্রাতাঁটি চরণে চতুর্দশটি অক্ষর 
ব্যবহার করেছেন । বলাবাহুল্য মধুসূদনের মত শব্দ প্রয়োগে কাব নৈপনণ্য 
দেখাতে পারেনান। বরং এক্ষেত্রে তাঁর দুর্লতা নানাস্ছানেই পাঁরস্ফুট 
হয়েছে । কাব “পান কারয়া' অর্থে প্রয়োগ করেছেন “পাঁনয়া” (১ম সঞ্গ, 
পৃঃ ৭), আচ্ছন্ন কারয়াছে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 'ছাঁদয়াছে' ( ১ম সর্গ, 
পৃঃ ৭, ২০), ললইতেছে" অর্থে প্রযযন্ত হয়েছে 'লতেছে' ( ২য় সর্গ, পৃঃ ২২), 
মহৎ ইচ্ছার আঁধকারা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে “মহেচ্ছ্‌? ( ২য় সর্গ, পৃঃ ২৩), 
পান কারতেছে" অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে পানিতেছে' (২য় সর্গ, পৃঃ ২৬), 
শান্ত কাঁরতে” অর্থে শান্তাইতে" (৪র্থ সর্গ, পৃঃ ৭৭). 'জ্নান করাইয়া? 
অর্থে “স্নানাইয়া” (৪র্থ সর্গ, পও ৮২) ইত্যাঁদ। 

ক্ষেত্র বিশেষে কাঁবর উীন্ত প্রবাদেব মযাদা লাভের আঁধকারাী হয়েছে-- 
অন্যায়োপজীবা ধনীদের হম্মশালা 
কখন ঘুচাতে নারে হৃদয়ের জবালা ! (১ম সণ? পৃঃ ৯) 
শকংবা, প্রত্যুৎপন্নম তিমান্‌ সর্বকলাভিন্ঞ 
িতৈষী বন্ধুর শুনে নিগ্ে মন্ব্রণা (১ম স্গ, পৃঃ ১৮) 


“কাব্যঙ্গলা'র প্রকাশকাল ১৮৭০ । কাব্যগ্রন্থাটর রচাঁয়তার নাম অন্লীখত 
রয়েছে । কাঁব জাঁনয়েছেন__ 
মধুর পিরীতি রস-আমত ইহার বশ, 
অন্য রস কট: বাঁল স্পাঁশতে না চাই । 
তাই বলে গ্রম্থে সংকালত সব কাঁবতাই মধুর রসের নয় । িলনের আকাঙ্ক্ষা 
ও মলনের আনন্দ যেমন কিছু কবিতাতে প্রকাশিত তেমান দিছ_ কাঁবতাতে 
আবার বিচ্ছেদের হাহাকার ধ্বানত হয়েছে । 
কাব্যগ্রন্ধে মোট ৪৮টি কাঁবিতা সংকাঁলত হয়েছে । “কান্তের প্রীতি কান্তার 
উঁন্ত” কবিতায় প্রবাসে গমনরত কান্তকে কান্তা প্রশ্ন করেছে__ 
চোম্বক-শলাকা সম মানস তোমার, 
একমান্র ধ্রুবতারা আম হে উহার । 
শুনেছি সাগর-গামন নাবিক সকলে, 
তীর হীন নীর তরে সে শলাকা বলে, 


বা সা.'ব, অ.-২ 


১৮ বাংলা সাহিত্যের 'বস্মত অধ্যায় 


থাকুক জলদে ঢাকা নভঃ সমুদয়, 
সে তার তারার পানে 'স্থর ভাবে রয় । 
তুম কি তেমাঁত নাথ, থাঁকয়া অন্তরে, 
অধীনীরে নিরন্তর স্মারবে অন্তরে 2 
'ভুলনা আমায় কাবতায় নাঁয়কা 'বিরহ-যন্তরণাকে স্বীকার করে নিয়ে নায়ককে 
কমণ্পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা যাঁগয়েছে পাছে নায়কের পৌরুষ লাঙ্ঘত হয়, 
আর এইভাবে প্রেমের গভরতার স্বাক্ষর রেখেছে__ 
প্রশস্ত হৃদয়ে আম দিতোছ বিদায়, 
যাদও বলিতে ইহা ঝরে দু-নয়ন। 
না চাহ প্রণয়-ডোরে কারয়া বন্ধন, 
পুরুষার্থ হতে কাঁর বাত তোমায় ; 
নায়ক প্রবাসে গমন করেনায়কাকে স্মৃতি হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে তাকে বরহানলের 
শিকার করায় ক্ষুব্ধ নায়কা মদন দেবের আচরণের সমালোচনায় ব্লতী হয়েছে 
কে বলে কেবল পণ শর ধরে স্মর ? 
অসংখ্য বশিখে তার দহে এ অন্তর । 
সকাল ক বাণ তার অবলার তরে ? 
কিন পুরুষ বক্ষ লক্ষা নাহ করে £ 
“সখার উত্তর” কাঁবতায় বরাহনী নাঁয়কাকে তার সখী এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছে 
ভাল বাল 'বরহ, 'ীলন আশা যাতে ; 
সংবোগে ক সুখ 2 ীবচ্ছেদের ভয় তাতে । 
তুলনশয় রবীন্দ্রনাথের 
সুখ 'নয়ে, ভাই, ভয়ে থাঁক, 
আছে আছে দেয় সে ফাঁক-_ 
দুঃখে যে সুখ থাকে বাঁক 
কেইবা সে সখ নাড়বে £ 
'আল-দংশন' কাঁবতায় নায়কা আঁলর দংশনে যন্ত্রণা কাতর হলে মদন দাহে দগ্ধ 
নায়ক তাকে প্রশ্ন করেছে__ 
এতই জহলন যাঁদ আলর দংশনে, 
কত জৰালা সই আম ভেবে দেখ মনে । 
'বায়ু দূত কবিতা দীঘ-তম এবং এট মেঘদূতে'র অনুসরণে রাঁচত। 
কোনো কোনো কাঁবতায় নারীদেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দানে কিংবা 
দেহজ মিলনের অকপট প্রকাশে গকছুটা স্থলতা লাঁক্ষত হয় । তবে কবির 
বর্ণনাদানের ক্ষমতা এবং প্ম্টভাঙ্গর আভনবত্ব প্রশংসনীয় । 


প্রাণরঞ্জন পণ্ডিত রচিত "মন্ত্লাভ" একট মাত্র কাঁবতা 'নয়ে রচিত প2ুস্তকা । 


পুন্তিকাটর প্রকাশকাল ১৮৭০ । 
কাব মূলতঃ পয়ার এবং মাঝে মাঝে 'ন্রপদণ ছন্দে সংদ্কৃতে রাঁচত কয়েকাঁট 


বাংলা সাহিত্যের বস্মৃত অধ্যায় ১৯ 


পাঁরাঁচিত কাহিনীকে প্রকাশ করেছেন । জরদগব নামক শকুন দশর্ঘকণ্ণ নামক 
বিড়ালের দোষে 'কভাবে অকালমতত্যু বরণ করল, গিংবা চম্পকবতী নামক এক 
হারণ অজ্ঞাতকুলশীল ক্ষুদ্র বুদ্ধি নামক শৃগালের দ্বারা প্রতারিত হয়ে নিশ্চিত 
মৃত্যুর সম্মুখীন হতে চলোছল এবং দিভাবে সুবাদ্ধি নামক কাক ইত্যাঁদর 
সহায়তায় সে প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হ'ল বার্ণত হয়েছে । কাব কাহনীগুলর 
মাধামে প্রকৃত বন্ধুর আচরণ, বন্ধুর কথা অমান্য করলে কিরপ বিপদের 
সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা, অপাঁরাঁচতের সঙ্গে বন্ধুত্ব কেমন করে মানুষকে 
বিপদের সম্মুখীন করে সেই বষয়ে অবাহত করেছেন । 


গুপ্ত পল্লী [নবাসন মাহিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত “প্রমীলা বিলাসে'র প্রকাশকাল 
১৭৯৩ শকাব্দ। গ্রন্থাট শ্রীরামপুর থেকে প্রকাঁশত। একটি রূপকথা 
ধমীঁ কাহিনীর সঙ্গে মঙ্গলকাবোর পাঁরাচিত ঘটনাকে সংযুন্ত করে আলোচ্য 
গ্রন্থে উপস্থাপিত করা হয়েছে । 

সৌদাস নগরের রাজা ছলেন ভমাঁসংহ । তাঁর রাণ ছিলেন প্রমোদনণ | 
একাঁদন এক যোগী এসে উপাস্থত হলেন ভীমাঁসংহের কাছে । যোগণকে রাজা 
জানালেন তাঁদের সন্তানহীনতার কথা । যোগী আশ্বাস দিলেন রাজার 
সন্তান হবে । মতা সত্যই রাণী যথাসময়ে গর্ভবতী হলেন । একাঁট কন্যা 
জন্মাল- নাম দেওয়া হল তার প্রমীলা সন্দরী"। রাণন কন্যা সন্তানের জন্য 
দঃাখত হলেন, কিন্তু রাজা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন-_ 

কন্যা দিয়া পুত্র পাব ছাড়হ বিষাদ । 

রাজকন্যা বড় হলে যথা সময়ে তার স্বয়ন্বর সভার আয়োজন হল, রাজকন্যা 
বরণ করলে 'বদর্ভ রাজকে ৷ কিন্তু বাসর ঘরে সপাঘাতে গিদভ রাজের মত্ত্যু 
হল । নবোটা রাজকন্যা স্বামীর মৃতদেহ 'নয়ে বনে গমন করলে । সেখানে 
মৃতদেহাট জলে ভেসে গিয়ে উপনীত হল এক সাধকের কাছে । সাধক করংণার 
বশবতাঁ হয়ে জীবিত করে তুললেন প্রমীলার মৃত স্বামীকে । 

এক মালিনী তাকে নিয়ে এল নিজের গৃহে এবং একটি শিকড়ের সাহাযো 
শদবাভাগে তাকে সে হীরামন পাখী করে রাখত, রাত্রে বিদর্ভরাজ অবশা স্বর্‌পে 
আত্মপ্রকাশ করতেন। পক্ষীর্পী 'বদভরাজকে ক্লয় করল রাজকন্যা 
বিলাসবতী । অতঃপর বিলাসবতীর কাছ থেকে 'িদরভরাজ গিয়ে উপনীত 
হলেন এক ব্রাহ্মণের দুই অনূঢা কন্যার কাছে । শেষ পযন্ত যোগনী বেশে 
প্রমীলা তার স্বামীকে খুঁজে বের করলে । চন্দ্রবিলাস বিলাসবতা, দুই 
ব্রাহ্মণকন্যা তিলোত্তমা ও 'প্রয়ংবদার সঙ্গে পারণয় সূত্রে আবদ্ধ হলেন । প্রমীলা 
স্বামী ও সতীন সহ রাজা বারেন্দ্রশেখরের কাছ থেকে প্রথমে নিজের বাড়ী এবং 
পরে 'বিদর্ভরাজ্যে গিয়ে উপনীত হল । 

সমগ্র কাঁহনীটি শুক পক্ষীর মাধ্যমে বাঁণণ্ত হয়েছে৷ গ্রন্থাটর ?তনাট 
খণ্ড-_ প্রথম খণ্ডাঁট বাঁণণত হয়েছে কাব্যে- পয়ার ও শৃ্রপদ ছন্দে । দ্বিতীয় 
খণ্ডাঁট কথোপকথনের মাধ্যমে বা্ণত, তাই কিছনটা নাটকীয়তার সান্টি হয়েছে । 
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তৃতীয় খণ্ডটি বা্ণত হয়েছে গঞ্পাকারে । এমন আঁভনবভাবে গ্রন্থ রচনা 
সচরাচর দেখা যায় না। কাব প্রমশলার রূপ বর্ণনায় নৈপ্‌ণ্য দেখিয়েছেন । 
বিধুমুখাীর পাঁতানন্দা বেশ উপভোগ্য হয়েছে__ 

পাঁতর গুণের কথা কি বালব আর । 

আবগারি মহল হয় উদরে তাহার ॥ 

যতগুলি অলতকার বাপে দিয়াছিল। 

সবগাল চুরি কার কুকর্মে রাখল ॥। 

দিবস রজনী থাকে বারাঙ্গনা বাসে । 

বাসেতে নাহক গাঁত মাসেক ছ মাসে ॥ 
মদ ও মদের প্রীতীক্রয়ার বর্ণনায় বলা হয়েছে-_ 

বরুণের কন্যা ভাই নামেতে বারুণী। 

সুরলোকে 'স্থাতি তেই সুরা নাম শুনি | 

ভূমিতে শুঁড়ীর ঘরে মদ্য তাঁর নাম। 

যাহার সাঁঙগনী তান বাঁধ তর বাম ॥| 

যতক্ষণ সুরাদেবী বোতলেতে রন। 

শান্তমৃর্তি ধার তান রন ততক্ষণ ॥। 

মানুষের জঠরেতে প্রবেশিলে পরে। 

কুকর্ম করায় ভয়ানক মূর্তি ধরে ॥ 

তখন না থাকে আর মানুষের জ্ঞান । 

বি কাষ” করে টি অজ্ঞান ॥ 


রা অন্কান কভু নেশার ঝোঁকেতে । 
ঝোলারূপ ০ চাঁড় যান পুলিশেতে || 
কভু বা সাহস কাঁর খানায় পাঁড়য়া । 
শিকার করেন ছচো বাহ] প্রসারিয়া ॥। 
গড়াাঁড় যান কভু রাস্তায় পাঁড়য়া। 
শতমুখী মারে কভু বেশ্যাতে আঁসয়া ॥ 
নেশার ঝোঁকেতে কেহ কুক্ধুরী ধাঁরয়া । 
করে সুখ লাভ তারে প্রেয়সী ভাঁবয়া ॥ 
কভুবা পাখীরে শৃন্যে উাঁড়তে দোঁখয়া । 
উড়তে বাসনা করে ছাদেতে উঠিয়া ॥। 
অশেষ সুরার দোষ কি কহ বশেষ। 
যে খেয়েছে সে£মজেছে ক বাঁলব শেষ ।! 
, ঈপম্টতঃই প্রতীয়মান হয় কাব ছিলেন মদ্যাপান্তর বিরুদ্ধে । 
নজের স্ত্রী ভ্রমে কন্যার সঙ্গে রাজা ভীমাঁসংহের রসালাপ রুচিবোধকে 
আহত করে। মাঝে মাঝে কাব কাঁবত্ব শাক্ষব পাঁকয় 'দয়েছেন। যেমন 
প্রভাতের বণনায় বলা হয়েছে-- 
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পুবীদক রমণীর ঘোমটা খুলয়া | 

উঠিলেন 'দিননাথ চিত্ত বিনোঁদয়া ॥। 
কাব অলঙ্কার প্রয়োগে, বিশেষতঃ উতপ্রেক্ষা, ব্যাতিরেক প্রভৃতির ব্যবহারে 
নৈপুণ্য দেখিয়েছেন । তবে অলঙ্কার ব্যবহারে কাব ভারতচল্ত্ের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছেন । 


ক. নাসা যেন 'তিলফুল, মোঁহতে রমণী কুল 
1মলিয়াছে ধনক্কোি সাতে ॥ 

খ, ক্ষীণ কাট আতিশয়, লাজ্জত কেশরা হয় 
ডম্বরুর নাকার বাখান | 

উরু জান কাঁর-কর, পদনখে শশধর 

পদহোরি কাঁমনী অজ্ঞান ॥ 

গা. শুন সুমধুর বাণী পিকরাজ হার মান 
কাননেতে কারলা গমন । 

ঘ. হেরিয়া বেণীর শোভা, জগজন মনোলোভা, 
গববরে লুকায় ফণী হইয়া অধীর 

ঙ. দেঁখয়া ওজ্ঠের তল, লজ্জা পেয়ে ম্বফল, 


আঁভমানে খাঁস পড়ে ধরার উপর ॥ 


গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় রাঁচত “গীত-হার' প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে । 
লেখক গীত-হার'কে নানাবষয়ক বশুদ্ধ সঙ্গীতের সংকলন বলেছেন । গ্রন্থাঁট 
ডান্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে উৎসগাকৃত । 
গাঁত-হার” রচনার কারণ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে ঃ 
“আমার এরূপ কারবার উদ্দেশ্য এই যে আঁদরস "ভন্ন সঙ্গীতের প্রকৃত 
উপজীব্য আর নাই লোকের ইত্যাকার যে একাঁট কুসংস্কার আছে; সেইটি 
দূরীভূত করা ।' অথাঁং সঙ্গত শিক্ষার্থীর সঙ্গীত শিক্ষার স্ীবধার্থে এবং 
তৎসহ লোকের রুচি পাঁরবত্নের উদ্দেশেই সঙ্গত সংকলনাঁটর পাঁরকজ্পনা । 
কিন্তু লেখকের এতসব বন্তব্য সত্তেও স্বীকার করতে হয় সংকলনের আঁধকাংশ 
রচনাই যত না সঙ্গীত পদবাচ্য হয়ে উঠেছে, তদপেক্ষা কাঁবতা হয়ে ওঠার 
দাঁবই এগুীলর আধক। 
মোট ৫৯ট রচনা স্থান পেয়েছে গীত-হার'এ। ঈ*বরতত্ব, সামাঁজক 
বিষয়, বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ ইত্যাঁদ বিষয়ে কাব তাঁর কাবতাগ্দীল রচনা 
করেছেন। তবে মৃখ্য যে দহট সুর প্রবল হয়ে উঠেছে__তা হল পরকালের 
ভাবনা এবং স্বাজাত্য প্রেম । 
শরুটোনর প্রীত ভারত ভঠমর ীঁ্ত'তে কাব ভারতবর্ষের সপ্রাচীন এীতহ্য ও 
সভ্যতার কথা ভার তমাতাকে 'দিয়ে বাঁলয়েছেন-_ 
তোমার শৈশবকাল উদয়োর আগে, 
রূপে আলো করোছিলাম ধরা পূর্বভাগে ॥ 
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সে রৃপ সোন্দর্যরাঁশ, দেখত সকলে আস, 
িষর গ্রণীরস বাসী সুসভ্য প্রাচীন ॥ 


ভারতভূমি ব্রিটেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছে যেহেতু-_ 

'ঘবন পড়া জৰালা ীনভালে আমার” 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে কাঁবর স্বাজাত্যবোধ উগ্র হন্দু জাতীয়তাবাদরূ্পে 
আত্মপ্রকাশ করেছে । 


“চতোর রাজ্যের আঁধপাত প্রতাপ রায়ের রোদন" কবিতায় কাব প্রতাপের 
ব-কলমে পরাধীন ভারতবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন £ 
জননী ভারত, কাঁদ আবরত, 
কাহছে স্ন্তানগণে গবনয় করিয়ে কত. 
ঘুচাও যাতনা দাসীত্ব পীড়ন ॥। 


গত স্বাধীনতা মান, হত ধন জ্ঞান, 
কশীত গৌরব দীপ হয়েছে 'নিবণি, 
শোকেতে 'ম্রয়মাণ ভারত আনন ॥। 


'পুরুষার্থ উপাজণনে স্বদেশবাঁসগণের প্রাত উীন্ত' কাঁবভায় কীব ভারত- 
বাসীকে মৃত্যু ভয় থেকে মুক্ত, বাহুবলে বলশীয়ান হবার আহবান জানয়েছেন__ 
ভারতের বীরগণে স্মরণ করিয়ে, 
বীর ধমেতে বূতী হও বীর পণে, 
'প্রয় জন্মভূমির গৌরব সাধনেতে, করো না ভয় মরণ ॥। 


শহন্দুমেলা' কবিতাতেও কাঁবর স্বাজাতাবোধ প্রকাশিত । ভারতমাতার 
হীনতামোচনে, হন্দুজাতর হৃতগৌরব পঃনরুদ্ধারে কবর আহবান__ 
আত্মীনভ“র রূপ অম-ল্য রতন, উপাজনে তাঁর কর যতন, 
দাঁরদ্রু দীনতা, পর অধীনতা, 
ঘুঁচবে সকল দুখ আত্ম নিভরে ॥। 
কাব কয়েকজন 'বখ্যাত বাঙালীকে 'ীানয়ে যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমাঁন 
কয়েকজন বখ্যাত ইংরেজও তাঁর কয়েকটি কবিতার বিষয় হয়েছেন। 
জ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর” কবিতায় 'বদ্যাসাগরের পয়াধর্ম ও বিধবা 'ববাহ 
প্রবতনে তাঁর সাহসী ভূমিকার কথা স্মবণ করা হয়েছে__ 
হিন্দুকুল কামিনীর বৈধব্য যন্ত্রণা, 
ঘুচাতে কাতর স্বরে, কাঁদলেক যে জনা, 
দয়ার বদ্যার সেই সাগর মহান ॥। 
কাঁবর মানাঁবকতা বোধ, বিজ্ঞান চচরি প্রীতি সমর্থন তীর আধুনক 
মানাসকতার পাঁরচয়কে বহন করে। 
ভগবৎ 'চন্তা” ভগবৎ স্তোত্র, ঈশ্বরের ধ্যান, বাসনা নদী পার” পথের 
সম্বল", 'জীবন যাত্রা” বাশ বাজি প্রভৃতি কবিতায় কাব ঈশ্বর নিভরতার 
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স্বপক্ষে বলেছেন, স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন জীবনের ও জগতের আনতাতা 
সম্পকে । 

কম-বোৌশ প্রায় সব কবিতাতেই কাঁবর উপদেশ দানের প্রবণতা প্রকট হয়ে 
উঠেছে । 


শ্যামাচরণ শ্রীমানী রাঁচত “সংহল বিজয় কাব্যশটর প্রকাশকাল ১৮৭৫ । কাবোর 
নামপন্রে লাখত হয়েছে__ 
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অর্থাৎ কাব তাঁর কাব্যাটকে মহাকাব্য বলে আভাঁহত করেছেন, ক আসলে 
এট একাঁট আখ্যানকাব্য, মহাকাব্যের পযায়ে উন্নীত হতে পারোন । অন্যান্য 
টির কথা বাদ 'দিলেও উল্লেখযোগ্য কাঁবর এই কাব্যাট মাত্র চারাঁট সর্গে 
বিভন্ত। কাব্যাটর ভূমিকায় কাঁব কাব্যাঁট রচনার উদ্দেশা ব্যাখ্যা করেছেন । 
বলেছেন, “বত মানকালে বঙ্গের দুরবস্থা দোঁখয়া অনেকেই অনুমান করেন যে, 
হীন বীষ বঙ্গ সন্তানগণ কোনকালেই যুদ্ধ 'বগ্রহাঁদ কার্যে সংসন্ত হয়েন নাই 
এবং হইবেনও না। ভাবষ্যতের অপীরজ্দ্েয় গর্ভ যে কি অন্তারন্নাহত আছে 
তাহার পাঁরজ্ঞান মানব-ব্াঁদ্ধর অতাত ; কিন্তু অতাঁতকালের ঘটনাবলী 
সংগ্রহ কাঁরতে পারলে যে উপরোক্ত মতের প্রাতকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারা 
যায় ইহা অবশ্যই স্বীকার কাঁরতে হইবে । 

আহনাদের বিষয় এই অধুনা অনেকেই চক্ষুরহন্মীল্ন কাঁরয়া এতং 
সংক্কান্ত বিষয় সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ।_ইহাই আমার উপাঁস্থত 
কাব্য রচনার উত্তেজক | বঙ্গ রাজকুমার বিজয় ৫৪৩ পূঃ খঃ সাত শত মাত্র 
সহচর সমাভব্যাহারে লঙ্কাদ্বীপ আঁধকার করেন-_ইহা স্বদেশ গৌরবাকাঙ্ক্ষী 
ব্যান্তুদগের পক্ষে অজ্প গৌরবের বিষয় নহে! তাঁদ্ববরণ বর্ণনই আমার 
ক্যব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশা |” 

অথাৎ বাঙ্গালীর অতীত শোর বীর্যের কাশহনী বর্ণনায় বাঙ্গালীকে তার 
অতীতের গৌরবময় কীর্তি বিষয়ে অবাহত করাই কাঁবর মুখ্য উদ্দেশ্য । 
এঁদক দিয়ে কাব দেশপ্রেমের পারচয় দিয়েছেন । কাব্য মধ্যেও কবি পরাধীনতার 
বেদনাকে প্রকাশ করে বলেছেন__ 


বঙ্গ-স্বাধীনতা সহ 
হায়, হয়েছে বিলীন এবে !- শোঁভিবে ?ি 
দুঃখনী জননী আর, কভু সে শোভায় ? ( পৃঃ ৪৭) 


কাব, মধুস্দনের মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বারা গবশেষভাবে প্রভাবিত হয়োছলেন 
লাক্ষত হয় । মধুসূদন তাঁর কাব্যারম্ভে সরস্বতীর বন্দনা গেয়েছেন, গসংহল 
বিজয় কাব্যের কাঁবকেও সরস্বতীর আবাহন রচনা দিয়েই কাব্যারম্ভ করতে 


২৪ বাংলা সাহত্যের বিস্মিত অধায় 


দেখা গেছে। কাব মধুসূদন তাঁর কাব্যে কল্পনাদেবীকেও আবাহন 
জাঁনয়েছেন__ 

তুমিও আইস, দো, তুমি মধুকরা 

কল্পনা ! 
শ্যামাচরণ লিখেছেন__ 

আরো ভিক্ষা মাণগ দাস, তরুণী কলপনা, 

তব দাসী, 'াবমোহত যার মায়া জালে 

ন্রিভুবণ-_কুহাঁকনী, কনক বরণী । 
কবি মধুসূদনেরও বন্দনা গেয়েছেন--_ 

নাম পদে, প্রীমধসূদন ! অবগাহ 

সুখাত সাললে তব, পরমশীনভ'য়ে 

হংন যথা, মানস সরসে ! মোরে দেহ 

বর; হাসিতে হাঁসতে ভাঁস যেন দেব 

মধু কাঁবতা সাগর-_ তরঙ্গ মাঝারে ! (৯ম সগ”, পঙও ২) 
মহারাজ 'সংহবাহুর রাজসভার বিবরণ দানেও মধুসূদনের প্রভাব লক্ষণীয়__ 

রাজাঁনকেতনে, মাঁণময় 

রজত আসনে বাস, দেব সংহবাহু 

সাঁধছে, রাজ্যের কার + ধর্মরাজ সম, 

স্বর্ণ ছত্র হাতে ছন্রধর, কিবা শোভা 

তার, পুনঃ ক সুিন্রা দুলাল, উীর্মলা-_ 

রমণ অবতীর্ণ ধরাধামে ? 
তুলন যি 

ধরে ছন্র ছন্রধর ; আহা 

হরকোপানলে কাম যেন রে না পাড 

দাঁড়ান সে সভাতলে ছন্রধর-রূপে ! ( মেঘনাদ বধ কাব্য ) 
রাবণের রাজসভার অতুলনীয় বর্ণনার দ্বারা প্রভাঁব্হ হয়ে শ্যামাচরণ লিখেছেন 

মেরুশঙ্গ পরে শো1ভতেছে 

ভূতলে ক আজ ? চারাঁদকে সভাসদ 

পাত্র মিত্র আঁদ, যথা যোগ্যস্থানে, বাঁস-- 

সুবর্ণ, মুকুতা যযুন্ত ব্য আবরণে । 

বাবধ বণের স্তম্ভ প্রস্তরে গাঁিত, 

বরাজিছে সার সার, বোধিকা উপরে 

ধাঁর ভাস্কয- সংযুক্ত ব্য পাড় ;- ছাদ 

সবেপিরে, গম্বুজ আকার, শোভাময়, 

কতশত খোঁদিত রাঁঞ্তত বভূষণে-_ (পৃঃ ২৪) 
বলাবাহুল্য মধুসূদনের বর্ণনার চমতকারিত্ব ও গ।»ভাঁ আলোচ্য কাব্যে 
অনপাস্থত। কিছু ছু শব্দ অথবা বাকা এবং অলংকার প্রয়োগেও 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ২৫ 


মধু-কবির প্রভাব লক্ষণীয় । যেমন 'মাঁণহারা ফণী যথা”, “কেন না মারাঁল তুই 
হর কোপানলে 2, বাখানিল' ইত্যাঁদ । 
মেঘনাদবধকাব্যে কাঁৰ রাবণকে দৈব বিশ্বাসী রূপে চাত্রত করেছেন 

আমাদের আলোচ্য কাব্যেও রাজকুমার বিজয়ের সখা অনুরাধকে সানত্বা 
বাণী উচ্চারণে দৈববাদকে সমর্থন করতে দেখা গেছে__ 

বাধর এ খেলা 

ভাই খাঁণ্ডতে কে পারে? (পৃঃ৪৫&) 
আলোচ্য কাবাট চারাঁট সর্গে াবভন্ত- সগণ্গহীল হল যথাক্রমে বজণন, সমাগম, 
মন্্রণা এবং বিজয় । উল্লেখ করা যেতে পারে মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীঃ 
সগ্গটর নামও “সমাগম” । কাবা?ট কাব রচনা করেছেন আঁমন্ত্রাক্ষর ছন্দে। 
কাবাটি রচনায় কবির মূল সত্র-মহাবংশ"। তবে তাঁর স্বকপোলকজ্িপত 
কাহিনীও যুক্ত হয়েছে-যেমন সৌদামিনী নাম্নী বারাঙ্গনার প্রাতি বিজষ্ব 
কুমারের আকৃষ্ট হওয়ার উপাখ্যানাঁট । যক্ষবালা কুবেনী চারিন্রে প্রমীলার 
ছায়াপাত ঘটেছে । আলোচ্য কাব্যে কছ অলৌকিক ঘটনাও সান্নবিষ্ট হয়েছে । 
যেমন '্রাদব ঈম্বর প্রভঞ্জনকে আদেশ 'দয়েছেন তার অনুচরদের সাহায্যে 
রাজকুমার িজয়কে সিংহলে পেশীছে দিতে । কালসেনের মৃত্যুতে পশহাম্রা 
দেবীর আতর্নাদ মম-্পশী। 


'ভগ্নীবলাপ” কাব্যাটর রচঁয়তা মহেন্দ্রনাথ দাঁ। কাব্যটির প্রকাশকাল 
১৮৭৬ । মনে হয় সত্য কোন বিয়োগান্ত ঘটনা অবলম্বনেই কাব্যাট রাঁচত। 
কাব্যাট তিনটি পযাঁয়ে বভন্ত- সূচনা, বিলাপ ও উপসংহার । 

সূচনাংশাঁট আমন্রাক্ষর ছন্দে রাঁচত। কাব্যের ীসংহভাগ আধকার 
করে আছে পবলাপ? অংশাট। এবলাপ” রচিত হয়েছে 'ন্রপদীতে । এক 
যুবক বিলাপ করেছে তার কাঁনচ্ঠা ভণ্নীর জলে ডুবে আত্মহত্যার কারণে । 
যুবকাঁট এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেছে যে তার স্নেহের পাত্রী বোনাঁট যাঁদ 
কোনো রোগের শিকার হত, তবে তার এত দুঃখ হত না। সীমাহীন দুঃখ 
তার, আদরের বোনাঁট আত্মঘাতিনী হয়েছে বলে। 

যুবকাঁটি অনুমান করেছে বোনাঁটির আত্মঘাতিনী হওয়ার কারণ বিষয়ে ।_- 
কখনও অনুমান করেছে-_ 


শাশুাড় রাক্ষসী ?করে, হানিল তব অন্তরে, 
মর্মভেদী বাকাবাণ, সাহতে নাঁরলে ? 
তাপেতে তাঁপিত তন, তাই ?ক ত্যাঁজলে ? 


এরপ অনুমান যে অযৌন্তক নয়, তার প্রমাণ স্বরূপ যুবক উল্লেখ করেছে 
শাশুড়ীর হাতে তার ভগ্নণর প্রহ্ৃত হওয়ার ঘটনা__ 
সুকোমল যে অন্তর, কখন সহোন কার 
কক্শ বচন; কিন্তু তুই পাপীয়সী 
প্রহার স্বচ্ছন্দ্যে তারে, হাতসরে খুশী । 


২৬ বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


যুবকাঁটর মনে এই সন্দেহ জেগেছে,সত্য সত্যই ভগ্ন তার আত্মঘাতিনী হয়েছে, 
নাকি *বশুর বাড়ীর লোকেরাই তাকে হত্যা করে রটনা করেছে তার 
আত্মঘাতিনী হওয়ার কাহিনী ? 


পারেত নিষ্ঠুর জন, হণ্রতে জীবন ধন, 
একাকনী অসহায়া, অবলা পাইয়া, 
দুষ্ট, নদারুণ, রুস্ট সহসা হইয়া । 


অবোগ্য পানে কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্য যুবকাঁট তার 1পতাকে দায়ী 
করেছে-_ 
ভালয়া পরের বাক্যে সীপলে কন্যায় 
অধম পামর কুলে, একবার না চাঁহলে 
হোরতে তখন ?গপতঃ ! ভাবী জামাতায় । 
আবার কখন 'াবধবা বোনাঁটকে গনজেদের কাছে রাখলে হয়ত বা তার জীঁবনট;ুকু 
রক্ষা পেত বলে মনে হয়েছে তার__ 
বিধবা হয়েছ বাল, রাখতাম যত্ব কার 
'পতৃগহে ; ঘুঁচিত তো ?ীনশ্চয় তখন 
যতেক যন্ত্রণা তব ; যেতনা জীবন । 
নাল্যাববাহ প্রথা, কৌমার বাহ প্রথাকে দূরীকরণের আহ্বান জানান হয়েছে 
৭১17] 


অষ্টম বধীয়া বালা, জানে ?ক সে এত জবালা 
সাহ বিবাহের লাগ, যাবে তার প্রাণ ? 
কৌমার [ববাহ ছাড় বঙ্গের সন্তান ৷ 


উপসংহারে দেশাচারের হাত থেকে বঙ্গললনাকে মুন্ত করার আহ্বান জানান 
হয়েছে। 


'গনতাবল+' প্যারীমোহন কাঁবরত্ব রচিত, এটর প্রকাশকাল ১৭৯৮ শকাব্দ । 
১৬৫৬ শকাব্দে বধমান জেলার অন৩গ তি সাহানুই গ্রামে কাবর জন্ম। মৃত্যু 
১২৮১ শকাব্দে! প্যারীমোহনের িতার নাম দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় । 
বাল্যকালাবাধ কাঁবরত্ব গত রচনায় পারদাশতা দোঁখয়েছেন । কমলাকান্ত 
কাঁবর খল্ল প্রাপতামহ । প্রথাগত শক্ষা কাবর তেমন হয়ান, কন্তু স্বভাব- 
কাধত্বের আধকারী তান ছিলেন । বধমানের মহারাজা মাহতব চাঁদ কাঁবকে 
'ক।বরত্ব' উপাধিতে ভূষিত করেন । 

গীতাবল ১০৩ গানের সংকলন । তাছাড়া কয়েকটি অসম্পূণ- সঙ্গীতও 
সংকলনে স্থান পেয়েছে । এর মধ্যে অধ্যাত্ম বিষয়ক সঙ্গীতের সংখ্যা &৮ এবং 
অনানা বিষয়ক সঙ্গতৈর সংখ্যা ৪& | 

কাবর অধ্যাত 'বষয়ক সঙ্গীতগুলি সম্পকে প্রথমে আমরা আলোচনা 
করতে পার । একাঁট গানে কাব শ্রম্টার আঁস্তত্ব কল্পনার কারণ বিশ্লেষণ 


কবে বলেছেন 


বাংলা সাহিতোর শবস্মৃত অধ্যায় ২৭ 


কুম্ভ দেখে জ্ঞান হয় কুম্ভকারে, গবশ্ব দেখে তেমাঁন দৃশ্য হয় তাঁরে, 
কতা 'ভন্ন কর্ম হয় ক প্রকারে, ধূম দেখে যেমন আঁগন নর্পণ | 
( ৩নং সঙ্গীত ) 


র:পে 'ভন্নতা থাকলেও স্বরূপে সব দেব-দেবীই ষে এক, অতএব ঈশ্বরের রুপ 
ণনয়ে বসংবাদ অকারণ-__ 
এক স্বর্ণে অলঙ্কার, গঠন বাবধাকার, বাউটী বালা কণ্ঠমালা ঝূমকো 
সত চন্দ্ুহার, আকার প্রকার ভেদে নানাবিধ নাম তার, একক্রে সব গালয়ে 
দেখ পুনবার স্বণ হবে। ( ৬নং সঙ্গীত ) 
কোনো কোনো গানে রামপ্রসাদের প্রভাব সংস্পম্ট-- 
আর কতকাল ভূগ্‌বো কালী হয়ে আম কুয়োর ঘড়া, 
এই ভব ক্‌পে, কোন রূপে 'িনবাত্ত নাই ওঠা পড়া ॥। 
আঁশ লক্ষ পাটে ঠেকে সবাঙ্গে পড়েছে কড়া । 
আবার গলার কশা, শল্ত ফশশা, মায়া মোহ দড়ি দড়া || 
কালীর প্রাত কাঁবর অচলা ভাঁন্ত বহু গানেই প্রকাঁশত-_ 
কালশপদ কোটরেতে মনপাখাী মোর কর বাসা । 
“ক করবে পাপ ঝড় বাদলে. সৃখে কাল কাটাব খাসা ॥। 
ভাঁকগগাতর মাধামে কাঁৰ অতান্ত কৌশলে ইংরেজ শাসনের সমালোচনা 
করেছেন । 
মন গভন“র, সেটা গো বানর, যে বেটা এদেশে আছে গো । 
তারে দরখাস্ত দলে, আঁম্ন দেয় ফেলে, বিপক্ষের পক্ষে নাচে গো ॥। 
কিংবা অন্য একটি গানে কাব বলেছেন-_ 
পাপ পুরুষ গবর্ণর, রাজ-অনুচর দেহ দেশ আছেন শা।সতে | 
এ*র কেবল আঁভলাষ, প্রজার সর্বনাশ, জানে না ভাবষ্যতে হবে ভাবতে ॥ 
অলঙ্কার প্রয়োগে কাব নৈপুণা দৌখয়েছেন__ 


এইবেলা মন নেরে ডেকে. নীলাব্জ বরণী মাকে । 
নিলাম 'নিলম কচ্চে শমন, কখন নেবে গনলাম ডেকে ॥ 
কাল নিলে নিলাম ডেকে, কার শান্ত কে রাখবে ডেকে । 
লয়ে যাবে ডাকে ডাকে, এখন আর ক হবে ডেকে || 


সমসামায়ক নানা বিষয়ে সঙ্গীত রচনা করে সমাজ সচেতনতার পরিচয় 
[দিয়েছেন কাব । ১২৭১ সালে অন্ষ্ঠিত ঝড়, দ্ভক্ষ নিয়ে গান বেঁধেছেন, 
রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্বকুমার ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখের মহাপ্রয়াণে 
কব শোক গাথা রচনা করেছেন, দ্বারকা নাথ মিত্রের জজ হওয়া উপলক্ষ্যেও 
কাব সঙ্গীত রচনা করোছলেন । কাব ছিলেন সংস্কার মুন্ত আধুনক মনের 
আঁধকারী । তশার যযান্তবাদী মানাবকতাবোধের পার5য় আমরা পাই নানা 
গানে । এবদ্যাসাগর মহাশয়? গানাঁটিতে কাঁব ঈ*বরচন্দ্রের বিধবা 'ববাহ প্রচলনে 
গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমকা গ্রহণ, তশার অতুলনীয় দাঁক্ষণ্য, শিক্ষা প্রসারে তার 
প্রয়াস ইত্য।ির ভযয়সন প্রশংসা করেছেন__ 


২৮ বাংলা সাঁহত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় 


ঘুচাইতে দেশের ঘত কুসংস্কার, বলব করাতে কুৎাসত ব্যাভার, 


উপদেশচ্ছলে গ্রন্থসব প্রচার, করেছেন ঘা আর হবার নয় ॥ 
1বদ্যাসাগরের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রসঙ্গে কবর উীন্ত-- 

পুস্তকে মাস্ক যে টাকাটা আয়, দানে অন্নদানে প্রায় সব যায়, 

“নাজ অশনে বসনে যত্াকাঁৎ ব্যয়, শনতান্ত যা নৈলে নয় ॥। 


বিহ্াববাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর ও তারানাথের বিচার” গানেও কাঁব বিদ্যাসাগরকে 

সমর্থন করেছেন-_ 
মনুবাক্য অর্থ রেখে অগ্রকাশ, মনোগত ভাব করেছেন প্রকাশ; ব্যর্থ অর্থ 
লোকে প্রতারণার আশ, বলে দোষারোপ 'নদেষী সাগরে । জ্ঞানাম্বাধ 
তাই প্রত্যুত্তর তার, লিখেছেন আহা আত চমৎকার, সে ব্যাখ্যা বিচার খণ্ডে 
সাধ্যকার, 'বধাতার কলম বোঁরয়েছে বাজারে । নদনদী যত আছে এ 
সংসারে, ক্ষুদ্রর্পী সব ক্ষুদ্র বেগ ধরে, অপ্রকাশ ছু নাই নর করে 
সাগরের বেগ সাঁহতে কে পারে ॥। 

ঈশ্বর গুপ্তের মত ভোজ্য বিষয় নিয়েও বেশ কয়েকটি গান লিখেছেন কাঁব 

এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কলাইএর ডাল, আলু-বেগুন, কাঁপ, চংঁড়, মৎস্য, 


পশঠার মাংস ইত্যাদি । 


গ্াধাবাঁল” ( পদ্যনীতি ) হারমোহন রায় কর্তক সংশোধত এবং অগরনাথ 
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত । প্রকাশকাল ১২৮৭ ৷ কাবাগ্রম্থাটর নামপন্রে 
কাঁবর নাম নেই । 
গ্রন্থের ভমকায় লেখক তশার এই আঁভনব গ্রন্থাট রচনার উদ্দেশ্য 
ব্যাখ্যা করেছেন ঃ 
“কেবল দেশের কতকগুলি জঘন্য রীতি সংশোধন করাই গ্রন্থকারের প্রপান 
উদ্দেশ্য ৷" 
ব্রহ্ম বন্দনা" দিয়ে কাব্যের শর, । কাব ীলয়েছেন 2 
আখল রক্গাণ্ডনাথে কাঁরয়া প্রণাম । 
রাঁচব পযগতক দয়া গাধাবাঁল নাম ॥ 
ইহাতেও যাঁদ হয় অজ্ঞানের জ্ঞান । 
তবে ত জানব মম সার্থক বিধান ॥। 


্রহ্ম বন্দনা"র পর “সরস্বতী বন্দনা” । কবি লখেছেন__ 
গন্তি তব গুণাবলি, রঁচিব গদ্দ“ভাবলি, 
লক্ষ্য কর সুজন মন্ব্ণা || 
কার মম "চিত্তে বাস তুলে দাও সুবাতাস, 
লেখনশ চালাব তার বলে । 
যা 'লখাবে কৃপা কার, ওগো সব শুভঙ্কার, 
তাহে জ্ঞান দিও গাধাদলে ॥। 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ২৯ 


মোট ১০৮ পদ্যে রাচত নীতিকথা সংকালত হয়েছে, সবই রচিত হয়েছে 
পয়ারে । 

ড. সুকুমার সেন গাধাবাল” সম্পকে মন্তব্য করেছেন ব্যর্থ রচনা 
বলে। কিন্তু আমাদের বন্তব্য, বাপ্তাঁবক কাব্যাট আভনব ও উপভোগ হয়েছে । 
মানুষের 'বাভন্ন ব্রুটগহীলকে সমালোচনা করেছেন লেখক । এই ভ্রার্ট 
কখনও চাঁরান্রক. কখনও পেশাগত আবার কখনও বা 'নছক অনাভ প্রেত 
আচরণগত । 

কাব বলেহেন__ 

একের নামের পত্র অন্যে খুলে পড়ে । 
নরগাধা সেইজন, তাহা নাহ নড়ে ॥ (২ সংখ্াক ) 


1কংৰা, কোন কথা কার সঙ্গে না হইতে শেষ । 
অনা জন প্রশ্ন করে বষয় বিশেষ ॥| 
তাহার উত্তর তারে না দেয় সে জন। 
আরো মনে করে এটা গাধা ?বচক্ষণ ॥ (৫ সংখ্যক) 


অথবা, নিজ বাঁদ্ধ বিদ্যার প্রশংসা যেবা করে। 

মনুষ্যের মধ্যে গাধা বলে সেই নরে ॥ 
সাংধাঁদকতার ধম“ থেকে ভ্রষ্ট সম্পাদকও রেহাই পানাঁন কাঁবর কাছে-_ 

সংবাদ পত্রের যেবা সম্পাদক হয়। 

সে যাঁদ দেশের হিতে শনষ্যন্ত না রয় ॥ 

ধন ?কংবা দাঁরদ্রের প্রাত সমভাবে । 

নাহ লিখে সত্য কথা পক্ষপাত ভাবে ॥ 

না লেখে দেশের হিতকর সমাচার । 

পরানন্দা পরচচাঁ করে আঁনবার ॥। 

অর্থ লোভে লেখে সদা অকথ্য কথন । 

সে জন কেমন গাধা বুঝ বিচক্ষণ ॥। (৪৭ সংখ্যক) 
কাব বহু বিবাহে পারদশী কুলীন ব্রাহ্মণকে সমালোচনা করে বলেছেন-_ 

ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম প্রধান কুলীন, 

কারতে শতেক বিভা না হয় মালন। 

শতনারী 'নয়ে রাখবেন কুল মান, 

আগে আগে উড়ে তার কলঙ্ক 'নশান । 

এত বয়ে যাহার কাঁরতে নাহ ভয়, 

তাহারে বালতে গাধা:উচিত কি নয়? (৮৪ সংখ্যক) 
এই ভাবে কাঁবর দ্বারা সমালোচিত হয়েছে অন্যের দ্বারা রচিত গ্রন্থ নিজের 
নামে প্রচারে রত ব্যান্তস্তী-পতত্রের প্রাত পরাত্মুখ হয়ে সুনাম অজ নের আশায় 
অনাদের দানশ্ধ্যানে রত ব্যান্ত, নিজে মূর্খ হয়েও পিতৃ-পিতামহের জ্ঞানের 


৩০ বাংলা ধস্মৃত অধ্যায় 


গৌরবে গৌরবা'ন্বিত যে ব্যান্ত সন্মান লাভে প্রত্যাশী 'িংবা পক্ষপাতিত্বকারী 
শক্ষক । 

ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন কাব্যাটতে মানুষকে গাধা প্রাতপন্ন করা 
হয়েছে । কন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কবি ন্ট যুক্ত ব্যান্তদেরই গাধা বলে 
ভ্সনা করেছেন, সাধারণভাবে মানুষকে তান গাধা" বলেন 'ন। ডঃ সেন 
আরও বলেছেন আলোচ্য গ্রন্থে চার ছন্র কাঁরয়া এক শত আট ভুবক আছে? 
[কন্তু এই তথ্যও যথার্থ নয় । আমরা যে কয়েকটি দস্টান্তের উল্লেখ করোছ, 
তাতেই তা প্রমাণত। দেখা গেছে কাব যেমন দুই প্ধীস্তর রচনা সামীবন্ট 
করেছেন, তেমাঁন ১৮, ২২, ২৬ পর্খাকুর কীবতাও রচনা করেছেন । সব কাবিতাই 
চারাঁট ছন্তর সম্বলিত নয় । 


“হারষে বষাদ' কাব্যটর মুদ্রাকর বরদাকান্ত 'বিদ্যারত্ব । কাব্যাটর প্রকাশকাল 
১৮৮১। 
'আমোঁদিনী-ীবয়োগে” এই শোক কাব্য'টি রচিত । 
[কিছুই জীবনে লাগছে না ভাল, 
আঁধার জীবনে আলোক নাই, 
হাঁস, খুশী আর নাহ লাগে ভাল, 
অভাগার আজ সে “আমোদ নাই? । 
কাব্যাটি দুশট পযায়ে বিভন্ত--আমোঁদনীশীবয়োগে” এবং হদয়োচ্ছবাস' । 
“মামোঁদনী-বয়োগে” পধাঁয়ে স্থান পেয়েছে ১৬ কাঁবতা, প্রাতিটি কাবত। 
চারাট পধীন্ত সম্বালত। এগ্াীলতে পত্বীহারা কাঁবর আত প্রকাশিত । 
অপরপক্ষে “হৃদয়োচ্ছবাস” পধায়ে স্থান পেয়েছে ২৯টি কবিতা । এই পবায়ের 
কাঁবতাগল আঁধকতর উপভোগ্য, কারণ কাঁবর ব্যান্তগত স্মৃাতিচারণা কাবতা- 
গুলিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে, প্রকাশিত হয়েছে কাঁবর অকীব্রম পত্বী প্রেম। সদা 
পরলোকগতা স্ব্রীর সঙ্গে কাঁবর গববাদ, মান-আভমান, "নদ্রাচ্ছন্ন পত্বীকে কাঁবর 
আদর, পরলোকগতা স্ব্ীর পত্র, পত্ধীর অবর্তমানে কাব তি করবেন কাঁব পত্তী 
কর্টক একদা জজ্ঞাঁসত হয়ে কাঁব যে উত্তর 'দয়োছলেন তার প্রসঙ্গ, ভাবী 
সন্তানকে নিয়ে উভয়ের সুখ স্বপ্ন ইত্যাঁদ কাঁবতাগ্যাীলতে বাঁণত হয়েছে । 
কাঁবর সঙ্গে তাঁর পর্রলোকগতা পত্বীর একদা 'ববাদ হলে পত্রী ক রূপে 
তার আভমান প্রকাশ করেছিলেন একটি কাঁবতায় কবি তা চমৎকার ভাবে 
বলেছেন__ 
প্রেয়াসরে_ 
আর একাঁদন হায়__কতাঁদন হল, 
নিশার স্বপন প্রায়, 
ছায়াসম মনে হয়, 
ববাদ হইল দৌহে কথায় কথ।য় ) 
কত কথা বলোছল অভাগা তোমায়, 


বাংলা সাহতোর বিস্মৃত অধ্যায় ৩১ 


শাঁনয়ে নিঠুর কথা, 

মরমে পাইয়ে ব্যথা, 
বলোছলে দু'নয়নে জল ছল ছল, 
'বালতে দিয়াছে বাঁধ, বল-বল-বল ।' 


হারমোহন মুখোপাধ্যায় প্রকাঁশত “আরণ্য-প্রসূন' খণ্ডকাবা, কাবাগ্রন্থে, 
রচায়তার নাম নেই । প্রকাশকাল ১২৮৮ । মূলতঃ সামাঁজক সমস্যা এবং 
ভারতবষের পরাধীনতার কারণে বেদনাবোধ প্রকাশের উদ্দেশোই কাবাঁট রচিত। 
'আক্ষেপ” প্রথম ও সংদীর্ঘ কীবতা। এই কবিতায় ভারতবষের পরাধীনতার 

কারণে কাঁবর বেদনা প্রকাঁশত হয়েছে__ 

দাসত্ব শৃঙ্খলে নয়নের জল. 

উদয়ান্ত হায় বাঁহছে কেবল, 

দুঃীঁখনী ভ।রতে সুখী কেবা বল 

রাজা, প্রজা, ধনী, দারিদ্র, আহা ! 
কাব স্বাধীনতাকেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করেছেন--তাই এর অভাবে অন্য 
সব কিছুই অথ হশীন- 

স্বাধীনতা সার নাঁহক যাহার 

সুখ সাধ আশা সকাল মিছার, 

অধীন জনের বিলাস ক সাজে 

কার মুখে হাঁস-াকসের সুখ । 


আপনার দেশে প্রবাসীর মত, 

আছে ত সকলি বল বাদ্ধি হত, 
এই দাঁঘ- কাঁবতায় কাব ইংরেজ সরকার প্রদত্ত উপাঁধর অসারতা, দেশের কারণে 
আয়োজত অর্থহীন সভা ও বন্তুতা, পান্রকার প্রকাশ, ইংরেজ কর্তৃক ভারত- 
শোষণ ইত্যাঁদ 'বষয়ে উল্লেখ করেছেন । 

'বধবাদের প্রাত কাঁবর ছিল অন্তরের সহানুভ্ভীত । একা?ধক কাঁবতাতেই 
কাব বিধবাদের গবড়াম্বত জীবনের কথা উল্লেখ করে তাদের প্রাত যেমন 
নিজের সহানুভূতি দোখয়েছেন, তেমাঁন পাঠককেও সহানুভৃতিশীল করে 
তুলতে চেয়েছেন । “বঙ্গ বিধবা" কাঁবতায় কাঁব দুঃখ করে বলেছেন ঃ 

সকলের দুঃখ ঘটে রহে না ত চির, 

গবধবার আঁবরাম বহে অশ্রু নীর 3 
কাব প্রশ্ন করেছেন সমাজের কাছে__ 

পত্বীর বয়োগে সবে গৃহশূন্য কয়, 

সন্তান সন্তাঁত যেন তারা কেহ নয়, 

সেই ঘর সেই দ্বার একের বহনে, 

অরণ্য সমান লাগে পুরুষের প্রাণে ; 


৩২ বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


তবে কেন বিধবার প্রাত প্রাতিকৃল, 

হাঁসয়া*শাসিতে চাও হলে সে ব্যাকুল 2 
'সুখের সংসারে যেন সে কেহই নয়” কাঁবতাঁটতেও 'বধবাদের প্রাত কবির 
সহানুভাঁত প্রকাশিত। 

আপন সংসার নাহক তোমার 

খাও পর যার এ জনমে তার 

ক্লীতদাসাী যত থাকে সেই মত 

তুমিও তেমাত থাক 'িয়া রত 

গৃহ-ভার লয়ে কট কথা সয়ে 

অন্তরে পহীড়য়া অধরে হাঁস। 
পাষাণ-প্রাতমা?ও বঙ্গ বিধবাকে 'নিয়ে রাঁচত। 

'কন্যাদায় হইতে কন্যাগুণে রক্ষা” কাবতায় কাঁব পণপ্রথার শীবরুদ্ধে তীব্র 
1বষোদ্গার করেছেন। ধশশহ কাঁবতাটি একটি শিশু সন্তানের অকাল 
মৃত্যুতে রাঁচত। করুণ রসের আধার এই কাঁবতাঁট সহজেই পাঠকাঁচত্ত 
দবীভূত করে। বাল্য 'ববাহের সঙ্গে স্ীশিক্ষা এবং নারী স্বাধীনতারও 
গবরোধতা করেছেন কাব । 


উবশী-নাটক' (১৮৬৬), উষা নাটক (১৮৭১৯) প্রভাত নাটক রচয়িত্রী 
'কামনীসুন্দরী দেবী একাঁট কাব্যগ্রন্থেরও রচাঁয়তা। কামিনীস্বন্দরী দেবী 
রাঁচিত 'কল্পনা কুস্‌ম' কাবায্রন্থাটর প্রকাশকাল ১২৮৮ । 

কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে মোট ২০ কাঁবতা। তন্মধ্যে কয়েকাঁট বেশ 
দীঘাকীতির । যেমন অভাগনীর বিলাপ, রাঁতির বিলাপ, দীখনী, আমার 
মনের কথা । স্বামী 'ায়োগে কাঁবর মনে যে শৃন্যতার সৃষ্টি হয় তারই 
প্রকাশ ঘটেছে 'অভাঁগনীর বিলাপ" কবিতায় 


সেইসব আছে যেন ?কছু নাই, 
নাই আর যেন তেমন ; 

সেই আম আছ, সেই দেহ আছে, 
সেইত রয়েছে মন ! 


দুখনখ' কৃবিতাঁটতেও স্বামী হারা কাঁবর মরমবেদনা প্রকাশিত 
থাঁক থাঁক যাই যাই, সংসারে কিছুই নাই, 
ধন নাই মান নাই আদর গৌরব । 
ঘা ছিল এখন নাই, পুড়ে হয়ে গেছে ছাই, 
সুখ নাই সাধ নাই, পুড়ে গেছে সব। 
পুড়ে গেছে জীবনের আমোদ-উৎসব। 
পক্ষীমাতা' কবিতায় শাবক-হারা পক্ষী-জননীর প্রাত কবির সহানুভূতি 
প্রকাঁশত হয়েছে । প্ৰায় মাতা"য় কাঁবর বাল্যস্মৃতিচারণা মূর্ত হয়ে 


বাংলা সাহত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় ৩৩ 


উঠেছে । 'জন্মভ্ীম” কবিতাতে স্মৃতিচারণার সৃত্বে জন্মভ্মর প্রাত কাঁবর 
সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে__ 

ইজ্টমন্ত্র সম জাঁপ যে পাঁবন্র নাম, 

সর্ব দুঃখনাশ করে সেই মোক্ষ ধাম ; 
খ্যাত ব্যান্তদের মধ্যে চৈতন্যদেব এবং বদ্যাসাগরকে নিয়ে রাঁচিত দুটি পৃথক 
কাঁবতায় কবি এই দুজন মহামানবের উদ্দেশে তাঁর হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জাল অর্পণ 
করেছেন। “ৈতন্যদেব' কবিতায় কবি মহাপ্রভুর জাতি ধম” 'নাঁবশেষে 
নাম-রত্ব দানের বষয়ে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ 

আত্ম পর নাই, সকল সমান, 

নাম-রত্ব দাও সকলেরে দান, 

জাতভেদ নাই তুম রহ্গজ্ঞানী, 

ধন্য হে বৈষ্ব-সাধু চূড়ামাণ ! 
“বদ্যাসাগর' কাঁবতায় কাব বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকারশ, অবলার সহায়ক 
বদ্যাসাগরের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা 'ানবেদন করে বলেছেন £ 

কৃতজ্ঞতা সহ বঙ্গ কুলবালা, 

নমে পিত তব পায় ; 
দুভা বাঁলকা তোমার দয়ায় 
অক্‌লেতে কূল পায় । 

কাঁবর আধ্ীনক দৃষ্টিভঙ্গী কয়েকটি কাঁবতায় প্রাতফালত হয়েছে । বিশেষতঃ 
নারী স্বাধীনতা এবং নারী শিক্ষার প্রাত কাঁবর ছিল অন্তরের সমর্থন । 
“বদ্যা” কাবতায় কাঁবর আহবান ধবাঁনত হয়েছে-_- 

অতএব সবে হও 'িদ্যাবত৭, 

বাদ্ধিমতী যাঁদ হবে ধরণাীতে । 

গুণবতাঁ সতাঁ সকলে বাঁলবে, 

কর বিদ্যা শিক্ষা যত্বের সাহতে ॥ 
'নবা-উন্নাীতিশলার মনের কথা"য় নারীর দাসত্বে কাঁবর'শধক্কার ধান উচ্চাঁরত 
হয়েছে__ 

সহোদরা ভগ্ন আমরা সকলে, 

সমাজের দোষে স্বতন্ত্র হই । 

এক 'পতা হতে হয়োছি উদ্ভব, 

এক মাতা পৃথবী ইথে ভিন্ন নই ॥ 

রয়োছ পরের অধীনা হয়ে ? 

রদাসী চির কারাবদ্ধ হয়ে ? 

ধিক এ জীবনে কতই সয়ে ॥ 
মূলতঃ এ ষুগে মাহলা কবিরা আপনজন বিয়োগ বেদনা এবং ঈশ্বরানু- 
ভাঁতকেই তাঁদের কাঁবতার 'িষয় করে এসেছেন, 'িন্তু কাঁমনীসুন্দরী দেবী 


বা, সা. বি, অ.--৩ 
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সেদিক দিয়ে কিং পারবাঁতত দৃষ্টিভাঁগর স্বাক্ষর রেখেছেন স্বীকার 
করতে হয়। 


“দতাঁ বিলাপ” কাব্যাটির রচিয়তা মাধবচন্দ্র মিন্র বিদ্যারত্ব । কাব্যাটর প্রকাশকাল 
১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ | 
ভমকায় কাব তাঁর এই কাব্যগ্রন্থাট রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন । 
বলেছেন ; “সত' স্ত্রী কাহাকে বলে, তান পাঁতির প্রাত রুপ আন্তারক ভান্ত 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন করেন, স্বামীর সুখ ও দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া 
রূপে ধীরভাবে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করেন, এবং হাজার অবস্থা 
বপষ-য়েও তাঁহার ভান্ত ও ভালোবাসা 'করূপ অচল অটল ও আঁবকৃত ভাবে 
থাকে, এবং পাঁত 'বয়োগে তাঁহার রুপ 'িষম অবস্থা উপাস্থিত হয়, ইদানসন্তন 
বামাগণকে এইগুি স্পন্ট রূপে বুঝাইয়া দিবার 'নামত্ত এই ক্ষুদ্র পচভ্তকখানি 
লিখিত হইয়াছে ।, 
কাব্যাট রাঁচত হয়েছে স্বামীহারা এক স্ত্রীর জবানীতে । বলাবাহুল্য কাব 
ভূমিকায় “সতী স্ত্রী'র ভাঁমকা সম্পকে যে ধারণা ব্যন্ত করেছেন, কাব্যে বা্ণত 
বধবা নারাঁটকেও সেইমত আচরণ করতে দেখা গেছে। কাব্যটি মূলতঃ 
পয়ার ছন্দে রাঁচত, মাঝে মাঝে অবশ্য 'ন্রপদীও ব্যবহৃত হয়েছে । সংস্কৃতজ্ঞ 
হওয়া সর্তেও কাব যে সংস্কৃতানুগ বা তৎসম শব্দ ব্যবহারে দুব্লতা না 
দোঁখয়ে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা ভাব প্রকাশের উপযোগাঁ হয়ে 
উঠেছে, সেজন্য কাঁবর প্রশংসাই প্রাপ্য । 
মৃত স্বামীর কারণে বেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে বিধবা রমণী স্বভাবতঃই 
বিবাহিত জীবনের নানা স্মৃতির উল্লেখ করেছে_যেমন তার স্বামী একদা 
একশত টাকার জন্য স্ত্রীকে গহনা বিক্য়ের অনুরোধ করলে রমণা সেই প্রস্তাবে 
সম্মত হওয়া দুরে থাক বরং স্বামীকে তীব্রভাবে ভ্খসনা করেছে, িংবা প্রবাসণ 
স্বামীর দীর্ঘ পত্র লিখন ইত্যাঁদ ঘটনাগুলির উল্লেখ বেশ উপভোগ্য হয়েছে । 
কাব্যে কাব ভালবাসার সংজ্ঞা দিয়েছেন, বলেছেন__ 
ভালবাসা কারে বলে ?- যাঁদ 'নজ প্রাণ, 
অকাতরে পার তুম কাঁরবারে দান, 
তার তরে যারে বল আমার আমার 
প্রাণ দিলে যাঁদ প্রাণ থাকে রে তাহার ; 
তবেই জানিও অরে জানিও নিশ্চয়, 
প্রণয়-রতনে তব মশ্ডিত হৃদয় । (পৃঃ ৬৪) 
পাতব্রতা রমণীর প্রসঙ্গে কাঁবর বস্তব্য-_ 
ভালবাসা সেই জানে; যাহার হৃদয়, 
নিজ সুখে দ্াম্টহশীন সকল সময়, 
ভাবে ভর্তা সে সুখে রবে অনুক্ষণ, 
তারই তরে 'নরন্তর করে আকন; 
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কি সুখ ক দুখ বল সকল সময়, 

এক ভাবে পাঁতগত যাহার হৃদয় ; 

দাঁরিদ্যে কণাও যার না কমে আদর, 

সৌভাগ্যে না হয় যার যত্ব বহুতর ; 

দশাহীন হলে যার দুখের াবভাগ, 

লইবারে অণুমান্র না হয় বিরাগ ; (পৃঃ ৬৫) 
পাতিহারা রমণীর বিলাপ রচনাতেও কাঁব পারদাশতা দোখয়েছেন-_ 

যাহার গুণের কথা ভাব বার বার, 

অপার আনন্দে মন নাচিত আমার ; 

যে ভাবে যে কালে হোক, হেরে যার মুখ, 

পাইতাম 'িত্য নব দরশন সুখ ; 

যারে দেব-সম আমি কাঁরতাম মনে, 

স্ব্গসুখ পাইতাম থাঁক যার সনে ; 

যার সনে মহাবনে কাঁরবারে বাস, 

অণুমান্র অন্তরে না হয় কভু শ্রাস ; 

যার সনে তৃণোপরে কাঁরলে শয়ন, 

প্রাসাদ-শয়ন-সুখ তুচ্ছ করে মন : 

অনাহারে যার সনে কাঁরলে ভ্রমণ, 

অপ্রসন্ন মানস না হয় কদাচন ; 

প্রাণ বিসর্জন দিতে হলে যার তরে, 

ক কাঁরব ভেবে ক্লেশ না হয় অন্তরে ; 

সেইজন তৃমি নাথ ! বলহ কোথায়, 

লুকাইয়া রাহয়াছ ছাঁড়য়া আমায়। 
পাত বয়োগ বেদনায় বিধুরা রমণী পাখী, গাছ, লতা ইত্যাঁদর কাছে তার 
স্বামীর সন্ধান লাভের বার্থ প্রয়াস করেছে । সম্ধান লাভের প্রয়াস ব্যথ 
হলেও সন্ধান লাতভর প্রয়াসের বর্ণনায় কাব সাফলা দোখয়েছেন। 


কাটঁপাড়া শানবাসী মোহতকৃঞ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত “পদ্য ভূগোল 
কথা'র প্রকাশকাল ১২৯৩ । ছনত্রধর 'মন্রের সাহায্য গ্রন্থাট প্রকাশিত হয় । 

প্রন্থের বিজ্ঞাপনে লেখক তীর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পকে বলেছেন £ 

'সাধারণত দেখা যায় বালকেরা গদ্য অপেক্ষা পদ্য পাঁড়তে ভালবাসে ; 
পদ্যে লাখত পাঠগুঁল গমনে, ভোজনে, স্নানে, ক্রশড়নে সকল সময়ই আবৃত্তি 
কাঁরতে থাকে, এবং কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে। প্রকৃতপক্ষে ছন্দোবদ্ধ বিষয় 
সকল, সকলেরই শনঘ্র কণ্ঠস্থ এবং অভ্যস্ত হইয়া যায় । এই জন্য বালকগণের 
সুখাশক্ষা হেতু প্রচলিত এবং সমাদৃত কয়েকখাঁন ভূগোল গ্রন্থ ও 
মানাচন্ত্র অবলম্বন করতঃ সংক্ষেপে পয়ার ছন্দে এই ক্ষুদ্র ভূগোলখান 
সংকালত হইল ।' 
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ছান্তর ও শিক্ষকের প্রশ্নোত্তরের মাধামে গ্রন্থাঁট রচিত রয়েছে। ভূগোল 
সম্পর্কে কিং সাধারণ জ্ঞান ব্যাতরেকে এশিয়া ও ভারতবর্ষের বদ্তত 
ভৌগোলিক পাঁরচয় গ্রন্থাটতে উপস্থাঁপত । 

পাথবীর আকৃাতি, খতু পারবতনের কারণ, পাঁথবীর আহক ও বার্ষক 
গত, সূর্যের ব্যাস, সূর্যের আকৃতি, উপদ্বীপ, যোজক, দ্বীপ, অন্তরীপ, 
উপকূল, পরবর্তি, সমতল, মরুভাঁম, সাগর ইত্যাঁদ সম্পকে উল্লেখের পর 
এশিয়া প্রসঙ্গে এশিয়ার সীমা, এশিয়া মহাদেশের দ্বীপ, নদ-নদী, হুদ, প্রণালী, 
বাঁভন্ন প্রকার ভাঁম, পণ্য দ্রব্যাদির বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে । 

অনুর্পভাবে ভারতবর্ষ” পায়ে ভারতের সীমা, লোকসংখ্যা, ভারতের 
পরাধীনতার কারণ, প্রাকীতিক বিভাগ, ভারতের অন্তত রাজ্য, অন্যান্য 
মহাদেশগহীলর 1ববরণও প্রদত্ত হয়েছে । 


ভারতের প্রাকীতিক বিভাগের পাঁরচয় দান প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন-_ 
সমুদায়ে দুই ভাগে ভারত 'বিভন্ত 
তাহাদের নাম আযবিত দাঁক্ষণাত্য ; 
“হমালয় হতে 'বন্ধ্য পরত” গ্রহণে, 
আযবিত নাম এর দেন ভূবিদগণে । 
বন্ধ্য হতে কুমারকা অন্তরীপ ধরে, 
দাঁক্ষণাত্য নাম দান কারলা ইহারে । 


ভারতবষের পরাধীনতার কারণ 'িবশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে__ 
ভারতের উবরতা খ্যাত িরাঁদন, 
তাই:সদাবদেশীয় গণে করে দীন । 
বহু রত্ব ধন হায় । উদরে ইহার, 
তাই মোরা পাঁরয়াঁছ অধীনতা হার ! 


শবাঁভনন দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদর পাঁরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে-_ 
আয়ল-্ডে নানাবিধ শস্য আলু আর, 
সুরা, বৃষ নানা দিশ রপ্তানী বস্তার | 
সকটলণ্ডেতে কাপে আঁদ বস্তু চয়, 
কাপনসিন ও উপা বস্ত্র আত সুখময় । 
ইংলশ্ডে কাপসিশ, লোম নামত বসন, 
নানা যন্ত্র, গন্ধ দুব্য, কাগজ লবণ, 

, সীম, লৌহ, টীন, কাচ, সূতা, পুস্তকাঁদ- 
আর নানাবিধ বস্তু খাদ্য আঁত স্বাদ । 
পত্ভুগগাল, স্পেন হতে মদা ও পশম, 
লবণ, 'বাবধ ফল ও কারা রেশম । 
ফ্রান্স হতে নানাঁবধ ছিট, মকমল, 
রেশম+, পশমী বস্তু কাচ এ সকল, 
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কাচের বাসন, ঘাঁড়, মদ্য, অলঙ্কার, 

কাগজ ইত্যাঁদ পণ্য রূপেতে বিস্তার । 

সুইজারলন্ডে ঘাঁড়, বাবধ খেলনা । 

ইতালী ও গ্রীসে মদ্য. ফলমূল নানা, 

মাবেল প্রস্তর, তৈল, শশম রপ্তানি । 

আস্ট্রয়া হইতে লৌহ, কাচবস্তু জান, 

ইস্পাত, পশম আর রেশম প্রচুর | 

জর্মীনতে যন্ত্র, বন্ত্র, তামাক (সুদূর )। 

বেলাজয়ম ও হলন্ডে-_িতীমতৈল শোন, 

পাট ও মাঁসনা আদ । দেশ্মাকেতে শোন, 

যব, রাই, গম, ওট, চম-, মদ্য, পণ্য | 

নরবে ও সুইডেনে, আল্কাতরা গণা, 

বাহাদুরাঁ কাঙ্ঠ, লৌহ তাম্র ভরা ভরা । 

রাশয়ায়, যব, ওট, পাট, আলকাতরা | ইত্যাঁদ । 
লেখকের গ্রন্থ রচনার পাঁরকজ্পনাঁট আঁভনব হলেও বাংলায় পদ্যে ভূগোল 
রচনার ক্ষেত্রে কিন্তু হীন পাঁথকৃতের সম্মান লাভের আধকারী নন । পয়ার 
রচনায় কাঁবর কাতিত্ব উল্লেখযোগ্য তবে ভৌগোলক পাঁরচয় দানের ক্ষেত্রে সকল 
সময় ছন্দ ভ্রটমুক্ত থাকে ন, বিষয়বস্তুই সেজন্য দায়ী । 


কটকের সেটেলমেন্ট আফসার বরদাচরণ 'মন্র কাঁলদাসের “মেঘদৃতে"র সার্থক 
বঙ্গানুবাদ (১৮৯৩) করে সেকালের 'বাভন্ন খ্যাতনামা ব্যান্তদের কাছে উচ্ছ্বাসত 
প্রশংসা অন করেন । রমেশচন্দ্র দত্ত তো বরদাচরণের অন্াদত “মেঘদূত'কেই 
শ্রেষ্ঠ অনুবাদ বলে স্বীকতি জানিয়োছলেন । তাছাড়া স্যার গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার রমেশচন্দ্র মন্ত্র, অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বাঁঙ্কমচন্দ্ু 
চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বস: প্রমহখেরাও উচ্ছৰাঁসত প্রশংসা করোছলেন বরদাচরণের 
অনুনাদ কমে । বরদাচরণ মেঘদত" অনুবাদের দহ*বছর পরে প্রকাশ করেন 
তাঁর কাব্যগ্রন্থ অবসর? (১৩০২)। গ্রন্থে সংকাঁলত হয়েছে ৩২াঁট কাঁবতা । 
কাঁবতাগঠীল সুরেশচন্দ্র সমাজপাঁতর দ্বারা সংশোধত । 

কাঁৰ বোধকাঁর তাঁর সরকারী কমের অবসরে কাবাচচা করতে অভ্ন্ত 
ছিলেন । তাই তাঁর কাব্যগ্রন্থাটর নামকরণ করেছেন “অবসর? । কেননা গ্রন্থের 
1বজ্ঞাপনে কাঁথত হয়েছে, 'পভ্তকের নামে রচনার ইতিহাস ।, 

বরদাচরণের কাঁবতাগ্াল পাঠে বোঝা যায় ষে সত্য সত্যই তাঁর কাঁব-প্রাণ 
ছিল আর ছিল প্রকাশক্ষমতা। সহজ সরল ভাবে কাব তাঁর বন্তব্য প্রকাশ 
করেছেন। আর এ ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে তাঁর ছন্দোনৈপদণ্য । 

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে সবাধিক স্থান পেয়েছে প্রেমের কাঁবতা। কাবর 
প্রেমানূভূভতিই তাঁর কাব্য7রচনার মূল উৎস রূপে দেখা দয়েছে। এরপরই 
উল্লেখ করতে হয় গাহ-্থ্য রসের কাঁবতার। অনেক ক্ষেত্রে আবার প্রেম ও 
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গাহস্ছ্য চিত্রকে সমান্বিত করে প্রকাশ করা হয়েছে । তাছাড়াও প্রকৃতি বিষয়ক 
কাঁবতাও স্কান পেয়েছে । পিছ বাৎসল্য রসের কাঁবতা ও একাধিক ইংরিজী 
কাঁবতার বঙ্গানুবাদও সংকলনে স্থান পেয়েছে । 
চন্দ্রগ্রহণে কাব তাঁর প্রিয়াকে কক্ষমধ্যে আহ্বান জাঁনয়েছেন। কেননা 
কাঁবর শঙকা-__ 
হতেছে ভয় মনে, ফেলিয়া শশী, 
তোমার মুখখানি গ্রাসে বা রাহ । ( আশঙকা ) 


“কেন আ'স' কাঁবতায় কাঁব তাঁর সৌন্দর্যশীপ্রয়তার পাঁরচয় 'দয়েছেন । সখাঁর 
র্‌পৈশ্বর্যের আকর্ষণে তাঁর আকৃষ্ট হওয়। অকপটে প্রকাঁশত হয়েছে । স্পশ 
সুখ নয়, এক্ষেত্রে দর্শন-সুখই কাঁবকে স্বগী় তাঁপ্ত দেয়। এই প্রসঙ্গে কাবর 
পিন 
নয়নে_ফুলধনহ । 
বল না, ফুূলতনু ! 
দেখিয়ে কেন লোকে 
অবশ হয়, 
যখন ফুলবধূ 
বিলায়ে মনমধ,, 
আলোক বন-হ্বাদ 
ফটয়ে রয় ! 


“দেবতা? কাবিতায় নারী তার দাঁয়তকেই দেবতার আসনে বাঁসয়েছে, নিরাকার 
দেবতার ধ্যানে তার অক্ষমতার কথা জানয়ে বলেছে ঃ 
দোৌখ তাঁরে, পৃীজ তাঁরে, ভাঁব তাঁরে মনে, 
শবরাজেন সদা তান পাঁতিয়া আসন, 
হৃদয়-মাম্দিরে প্রেম-স্বর্ণ সিংহাসনে ! 
দগ্ধ-হৃদয়ে" ব্যর্২প্রেমের দীঘ*বাস অন:রাঁণত হয়েছে, প্রেমরূপ অমৃত আস্বাদনের 
বাসনায় গরল ভক্ষণের পারিণাঁত বার্ণত হয়েছে-_ 
বল্‌, কেনরে পাঁশাল স্মৃতির আগারে; 
জ্বাঁলয়ে রূপের বাতি, 
মোর হাঁদ যতু-গৃহে লাগাল আগুন, 
আলোকতে তার রাঁতি ঃ 
হায়, গববেকশবদুর পড়ে বহুদূর, 
না দিল বারতা মোরে, 
দোঁখ, এবে সে আগুন জবালয়া দ্বিগুণ 
বোঁড় চারি ধারে ঘোরে । 
শশুর কান্না শিশুর হাঁসি” এবং "খোকার মার প্রীতি কাঁবতা দুটিতে গাহস্ছয 
রস পাঁরবোৌশত হলেও শেষ পযন্ত প্রেমের সুরই বড়ো হয়ে উঠেছে। 


বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ৩১ 


প্রথমাঁটতে বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়েছে নতুন গাঁড়য়ে আনা সোনার দুল 
পরতে গিয়ে ষোড়শী যুবতীর প্রাতীক্লয়ার বর্ণনাট-- 
নয়ন দুটি বুজে এলো, 
সুখে ? ব্যথায় 2 কে তাজানে, 
পাঁত পরতে বলোঁছিল,__ 
দুললো সাধের দুলঁট কানে । 
দ্বিতীয় কবিতায় খোকার মধ্যে খোকার মার খোকার 'পতাকে প্রতাক্ষ করার 
গবষয়াট সুন্দরভাবে 'ান্রিত হয়েছে-_- 
তেমাত ভূরুর সবাঙ্কম টান, 
সেই অবয়ব, গঠন প্রথা 
শিশু 'পতা হতে লাভয়াছে প্রাণ, 
প্রদীপ হইতে প্রদীপ যথা । 
“মহানদী' অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কাঁবতা। কাঁবতাঁট আমন্রাক্ষর ছন্দে রাঁচত । 
গ্রম্মের মহানদীর সঙ্গে ববরি মহানদীর বৈপরাত্যের চিন্তরাট উপভোগ্য হয়েছে । 
ক্ষেত্রে 'বশেষে কাব চমৎকার "চন্রকজ্প উপহার 'দয়েছেন । যেমন "শশুর 
কান্না শিশুর হাঁস' কবিতায় দেখি-_ 
নালন নয়ন ভরে এল 
স্বচ্ছ তরল সলিল-কণে, 
সরোবরে ভাস্‌লো যেন 
কমল-কুঁড় ভ্রমর সনে ; 
কোনে কোনো ক্ষেত্রে কীব শব্দের ব্যবহারে ঈষৎ অসতকর্তার পাঁরচয় 
[দিয়েছেন । 


মহেন্দ্রন্দ্র মজুমদার রচিত “আশা-কাব্য”টর প্রকাশকাল ১৩০২। কাব্য 
দু'টি অধ্যায়ে বভন্ত ; প্রাতাঁট অধ্যায় আবার চারাট করে পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । 
কাব্যাট আভনব, আশার সুদূর প্রসারী ক্ষমতা সম্পকে কবি আলোকপাত 
করেছেন । 
মানুষ যে ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর থকে তার কারণ ভাঁবষ্যৎংকেই মানুষ 
সুখের আগার বলে মনে করে, আর এরই পারিপ্রোক্ষতে মানুষ বর্তমানকে 
অনায়াসে অবহেলা করে-_ 
উপাস্থত অবহোল এইরূপে সবে 
দূরে তাকাইয়া থাকে ভাঁবষ্যং পানে । 
জীবনের যে প্রদেশ ভ্রীম নাই কভু, 
আনন্দ কানন সেই সুখের আবাস 
যতদ্‌রে আছে ততোধক মনোহর । (পৃঃ ৮) 
সুখের আশায় ভ্রমণরত কাব উপলাব্ধ করেছেন সুখের প্রয়াসেই প্রকৃত সুখ, 
আর ক্লমোন্নাত সাধনের মহামন্ত হল আশা-_ 
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সুখের প্রয়াসে সুখ, সুখে সুখ নাই, 

ক্লমোন্নাতসাধনের মহামন্তর আশা । (পৃঃ ১১) 
কাব আত্মার আবনশ্বরতায় 'বশ্বাসী, কেননা তা না হলে মানূষকে কখনই 
এতখাঁনি আশান্বিত ও জ্ঞান পিপাসু হতে দেখা যেত না-_ 

মারলেই যাঁদ হয় আত্মার বিনাশ, 

তবে কেন এত আশা, জ্ঞানের পপাসা ? 

নহে প্রতারণা কভু মানব-প্রকীতি, 

থাকে আত্মা জীবনান্তে, লভে কমফল (প্‌ঃ ২০) 
যে যদীন্তশীলতা মানুষকে স্বীয় আনন্দান'ভ্ীতর সুযোগ লাভ থেকে বাত 
করে, কাব সেই জ্ঞান ও যাঁক্তশশলতার পক্ষপাতী নন-_ 

বাদ্ধ তর্ক ফর আসে ধাঁরতে না পার 

যাহা, বলে ক্পনার স্াঁম্ট এ সকল, 

আকাশ-কুসূম যথা কিম্বা চন্দ্রে নর, 

হৃদয় সহজে পায় দেবীর প্রসাদে, 

আনন্দ অপার পেয়ে সে পরশমাঁণ। 

মূর্খতাই যেন তাহা, িন্তু তাহা নেই, 

স্বগীয় আনন্দ মিলে যাঁদ, তাহা হলে 

জ্ঞানী হলেই ৩ দোষ! কি ফলসেজ্ঞানে? (পৃঃ২৩) 
আলোচ্য কাব্যটি তত্ব নির্ভর, তব্‌ মাঝে মাঝে কাঁব তাঁর সৃজনী ক্ষমতার 
পাঁরচয় দিয়েছেন যেখানে তার অবকাশ পেয়েছেন। বষরি বণনায় আমরা 
কাঁবর মৌলক সজনী ক্ষমতার পারচয় পাই 

সাঁন্টান্ীত--এঁকতান প্রলয় নিকটে । 

[বকট চালিত অঙ্গ দশন দর্শন 

অট্রহাস, ছিন্নবাস, ঘর্ণত অলকা-_ 

এ মেয়ে কেমন, যেন দিগম্বরী রণে! (পৃঃ ৩) 
কাব্যাটতে কাঁব বসন্ত, গ্রীত্ম, বরা, শরতকালের বিবরণ 'দয়েছেন, তাছাড়াও 
দুরের দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে জীবনের ভাঁবষ্যং সুখের তুলনা, সুখের প্রকীতি, সুখের 
প্রয়াস, সাংসারিক সখের সঙ্গে ছেলে খেলার পাঁবন্ন আনন্দের তুলনা, আশার 
উৎপাত্ত, প্রাণী ও জড় পদার্থের আকর্ষণ শীস্ত, জ্ঞানের অনন্ত ম্রোত, আশা 
বৈত'রিণন, ওমর খেয়ামের পরলোক বর্ণনা, মৃত্যুভয়, জ'বাত্মার গাঁতি, পান্ত্ 
শোকাতুরা জননীর স্বপ্ন, সুনীতি ও সুরুঁচর উপাখান, নানা বিষয়ে বংণন্ত 
হয়েছে । আ'মন্তরাক্ষর ছন্দে কাব্যটি রচিত। 


ণনর্বারণশ” কাব্যাটর রচাঁয়তা মৃণাঁলনী দেবী । কাব্যটর প্রকাশকাল 
১৩০২। মোট ৫১টি কাঁবতার সংকলন এটি । 

'প্রাতিধনি'র কাবি তাঁর ধনর্বারণী'কে উৎসগঁ করেছেন তাঁর সদ্য 
পরলোকগত স্বামীকে । মৃলতঃ স্বামীর বিরহ বেদনাই কাব্যগ্রন্থাটর আধকাংশ 
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কাঁবতা রচনার প্রেরণা ৷ কাঁব কাব্যাট উপহার 'দয়েছেন প্রখ্যাত মাহলা কাব 
গিরীন্দ্রমোহনী দাসীকে। উপহারে'ই কাব্যাটির মূল সুর ধ্ানত হয়েছে £ 
আছে গানে-এ আমার অশ্রুজল হাহাকার, 
অশান্ত হতাশ, আর মমভেদশী দঁঘ*বাস, 
নাই হাঁসি নাই বাঁশী, নাই প্রেমমধুরাশ, 
নাইকো চাঁদের আলো, মলয়া, ফুলের বাস। 
নাই সৌরকরধারা, নাই শশী নাই তারা, 
আছে শুধু অমাঁনশা ঘন ঘোর অন্ধকার | 
তাই লয়ে_যাহা আছে, এসোঁছি তোমার কাছ, 
_ তোমার পাঁবন্র করে দিতে তুলে উপহার । 
আলোচ্য কাব্যে কাব তাঁর পরলোকগত স্বামী এবং উজ্জাঁনত শোকাবেগ প্রকাশ 
কনেছন যে সব কাঁবতায় সেগুীল ছাড়াও কয়েকাঁট অনা শ্রেণীর কাবতাও রুচনা 
করেছেন। প্রথমে আমরা সেগীলর সধক্ষপ্ত পাঁরচয় নয়ে নতে পারি । 
আমরা সাতটা” ও “বালকের শোক” কাঁবতাদ্বয়্ দৃটি বিখ্যাত ইংলেজী 
কবিতার অনুবাদ । কাঁবি স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন মলের প্রা আনুগতা 
বজায় রেখে | স্বণ কুমারী দেবীর পবদ্রোহ? উপ্ন্যাস, বাঁঙ্কমচণ্দ্রের নৃণালিনন”, 
গিরীন্দ্রমোহিনীর “সন্নাসিনী' এতিহাসক নাটক এবং রবীন্দ্রনাথের রাজা” 
পা্ের প্রেরণায় রচিত হয়েছে ঘথাকরমে 'সেমন্তী" 'মনোরমা, ুটীফুল বা রত 
ও শ্রুতি” এবং হাঁস" কাঁবতা চতুজ্ঠয়। “পনর” কাঁব হাঁটতে সহোদরা অগ্রজাকে 
পন্ন লেখার জন্য নাত করেছেন কাঁব। 
রয়োছি ষশদন হেথা 
ভূলোনা ভুলোনা তারে, 
রেখো স্থান একউুকু 
হৃদয়ের এক ধারে । 
নন্দুক? সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের বিরদ্ধে শ্লেযোন্তি পাঠে রাঁচত - 
আসিয়াছে রাহ ! রাঁবরে গ্রাঁসতে, 
আসাই হয়েছে সার ; 
রাঁবর প্রথর গিরণে তুমিই 
পুড়ে হবে ছারখার । 
'শৈবালন?” বাৎসল্য রসের কাবতা । আযান বেসাণ্ট? প্রশীন্ভমূলক কাবতা- 
হিন্দুধর্সের শ্রেম্ঠত্ব প্রাতপাদনে দলবোঁদত প্রাণা িদেশিনগ মাহলার প্রাঁত কগ্বির 
অন্তরের শ্রদ্ধার্জাল প্রকাশিত হয়েছে । 
দুগোৎ্সব" কাবতাঁট দেবী দৃগরি রুপ বর্ণনা কংবা দূগরি প্রতি অন্তরের 
ভীঁন্ত নিবেদনের পাঁরবর্তে কাঁবর স্বদেশগ্রাণতার পাঁরচয়ে বাশম্ট হবে উঠেছে । 
দুগরি প্রাতি কবি আবেদন জানিয়ে বলেছেন__ 
মুছে দে মা আঁখ জল. দে বুকে নবীন বল, 
দুরবল হোক বলবান ; 
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অন্নপ্ণে দেমা অন্ন, ঘুচুক বঙ্গের দৈন্য, 
দুরাভক্ষ পীঁড়ত পরাণ । 
এমন কি ভন্তের উদ্দেশে কাঁবর যে পরামর্শ বাণী ধ্বানত হয়েছে, তাতেও তাঁর 
স্বদেশপ্রাণতা তথা নিপশীড়ত দুবল মানুষের প্রাতি আত্যান্তিক দুর্বলতা 
সূচিত হয়েছে__ 


পৃঁজতে চরণ মা'র, লয়ে পুষ্প অর্থভার, 
কারা ভাই দুয়ারে দাঁড়ায়ে ! 
এ নয় পূজার রীতি, যাঁদ চাও মার প্রণীত, 


দাও হস্ত দরিদ্র বাড়ায়ে। 
'ঈ*বর?, “একাঁট সঙ্গীত এবং “সঙ্কীতর্নে' কবর ভগবন্ভান্ত প্রকাশিত । 
এইবার আমরা আঁবামশ্র শোক-কাঁবতাগ্ঁলর প্রসঙ্গে আসতে পার । 
“দশমন নাশ" কাবতায় সদ্য বৈধব্যের শিকার কাঁবর আ'তি“ ধ্বানত হয়েছে__ 


রমণীর 'শরশোভা, 1স২থায় স-দুর রেখা, 
হায়! তাহা গিয়াছে মুছয়া ; 
কত সাধ কত আশা, কত স্নেহ ভালবাসা, 


হায়! সাব গিয়াছে ঘুচিয়া । 
'শুকতারা' কাতার বন্তব্যে দুটি সুস্পম্ট বিভাগ-_একটিতে কাঁব শকতারার 
কাছে তাঁর পরলোকগত স্বামীর মঙ্গলবার্তা জানতে চেয়েছেন । অপরাঁটতে 
শুকতারাকে তান তাঁর স্বামীর কাছে দতরূপে 'মনীতসহ (প্রেরণ করেছেন__ 


বাঁলও-_“যাহার, অপরাধ কু, 
ধারত না তব সরল হাঁদ ; 

কোন্‌ অপরাধে ত্যাজলে তাহারে, 
ভূলে অপরাধ করোছি যাঁদ। 

বাঁলও-_-“ক্ষমিতে, হবে ক নিঠুর ? 


পাব না কি ক্ষমা নিকটে তাঁর 2” 
'বারষা-হদয়ে' কাব তাঁর শোকে প্রকীতিকেও মৃহাগান দেখেছেন-__ 
ভগ্নস্বরে কেদে কেদে বায়; বহে যায় 
হইয়া আকুল ; 
পাখীরা গাইছে গান, 
তুলয়া করণ তান, 
কাঁদতেছে তরুলতা,_্রয়মাণ ফুল । 


'বাসনা' কাবতায় কাঁবর শুধু গোৌরক বেশ ধারনী যোঁগনী সাজার আভলাষই 
বান্ত হয়ান, তার থেকেও বড় হয়ে দেখা 'দয়েছে শূন্যতাবোধ থেকে ম্যীন্ত পেতে 
জগতের হিতসাধনে বত হবার বাসনা-_ 

জগৎসংসার মোর আপনার ঘর, 

সকলেই ভাই বোন কেহ নহে পর । 
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ভাই ভাঁগনীর কাজে জবন আমার 
যাঁপবে, কামনা মোর নাহি কিছ আর । 
'বাল্যসখার বৈধব্য শ্রবণে' বাল্যসখার দুভার্গ্যে কাব হৃদয় বিগাঁলত হয়েছে : 
সেইসঙ্গে 'বাসনা'র বন্তব্যের পুনরাবাঁত্ত ঘাটয়ে কাব বালাসখণকে তার তপ্ত 
হৃদয়ের বেদনা প্রশমনের সন্ধান দয়েছেন-_ 
বিপুল বৃহৎ এ জগৎ মাঝে 
কেহ কারো নয় পর-_ 
ভাই বোন সব ; এ পাঁথবী শুধু 
বৃহৎ একটি ঘর । 
“নঝ-র' কাবতায় কাঁব 'নর্ঝরের দোসর হতে চেয়েছেন, কেননা কাঁব 'নর্ঝরকে 
তাঁরই মত শোকাকুল বলে কল্পনা করেছেন-_ 


বড় সাধ দোঁখ তোরে, কাঁদ তোর গলা ধরে, 
িশাই এ অশ্রুপাথে তোর আঁখজল 
কাঁহব সুখের কথা, দেখাব হৃদয় বাথা ;__ 


দেখাব জবালছে সদা বুকে কি অনল । 
“কোথায় কাঁবতায় মৃত্যুলোকের সঙ্গে মত্যলোকের সম্পর্ক বিষয়ে কাঁবর 
কৌতূহল প্রকাঁশত । শবটপী বিচ্যুতা বিশুদ্ক রতত” একাঁট রূপকাশ্রয়ী 
কাঁবতা । কাঁবর আশ্রয়হীনতা 'িটপীীর কক্ষচ্যুতা ব্লততীর মাধ্যমে বাঁঞ্জত 
হয়েছে 
ঝটকায় গিয়েছে ভাঁঙ্গয়া__ 
ণবটাঁপটন আশ্রয় তার ; 
ভেঙ্গেছে সাধের ঘর, তাইও ধূলার পর 
লুটছে, আশ্রয় পুনঃ কোথা পাবে আর ! 
যাও তুম হাঁস" এবং এস অশ্রহ, এস" কবিতাদ্বয়ের প্রথমাঁটতে হাঁসকে 
বিসজ-ন দয়ে 'দ্বতীয়াটতে অশ্রুকে আবাহন করা হয়েছে । হাসির উৎসই 
যেখানে নিঃশোষত, জীবন যেখানে মরুময়, শমশানতুল্য, সেখানে হাঁসর কোন 
ভূমিকা থাক না, হাঁস সেখানে একান্তভাবেই অনাবশ্যক-_ 
শনাবড় *মশানে পাঁরণত 
হয়েছে সাধের ফুলবন £ 
ফুরায়েছে সাব আশা মোর, 
প্রাণ এবে মরুর মতন। 
অন্যাদকে ঠিক একই কারণে কাঁব চেয়েছেন নিজনে নিভৃতে অশ্রুকে 'নিয়ে 
ণবভোর থাকতে-_ 
সংসারের কোলাহল আর 
ভাল নাহি লাগে কানে মোর ; 
নিরজনে আপনার মনে 
তোরে লয়ে রাহব 'বভোর । 
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“সুখ কারে বলে? কাঁবতায় সুখের আঁ্তত্বকেই অস্বীকার করেছেন । যাঁদই বা 
সুখ বলে সত্য সত্যই ছু থেকে থাকে, তবে তার আঁস্তত্ব নিতান্ত ক্ষণন্ায়ী, 
তার প্রাতি কোনো গুরুত্ব আরোপ করতে কাব আঁনচ্ছুক ৷ 
ক্ষাণক সে কিছ কছু নয় । 
“আমার অতীতে” কাব অতীত স্মাঁতি চারণায় বর্তমানের শুন্যতাকে আঁতকুন 
করতে প্রয়াসী_ 
জীবনে অততই শুধু সুখদ আমার ; 
এ জগতে যাঁদ দেখা নাহ পাই আর, 
তাহারই মধুর ধ্যানে কাটাব জীবন । 
আমার অতাঁতিই সত্য, সে নয় স্বপন । 
মৃত্যুতে মৃত্যুর নমমিতার প্রাতি ভর্খসনা উচ্চাঁরত হয়েছে । একা" নঃসঙ্গতার 
বেদনায় আকীর্ণ। আবার “চরাঁদন একা নয়ে” কব তার নিঃসঙ্গতার অনসান 
[নিজেই ঘাঁটয়েছেন মানবপ্রণীতির বিস্তারে-_ 
যাঁদও একেলা আম 
তোমরা ত পর নও; 
পিতার সন্তান যাঁদ 
আমার ত ভাই হও । 
পরপারে' মৃত্যুর রহস্যভেদের চেস্টা করা হয়েছে । “সাধ' কাঁবতায় বশ্বপ্রেমের 
প্রকাশ ঘটেছে । রবীন্দ্রনাথের “নঝরের স্বপ্ন ভঙ্গে'-র প্রভাব যেন ক্ষীণভাবে 
অনুভূত হয় এই কাঁবতায়__ 
আজকে আমার প্রাণে উঠিয়াছে কি উচ্ছ্বাস, 
আপনারে 'বলাইতে হইতেছে আভলাষ । 
অণু পরমাণু হয়ে জগতে ছড়ায়ে রব, 
নজের সামগ্রী মত সবার আপন ক'ব। 
একাদশন'তে কাঁব তার সদ্যোমৃত স্বামীর সীমাহীন যন্ত্রণা, অনাহারভ্রানত 
বেদনা ও অতাচার ভোগের পাঁরপ্রোক্ষতে একাদশী তাঁথ পালন যে মোটেই 
কম্টসাধ্য নয়, সৈ কথাই ব্যন্ত করেছেন । 
এবধবা'য় কাব বৈধব্যের শিকার হলেও তকে শবধবা” বলে সম্বোধনে ভীরু 
প্রাতীকয়ার কথা অকপটে জানয়েছেন__ 
জবলন্ত আগুন মাখা যেন 
মোর কাছে ও “শবধবা” নাম, 
জানি, তাই হয়োছি যে আম, 
জেনোছ বধাতা মোরে বাম । 
কিন্তু তব পাঁর না সাহতে__ 
বধবা আমারে যাঁদ বলে ; 
বুক ফেটে যায় যেন মোর, 
সপ্তাসম্ধু নয়নে উথলে। 
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বিধবার নিরাভরণ মৃতি“র মতই কাঁবর শোক জ্ঞাপক কাঁবতাগ্ীল অনলঙ্কৃত, 
সহজ ও সরল । হৃদয়-বেদনার অনাবিল প্রকাশে তা সহজেই পাঠকের অন্তরকে 
সপশ" করে। 


শশধর রায় রচিত শত্রাদব বিজয় কাব্যশট, এখন থেকে নব্বই বংসর প্‌বে রাঁচিত 
(১৩০৩ )। কাব্যাট মোট আটাঁট সে িরাঁচিত। 
কাব, মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনুসরণে আদ্যন্ত আমন্রাক্ষর ছন্দে কাব্য 
রচনা করেছেন। অবশ্য মধুসূদনের মত প্রাতভাবান কাঁবর পক্ষে যা 'ছিল 
সহজসাধ্য আমাদের বত'মান কবির ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই তা ছিল দুঃসাধ্য । তাই 
আ'মন্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহারে যেমন ত্রুটি লাঁক্ষত হয়, তেমাঁন তি লাক্ষত হয় শব্দ 
চয়নে। ছন্দের তাঁগদে কীব এমন কছু ছু শব্দের প্রয়োগ করেছেন, যে 
ও সঙ্গে আমাদের ইতঃপুবে পাঁরচয় 1ছল না। যেমন, উভে ( উভয়ে ), 
উমে ( উমা ), পাঁবন্রেণ ( পাঁবন্র করেন ), ভঁখলা ( ভক্ষণ করলেন ), গ্রহ (গ্রহণ 
কর, পাঁরণ” ( পাঁরণয় ), মুক্তিদ (মীন্তদাতা ), ভাঁষলেন (ভাষণ দান 
করলেন ), তঙ্কে (আতঙ্কে )। মধুসুদনের কল্পনার এখবয, বণণনার 
চমৎকাঁরত্ব এবং ব্যবহৃত ভাষার যে ওজাঁস্বতা ভা আলোচ্য কাব্যে অনুপ্পাস্থত। 
মধুসূদন তর কাব্যে শব্দালঙকার এবং অথলিঙকার প্রয়োগে যথেষ্ট নৈপুণ্যের 
স্বাক্ষর রেখেছেন । কিন্তু আলোচ্য কাব্যে কাব অলৎ্কার প্রয়োগেও তেমন 
শীল্তমন্তার স্বাক্ষর রাখতে পারেন ন। মেঘনাদবধ কাব্যে প্রকীতির বণনা 
িংবা যুদ্ধের বর্ণনা এনবযনমান্ডিত। কন্তু আলোচ্য কাব্যে প্রকৃতি অথবা 
যুদ্ধের ববরণও অত্যন্ত দুবল । চাঁরত চিন্রণেও মধুসদনের সঙ্গে আলোচ্য 
কবর কোন তুলনাই হয় না। অবশ্য উল্লেখ করতে হয় যে মধুস্‌দন রচনা 
করোছলেন মহাকাব্য (010 9? 41) অপরপক্ষে আলোচ্য কাব্যের কাঁবর 
সেরকম কোনো পাঁরকল্পনা ছিল না। তারকাসুর বধের মত পৌরাণক 
কাহনীটকে আটাঁট সঙ্গে সংক্ষেপে বিবৃতি করেছেন কাঁব। কাব্যের 
বণ-নাতেও মধুসদনের প্রভাবের ছাপ নানা ক্ষেত্রেই স্পন্ট | 
কোথাও কোথাও পধান্তগত সাদৃশ্যের সন্ধানও মেলে। ঘটনাগত সাদৃশ্যের 
পাঁরচয়ও কাব্যের নানাস্থানেই সুলভ । যেমন, মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র উমাকে 
সন্তুষ্ট করে তাকে নিয়ে উপনীত হয়েছেন ধ্যানমণ্ন গহাদেবের কাছে। 
আলোচ্য কাব্যেও ইন্দ্র উমাকে সঙ্গে য়ে করুণালাভের জন্য ধ্যানমণ্ন মহাদেবের 
কাছে উপপাস্থত হয়েছেন। তারকা সুরের মন্তীর আচরণের সঙ্গে মেঘনাদবধকাব্যে 
রাবণের লাচব সারণের আচরণের সাদৃশ্য বত্মান। বারবাহুর মৃত্যুতে 
বিকলচিত্ত রাবণকে যেমন সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সারণ তীর প্রজ্ঞার উল্লেখ 
করোছলেন, তারকাসংরের মন্ত্রী তেমনি বলেছেন ঃ 
বিজ্ঞ তুমি, 
অজ্ঞাত সে নহে কিছ; তোমার গোচরে । 
ণক সাধ্য এ দাসে যে সে বুঝায় তোমারে ? (৩য় সর্গ ) 


৪৬ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


মেঘনাদবধে বার্ণত হয়েছে 

হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে 

এ জগতে ? ( ১ম স্গণ ) 
মেঘনাদবধ কাব্যে পূত্রশোকে কাতরা চিন্রাঙ্গদাকে রাবণ সান্ত্বনা 'দয়ে 
বলেছেন-_ 

এ বলাপ কভু, দোব, সাজে কি তোমারে 2 (১ম সর্গ) 
শ্রদিবাবজয়” কাব্যে মহাদেবের সহচর নন্দীকে তারকাসুরকে একই ভাষায় 
সান্ত্বনা দতে দেখা গেছে-- 

এ বিলাপ, কভূ-_ 

সাজে ক তোমারে, সাধ 2 (৮ম সর্গ) 
সমুদ্রোপাঁর নাত সেতুর কারণে রাবণ সমুদ্রের উদ্দেশে বলোছলেন ঃ 

কোন্‌ গুণে কহ, দেব, শুনি, 

কোন গুণে দাশরাঁথ কিনেছে তোমারে 2 (১ম সগ) 
শন্নাদবাঁবজয়ে তারকাসুর তার মন্ত্রীর উদ্দেশে বলেছেন ঃ 

কোন গুণে কহ মোঁহলা তশাহার মন ? (৩য় সগ-) 
মেঘনাদবধকাব্যের প্রারম্ভে কাঁব বীররসের কাব্য রচনায় কল্পনার সহায়তা 
প্রার্থনা করে বলেছেন__ 

তুমিও আইস, দৌব, তুম মধূকরী 

কল্পনা! কাঁবর চিত্ব-ফুলবন-মধু 

লয়ে, রচ মধুচক্র, 
প্রাদব গবজয়ে” তারকা সুর বলেছেন-__ 

আইস, আইস, দো, তুমি তৈজোময়ী 


মন্ততা, হৃদয়-পদ্মে রচ পদ্মাসন ; ( ৪€র্থ সর্গ) 


লঙ্কাধপাঁত সৌমিত্রীর বাঁষ বস্তায় মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করোছলেন-_ 
বাখান 
বীরপণা তোর আম, সোঁমান্র-কেশরী ! (৭ম সর্গ) 


আমাদের আলোচ্য কাব্যে তারকা সুরের প্রশংসা করে দেব সেনাপাঁত কাঁতক 
বলেছেন ঃ 

ধন্য বাল মান 

তোমা, বীর কুলষভ ; বাখানি তোমার 

বীরপণা। (৭ম সর্গ) 
আমাদের কাব কাব্যের কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর 
রেখেছেন । এই প্রসঙ্গে মেনকা ও হমালয়ের কাছে দেবার্ধ নারদের দ্বার্থক 
ভাষায় মহাদেবের পাঁরচয় দান উল্লেখযোগ্য ৷ দেবার্ষ উমার জন্য পান্রের 
সন্ধান দলে 'হমালয় পান্রের সম্পকে জানতে চান। তখন দেবাঁষ মহাদেবের 
সম্পকে দ্যযর্থক ভাষায় পাঁরচয় 'দয়ে বলেন্‌ ঃ 
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জনমহখে 

অনাঁদ নামে খ্যাত ; নাম রাখবার 

কিন্তু ছিল নাক কেহ, স্বনামে সে ধন্য 

বিশ্বে । গোল্রহীন পান্ন, কিন্তু গোত্রপাঁত 

সম। বয়সে প্রাচীন নহে, প্রাচীনের 

স্মৃতি বাহ্ভূত, কিন্তু নহে যুবা। শিশু 

সম বাঁললেও পার বাঁলবারে সতা । 

মহাকাল কালের পরীঁধ প্রান্তে নিত্য 

বিরাজত ; মহাশান্ত বিভূতি ভাঁষত । 

নিবাস অনন্ত পুরে, পাঁরণামে জীব-_ 

কুলে যে সুরে বসাঁত ; 'বশ্বের নবাস 

[তাঁন। স্বভাবে সে আশুতোষ সদা সত্য 

প্রয়, ইন্দ্রয় বিকার হীন, ধম্মপ্রাণ 

সদা। ( ৪র্থ সঙ্গ) 
ভারতচন্দ্রের “অন্নদা মঙ্গলে ঈশ্বরী পাটনীর কাছে দেবী অন্নপূর্ণর আস্ত 
পাঁরচয় দানের কথা মনে কাঁরিয়ে দেয়। 
মেঘনাদবধ কাব্যের মেঘনাদের সঙ্গে আলোচ্য কাবোর দেব সেনাপাতি কাঁত্তকেয়র 
সাদ্‌শোর সন্ধান মেলে বিশেষতঃ দেশপ্রেমের প্রকাশে । 
বিশবকমরি কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে পরাধীনতার বেদনা প্রকাশ করে কাত্তকেয় 
বলেছেন 

এ কলঙ্ক, 

এাবষাদ সাঁহতে না পার, শাজ্পবর। 

কেমনে বা সাহছ সে তুম 2 (৫ম সগণ) 
পুনরায়, খাও দ্যা ; 

কেমনে সে নাঁশব রপুরে, সুকৌশাল ; 

আপনার দেশে আপাঁন বাঁসব পুনঃ, 

বসাইব দেবে নিরাপদে । 
পরাধঈন দেশের নাগ্গারক গহসাবে কাঁবর মম্পীঁড়ারই আঁভব্যান্ত লাঁক্ষত হয় 
কার্তকেয়ের বন্তব্যে । 
ইন্দ্রের উপাঁস্থাততে মহাদেব অভয়াকে তাঁর ওরসে দেবসেনাপাতির জন্মের কথা 
বললে অভয়ার এই প্রসঙ্গে বিজয়ার কাছে সলজ্জ উীন্ত-_ 

নতাঁশর লাজ ভরে 

রাহনু খাঁনক । ক বিষম দায়ে ভোলা 

ফোললা তখন, গক কব, জয়ে, তোরে । 

জজ ৮৬ ৮5 কহত লো 

1 ভাঁবলা ?শশ, হায়, বাসব সে কালে ? (২য় সর্গ) 
অভয়ার চাঁরন্র্টকে যেন মুতিমতা করে তুলেছে । 


৪৮ বাংলা সাঁহতোর বিস্মৃত অধ্যায় 


এইবার প্রদিব বিজয়” কাব্যে কবির ব্যবহৃত কয়েকাঁট স্মরণীয় ডীন্তর উদ্ধার 
করা হ'ল-_ 
ক) রাজশীন্ত অদম্য না হলে 
শান্ত, সুখ বৃথা বাক্য, রোগীর প্রলাপ । (৩য় সণ) 
খ) বচারী যাঁদ আবচারে রত-__ 
কতকাল সহে জীব, হে বিচারপাঁত 2 (») 
গ) পতনের অগ্রে চিন্তা, 'ক চিন্তা পতনে 2 (৭ম সগ্গ) 


ঘ) কন্টকীর শাখে ফুটে পাঁরজাত কভু ? 7 
ও) জন্ম যাঁদ ভবে, মৃত্যু বাঁধ 
বশে আন্বাধ্য ; ( ৮ম সগণ) 


পাঁরশেষ কাব্য প্রযুক্ত কয়েকটি অলঙ্কারের ানদর্শন গৃহন্ত হল-_ 
ব) এত কাঁহ স্বরী*্বর স্মারলা স্মরেরে (অনপ্রাস ; ১ম সর্গ) 
খ) বাঁচিত কি কভু নারাঁলতা, 
আশ্রয়ের তরুশাখা বিনা 2 (রূপক; ২য় স্গ) 
গ) কে আর জাগাবে, মাতঃ চিত্ত মরূতলে 
বাসনা প্রম্রবণ ? (রূপক : ৮.) 
ঘ) জীঁব-__ 
বৃক্ষে, কহ, ক্ষেমঙ্করী, কে আর ফ:ুটাবে 
নয়ন রঞ্জন ফুল, কুসুমেষ]ীবনা 2 (রূপক ; ২য় সণ) 
$) গাইবে তঁটনী কভু কুল: কুল স্বরে 2 (সমাসোন্ত ; ») 
চ) শুরুপক্ষ কলা সম, বাঁড়লা দহীহতা ( উপমা : ৪ সঞ্গ-) 
ছ। নিজগুণে হর দয়া কার, হর। ( যনক: ; ৪ সর্গ ) 


কালীকৃষ্ণ * মুখোপাধ্যায় রচিত 'মানপ-কুসমে'র (১ম ভাগ ) প্রকাশকাল 
১৮৯৭ | কাব্াটি মোট সাতাঁট অঙ্কে বিভন্তু। প্রাতীট অঙ্কে চারটি করে 
কবিতা সংকাঁলিত হয়েছে । অথাৎ মোট ২৮ কাঁবৃতার সংকলন এট । 
১ম অঙ্কের অন্তর্গত শচন্রল--সমর' কবিতাটি এীতিহাসক বিষয় অবলম্বনে 

রচিত। পাঞ্জাব সীমায় চিন্রলে উমরাখান রবাটসন নামীয় এক ইংরেজ 
সেনাপাঁতকে 'ব্রাটশ দুর্গ মধ্যে বন্দী করে রাখলে 'ব্রটিশ সৈন্য রবাট সনের 
মাঁন্তর জন্য সচেম্ট হয়। এই বিষয় 'নয়েই কাঁবতাটি রাঁচিত। কাব এই 
কাঁবভায় যুদ্ধাবরোধন-_মানাসকতার স্বাক্ষর রেখেছেন-- 

কত শত নারী হবে অনাথননী, 

কত শত শিশু হবে পিতৃহীন ! 

কত শত মাতা হারাবে সন্তান, 

কত শত মুণ্ড ভূমে হবেলীন ! 
কাঁবকে ব্রিটিশের সমথনেও সোচ্চার হতে দেখা গেছে- তাই কবি প্রার্থনা 
জানয়েছেন__ 


বাংলা সাঁহতোর বিস্মিত অধ্যায় ৪৯ 


অতশব দুর্গম দীর্ঘ গারপথ 
তোমার কৃপায় হউক সরল, 
ভাস্কর উদয়ে তারাগণ মত 
অদৃশ্য হউক বিপক্ষ সকল । 
“পর্ণ চন্দ্র কবিতা চন্দ্রালোকত প্রকীতির অনবদ্য লীপাঁচন্ত্র অঞ্কনের মাধামে 
শর্‌ হলেও শেষ পরন্ত কাঁবতাঁট শেষ হয়েছে নীতি-উপদেশে-_ 
রূপের গৌরব কর রে 'মছে ! 
নয়ন মুঁদলে হারাবে সকল, 
নামটী কেবল রাঁহবে পে ॥ 
নাধবর্ষণ দীর্ঘ কাঁবতা, বর্ণনামূলক । কাঁবতাঁট শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে 
রাচত। কোনো কোনো স্থলে ছন্দের শ্রুটি লাঁক্ষত হলেও কাঁব কাঁবতাটকে 
উপভোগ করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন । কাঁবতাটর প্রথম কে প্রকাঁতির বণনা 
থাকলেও, শেষ পরন্ত নববষে বাংলাদেশের মানুষ কেমন উৎসবে মত্ত হয়, 
তারই জীবন্ত বর্ণনাদান করেছেন । কাঁবতাটির এীতহাঁসক মূল্য তাই বাঁদ্ধ 
পেয়েছে! পুরোহিতের মাধ্যমে গৃহস্ছের পূজার্চনার আয়োজন, বালকাদের 
বাঁভন্ন প্রকার ব্রতানুষ্ঠান এবং সবেপার চড়কের ধিবরণ কাঁবতাটকে 
আকষণণীয় করে তুলেছে । বালিকাদের ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন প্রসঙ্গে কাব 
লিখেছেন 
কেউ বাঁলছে “আয় গো দাদ, প্াণ্য পুকুর খুশীড়, 
মাঝে পুত্‌বো তুলসীগাছ, চার কোণে চার কাঁড়।” 
হরিচরণ আঁকে কেহ, কেউ বা ফুল তোলে, 
কেউ বা গোকাল ব্লত করে, দ্‌বাঁ আনতে চলে । 
দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্গত গেঘ' কবিতায় কাব বৈপরাঁত্য সঁষ্টর মাধামে 
আভনবস্ব দৌখয়েছেন। প্রচণ্ড দাবদাহে দগ্ধ ধরণীর বক্ষে বৃন্টির অঝোর 
ধারা আভনান্দত হয়, কিন্তু জলপথের যাত্রীরা কখনই প্রসন্নাচন্তে মেঘবর্ধণকে 
আভন্নান্দত করে না-কাঁব মন্তব্য করেছেন-__ 
একে উপাঁজল সুখ 
অপরে বিষম দুখ, 
অমৃত আধার দোষে হইল গরল ; 
শারদোৎসব'ও সুদীর্ঘ কবিতা, এই কাবতায় দুগাঁ পূজা উপলক্ষে বঙ্গদেশ 
কেমন উৎসব-মুখর হয়, তার 'ববরণসহ দেবী পজার সার্থকতা বিষয়ে কাব 
মন্তব্য করেছেন। শহরের বাবুর দুগগা পূজা উপলক্ষে খানাপিনার যে 
আয়োজন, কবি তার বান্তবানুগ বিবরণ দিয়েছেন-- 
ব্রাশ্ডির বোতল ঘরে আছে দু'ডজন ; 
শ্যাম্পিন শোৌরর কিছ? হবে প্রয়োজন । 
চপ কটলেট চাহ, আর চানাচুর, 
সোডা লেমনেড আর, বরফ প্রচুর । 
বা. সা, বি. অ.-_-৪ 


&০ বাংলা সাঁহত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় 


“রেলগাড়ী” কবিতাঁটও সংদর্ঘ। এই কাঁবতায় রেলগাড়ীর হীঞ্জন ও কামরাসহ 
বাভন্ন শ্রেণীর যাত্রীর বিবরণ, গাড়ীর আসা-যাওয়াকে কেন্দ্র করে স্টেশনের 
চাঞ্চল্য, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের তত্তাবধানে যাত্রীদের খাওয়া-দাওয়া, 'বাভন্ন 
যাত্রীর টাকট কাটা ও ট্রেনে চড়ার আভিজ্ঞতা 'বিস্তাঁরত ভাবে বার্ণিত হয়েছে । 
রেলগাড়ী এদেশে চালানোর.জন্য ইংরেজদের প্রাত কাঁবির প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধাবোধও 
প্রকাশিত হয়েছে । 
তয় অঙ্কের অন্তত “অন্ধের উীন্ত কাঁবতায় প্রকৃতি ও মানব সমাজের 
দর্শনীয় বস্তু আস্বাদনের সুযোগ লাভে বাঁণত অন্ধ ব্যান্তর অনুযোগ 
প্রকাঁশিত-_ 
শুনোছ হে হার তুমি নিরাকার, 
সাষ্টও তোমার নিরাকার বুঝি, 
আঁধার আঁধারা ন্রভুবন ॥। 
চতুর্থ অঙ্কের অন্তর্গত “ভারতে দুভি-ক্ষণ কবিতায় কাঁব দুভর্ষি পীড়ত 
ভারতের মমন্তুদ চিত্র আঁঙ্কত করে কাল সচেতনতার পাঁরচয় দিয়েছেন, কন্তু 
দুভি-ক্ষের কারণ স্বরূপ আঁভাহিত করেছেন ভারত বাসীর পাপকে। কবিতা 
অমিন্রাক্ষর ছন্দে রচিত । 'হাদস' কবিতায় হাঁসর প্রকার ভেদ বার্ণত হয়েছে । 
শশুর সুন্দর হাঁস, জটিলতাযতুক্ত চপলা বালার হাঁস, নবোঢ়ার সলাজ হাঁস, 
যুবা-যুবতীর প্রেমময় হাঁস, বিশুদ্ধ প্রেমের হাস, স্বার্থপরের কুটিল হাঁস, 
পাগলের অর্থহীন হাঁস ইত্যাদর বিবরণ দয়েছেন। 'আলোকলতা” কাবতায় 
কাঁৰ আলোকলতার সঙ্গে বারবাঁনতার তুলনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন__ 
দেখতে কেমন চিকন চাকন; হলুদ পানা রং, 
আলোকলতার বারবাঁনতার, একই রকম ঢং । 
বাইরে যেমন নধর শরীর, নাই ভতরে সার, 
গভতর ভরা তিন্ত রসে, বাইরে চমৎকার । 
সপ্তম অঙ্কের অন্তর্গত 'কৃষ্ণকুমারী” কাবতাঁট রাজস্থানের বহখ্যাত কাঁহনী 
অবলম্বনে রচিত। হীরক জ্বাবাল” কাবতায় কাঁব ইংরাজের প্রশস্ততে 
মেতেছেন-_- 
রাজার উৎসবে তোমার উৎসব, 
রাজার কুশলে তোমার কৃশল ; 


মহম্মদ মীর আল্লা প্রণীত “বধবা-গঞ্জনা” কাব্য গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৯৭ | 
এই একই কাব্যের সঙ্গে যুস্ত হয়েছে আরও একাঁট কাব্য-_ীবষাদ ভান্ডার? । 
কাব্যের প্রথমেই সংযোজত 'আভাসে” কাঁব তাঁর কাব্য রচনার উদ্দেশ্য 
বর্ণনা করে বলেছেন-__ 
অবলা রমণশ কুল চির পরাধাীনা 
সেই হেতু িধবারা থাকে পাঁতিহীনা । 


বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় ৫১ 


তাও এ ভারতে কাতিপয় পাপালয়- 
ভিন্ন আর পাঁথবার কুল্লাঁপও নয় । 
বিধবা হৃদয় চিত্র কারব অঙ্কন । 
শুনাব বষাদ গীত, পরান ভরিয়া, 
ভারত সন্তান গণে, বিনয় কারয়া। (পঠঃ২) 
মানীবক গৃণসম্পন্ন মুসলমান কাঁবর 'হন্দু বিধবার দুঃখে বিগালত হওয়ার 
ফলেই বতর্মান কাবাঁটর আত্মপ্রকাশ । 
পবধবা-গঞ্জনা” কাবাটি দুটি পারচ্ছেদে 'বিভন্ত ৷ ধিধবাদের স্বাথবরোধী 
দেশাচার, য্যান্তহীন সামাঁজক নিয়ম, বিধবা ধিবাহ প্রচালত না থাকায় 
সমাজের অধঃপতনের চিত্র, বহববাহ প্রথা, বৃদ্ধের সঙ্গে অলপবয়সশ কন্যার 
ববাহ দানের অযৌ্তক প্রথা ইত্যাঁদর শীনমম "চন্ত্র কাব্যাটতে পাঁরস্ফুট । 
কাব সরলা, তরাঙ্গনী, সৌদামনী প্রভাত চাঁরন্রের সৃষ্টি করেছেন তীর 
বন্তবাকে প্রকাশের জন্য । 
সরলা ও তরাঁজনী দুই সখী। সরলা সধবা অপরপক্ষে তরাঁঙ্গনী 
পাতিহীনা । তরাঁজনীর বেদনার তীব্রতা প্রকাশের জন্য কাঁৰ সরলার পাঁতিসঙ্গ- 
সুখের প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন-_ 
এ চিত্ত আকাশ পাঁতরূপ চন্দ্র করে 
সতত 'বিদহ্যৎ সম আলোকিত করে ॥ 
ধরায় হয়েছি মোরা স্বরগ-নবাসী । 
প্রণয় পয়োধি-নীরে মহানন্দে ভাস ॥ 
পাঁতপদে স'পিয়াছ জীবন যৌবন । 
পেয়োছি অক্ষয় সুখ হেরে স্বামীধন ॥.. (পৃঃ ১০) 
অপরপ্ক্ষে বৈধব্যের শিকার তরা্গনী জানিয়েছে তার দুভাগোর কথা-_ 
শৈশবে সময়ে পিতা দেন মোর বিয়ে । 
শৈশবেই স্বামী ধন যান ফাঁক দিয়ে ॥ 
বিফল জীবন মোর, বৃথা এ সংসার । 
মানব জনম হায়! হইল অসার ॥ (প:ঃ৮-৯) 
পাঁতপ্রেমে বাতা, সাজসজ্জার সুযোগ লাভে এবং পাঁতর সঙ্গে রঙ্গ রস করা 
থেকে চিরতরে বাতা হতভাঁগনী গিধবা রমণীর কাতরোন্তি কাব বর্ণনা 
করেছেন এইভাবে-- 
পার অলঙ্কার, ঠমক ঝঙকার, 
কাহারে শুনাব আর । 
ভাল শাড়ী পরে, সুবাহার করে, 
সামনে দাঁড়াব কার ? 
হইয়াছি রাঁড়ী, গহনা ও শাড়নী, 
এ জীবনে পারব না। 


&২ বাংলা সাহিত্যের বিস্মিত অধ্যায় 


লয়ে স্বামী ধন, প্রেম আলিঙ্গন, 
আর ভবে কাঁরব না ॥ 
ফুলেল মাথায়, আলতা হাতে পায় 
আম আর 'দিব নালো। 
মুখে মুখ "দয়া, পান কেড়ে নয়া 
কভু আম খাব নালো !! 
তরা্গনীর মনোবেদনা তীব্র হয়ে উঠেছে 'নম্নোদ্ধূত অংশাঁটতে-__ 
সাধে কি সেজোছ আম চাতাঁকনী সৈলো। 
দাহছে হৃদয় মম প্রাণপাতি বৈলো !! 
হৃদযেতে আবরল 
জলে যেন হলাহল, কাহারে তা কই লো 
পড়েছি ভীষণ রণে, 
এ পোড়া যৌবন বনে, 
ধবান্ধছে কণ্টক মনে, আর কত সই লো !! 
চাতাঁকনী শূন্য ভবে 
মেঘ-বাঁর বিনে মরে 
তবুও সে আশা,করে, আমি তাও নই লো ? 
কাঁব 'বধবাদের পরামর্শ 'দয়েছেন মুসলমান হয়ে পুনরায় ?ববাহ করে 
স্বামীসঙ্গ সুখলাভে জাঁবনকে সার্থক করে তুলতে-_ 
কলেমা লইয়া সধবা হইয়া, 
সাধ দু কালের ধন ॥ (পৃঃ ২৩) 
সৌদামনী বিবাহতা, গকন্তু তার মনোবেদনা তার বৃদ্ধ পাঁতর কারণে__ 
মা বাপের চখে মোর পড়োছিল ছাই । 
টাকার লোভেতে অন্ধ হয়োছল তাই ॥ 
পাইয়া অনেক টাকা মোর তা মাতা । 
ভূিয়। দুজন তারা আমার মমতা ॥ 
তন কেলে বুড়ো বর না বয়ার 
এনে, দিল তার সাথে ?ববাহ আমার । 
'অনন্তোচ্ছ্বাস” ২২টি পৃথক পৃথক পদ্যের সংকলন । এই পদ্যগীলতেও 
[বধবাদের জনা কাঁবর আত প্রকাঁশত | দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' 
কবিতায় .কাঁব 'ীাবধবা বিবাহের ব্যাপারে অক্লান্ত কমীর বিদ্যাসাগরের 
1তরোধানে শোক প্রকাশ করে এই আশা ব্যস্ত করেছেন __ 
হীন কাব কয়, সেই মহোদয়__ 
ভারত ব্যাঁপিয়া, 
যে বীজ বাঁপিয়া, 
গেছে অঙ্কারয়া (কালে ) ফাঁলবে 'নশ্চয় !! 


বাংলা সাহত্যের বিস্মত অধ্যায় ৫৩ 


'তাই ওঃ” “কেন না মা!) “সন্তাঁপত পাখী, কাঁবতাগ্ীলতেও 'বিধবাদের 
দুঃখ-বেদনা প্রকাশিত হয়েছে । মাতা মহারাণী” কাঁবতায় মহারাণী 
ভক্টোঁরয়ার প্রশস্ত গাওয়া হয়েছে । 


১৭৫৪ শকাব্দে (১৮৩২) মেটোর বা মাঁটয়ার গ্রামে গীতিকার 'বিষ্ুরাম 
চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম । বিষ্ুরামের 'িতা ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় । 
বিষুরামদের আদ নিবাস ছল নদীয়া জেলার মধ্যবর্তী জব গ্রামে । কবির 
পিতামহ এখান থেকে কাটোয়ার পরপারবতাঁঁ গঙ্গাতীরাষ্থত মেটোর গ্রামে 
বসাঁত স্থাপন করেন। িষুরাম মীর্শদাবাদের অন্তর্গত কাশিমবাজারের 
জাঁমদার অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদ্‌রের কাছে কাজ করতেন । 

বঞ্ণুরামের গীত রচনার পাঁরচয় পাওয়া যায় তর বাল্যাবস্থা থেকেই । 
পাঁচালশকার দাশরাঁথ রায় 'িষ্ুরামের বাল্যকালে রাঁচিত কৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত 
শুনে মুগ্ধ হয়ে বলোছিলেন, 'এ বালকের যে রসে গীত বাঁধা সে রস প্রকাশের 
উপযুক্ত বয়ঃরুম হয় নাই, কালে এ বালক মহাকাঁব হইবে )? 

রাজনারায়ণ বসুও বিষ্রামের গুণণ্রাহী ছিলেন । তান বিষুরামের বেশ 
কয়েকাঁট সঙ্গত ভাষান্তারত করোছিলেন । “সোম প্রকাশ' খ্যাত দবারকানাথ 
বিদ্যাভূষণ তো বষ্ণুরামকে রামপ্রসাদের পরেই স্থান দয়োছলেন । মনীষী 
রমেশ চন্দ্র দ্তও কাঁবর সঙ্গীত প্রাতভার অনুরাগ ছিলেন ! 

১৮৬৮ সালে 'বষ্ুরামের 'গীত-মালা'র ১ম ভাগ ম্াদ্রত হয়। এর নয় 
বছর পরে ১৮৭৭ সালে গীত-মালা"র ২য় ভাগ মদত হয় । এরপর দীর্ঘ 
তেইশ বছর পরে ১৯০০ সালে “গীত-মালা'র ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড একক্রে 
প্রকাশিত হয় । 

মোট ৩০৮ট গানের সংকলন “গত-মালা'। প্রাতিটি গানের সঙ্গে সুর ও 
তাল উীল্লাখত হয়েছে । '“গীঁত-মালা”র গানগদীল উপদেশ মূলক ও অধ্যাত্ম 
বিষষক । বস্তুত পক্ষে অধ্যাত্ম বিষয়ক সঙ্গীত রচনাতেই কাঁবর অনায়াস 
নৈপুণ্য । ২৮ সংখ্যক সঙ্গীতে কাব ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নরূপণের 
চেঘ্টা করেছেন-_ 


ভেবে মার ক সম্বন্ধ তোমার সনে । 
তত্ত জার তত্তাতত হে, তত্ত তার না পাই বেদ পুরাণে, 
তত্ত করে না পাই তত্ত্ব ও তার বেদ পুরাণে । 
তুম জনক ফি জননী ভাই ?ক ভাগনী, 
. স্বজন পাঁরজন ক পুত্র কন্যে : 
এ নয় তোমাতে সম্ভব, এ কি অসম্ভব, 
সম্পক্ণ নাই 'কন্তু পর ভাঁবনে । 


[&৪ সংখ্যক গীতে কাঁবর ঈশ্বরপ্রীতির অনাঁবল প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়__ 
ওরে, আমার মন ভূলালে যে, কোথায় আছে সে। 
সে দেখে আম দোখনে ফিরে চাই আসে পাশে । 


৫&৪ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


কখন রই মুদে আঁখি, কখন এক দৃন্টে থাঁক 
কত বলে কত ডাক, দেখব মনের আশ্বাসে । 
১০৭ সংখাক গানে কাব নক্ষব্রদের বন্ষের উপাসক, চন্দ্র ও সূযকে যথাকুমে 
আচার্য ও উপাচার্য রূপে কজ্পনা করে এক আঁভনব টিন্রক্প রচনা করেছেন-_ 
বর্ম উপাসনা করে গগনে নক্ষত্র গণে । 
এঁত প্রকৃত সভা অশন্ত শোভা বর্ণনে । 
যেমন আছে অবধায, কাঁরছেন সভার কায”, 
আচার্য আর উপাচার্য, চন্দ্র সূর্য দই জনে । 
১০৯ সংখ্যক গণীতে কাব জলে-স্থলে, হৃদয়ে, পবনে সবন্ত দেবতার প্রকাশ লক্ষ্য 
করে আভভূত হয়েছেন-_ 
জলেতে লিখেছ জগৎ-জীবন, 
পবন হিল্লোলে হয় দরশন, 
জহলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন, 
জ্যোতির্ময় নামে জগৎ দেখাতেছ । 
১১৪ সংখ্যক গানে কবি ঈশ্বর লাভের সহজ উপায়াঁট ব্যস্ত করেছেন-_ 
প্রেম আছে তাই জগৎ আছে, প্রেম আছে তাই জীবন বাঁচে, 
ওরে, প্রেম লয়ে যায় তাঁরি কাছে, এই প্রেম পাঁবন্র হলে । 
প্রাণ হাড়তো প্রেম ছেড়না, প্রেমের গাছেই সে ফল ফলে, 
তান সব এড়ায়ে যেতে পারেন, ধরা পড়েন প্রেমের কলে । 
১২৪ সংখ্যক গানে কাব তরুর কাছে লব্ধ নীতি শিক্ষার উল্লেখ করেছেন-_- 
পর হিতেরি তরে, প্রাণ দান দিস্‌ অকাতরে, 
বলব কি ধন্য তোরে, ধন্য ধর্ম বল রে : 
আশ্রত 'হংস্রকে, আতপে কারস: রক্ষে 
এ নীতি শিখাল কে, লোকে যা বিরল রে। 
এইবার ভন্ন রসের কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে । 
১২২ সংখ্যক গানটিতে কলকাতার বোঁশন্ট্য, 'বাশেষত কলকাতার দশনীয় বস্ত 
গুীলর বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে, বার্ণত হয়েছে কলকাতার কম” চণ্চল উীরীরা 
কত দোকান পসারা, 
কত বালাখানা 'চাঁড়য়াখানা কারখানা ভার, 
চলে দ্রীম গাঁড়, ফুটপাথ দুধার ; 
পথের্‌ ধারে ধারে উঠছে বার, 
সার গাছের ছায়াতে পাঁথক জড়ায় । 
শোভে চক চাঁন বাজার, 
যেমন অসমার আমদানি তেমন হয় উজাড় বোঝার, 
রাত্রি দিন গুলজার, লোক হাজার হাজার ; 
ও কেউ, দিনছে বেচ্ছে ইচ্ছে যে যার, 
লাভে মূলে কেউ হারায় কেউ গড়ে যায় । 


বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ৫৫ 


সার সার গ্যাসের আলো, 
আবার, ইলেকাট্রক লাইটের আলো তা হতেও ভালো, 
আলতে গাঁলতে নাই আঁধার কালো ; 


পুলে কূলে উজ্বলে আলোক মালায় । 


১৪৪ সংখ্যক গানে ১৩০৪ সনে অন্বাষ্ঠত ভামিকম্পের স্মত বার্ণত হয়েছে__ 
এমন ভূঁমকম্প কে কবে দেখেছে আর । 
সদাই শঙ্কা তাই পাছে হয় আবার ; 
সাল তেরশ চা"র 'ত্রিশে জ্যৈষ্ঠ রাহবে স্মরণে সবার । 
ভেঙ্গেছে কম ঘর এক তালা, পড়ে নাই এক খড়ের চালা, 
সকল হতে 'নিরাতঙ্ক গাছ তলাই । 
১৪৫ সংখ্যক গানাঁট কৌতুক রসের । ভেজাল 'ঘিয়ের কারণে রাহ্মণদের জন্য 
পুনরায় চিড়ে ফলার প্রবাতিতি হওয়ার পাঁরপ্রোক্ষিতে রাঁচিত এঁটি-_ 


ভারতের যা পরম ভোগা যে ঘৃতে করে আরোগ্য 
যাতে হয় হোম যাগ যজ্ঞ, তাই গেলো ত কেন রই । 
কালচকে ঘুরে ফিরে, আবার যখন এলো চড়ে, 


আরও কত আসতে পারে, আশানন্দে 


১৪৮ সংখ্যক গানাটতে মহাকাব মধুস্‌দনের প্রাতি শ্রদ্ধা নিবোঁদত হয়েছে-- 
মরে কথা কওয়া সম্ভবে মধুর, 
অমিলেতেও যাঁর কাঁবতা মধুর, 
ভাবের মিলই মিল ভাবেই সব মধুর 
এত দূর আগমন । 
আজ এ শ্মশানে অপূর্ব দর্শন, 
এক স্থানে রাঁব শশ' তারাগণ, 
কারো জ্যোতিভপ্গ নাই সে কারণ, 
মধুর কাবযতে যেমন ; 


বেশ কয়েকাঁট গানেই কাঁব ভারতবাসঈর সুরাসীন্ততে বেদনা প্রকাশ করেছেন । 
যেমন ১৫৭ সংখ্যক গানে কাব লিখেছেন, 
হেন ভারত সন্তানে, মত্ত হয়ে সুরাপানে, 
তত্ব পথ ত্যজে অজ্ঞানে, ধনে প্রাণে মারা যায় । 
কিংবা ১৫৮ সংখ্যক গানে কাঁবর খেদোন্ত, “সোনার ভারত মজালে মাঁদরায়” । 
ভারতবর্ষের অধঃপতনেও কাঁবর দঃখবোধ প্রকাঁশত হয়েছে বেশ কয়েকাঁট 
গানে । ১৬৬ সংখ্যক গানে কাব বলেছেন-__ 
জাতীয় সম্মান গিয়েছে অনেক 'দিন। 
হে ভারতবাসগণ, কাঁরয়ে দেখ স্মরণ, 
সেই স্মরণ মনন 'নাঁদ ধ্যাসন ; 


&৬ বাংলা সাহত্যের বিস্মত অধ্যায় 


ভজন সাধন যত, সে দন হয়েছে গত 
যোঁদন হয়েছে ভারত স্বধর্ম হীন পরাধীন । 
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে, “তরু বল রে বল” “মন ষে তোমারে 
চাহে, তোমার সে গুণে” “তোমার প্রাত নগ়্ প্রেম যার? ইত্যাদি । 


'ভান্তর উপহার" ( পরমার্থ বিষয়ক কাঁবতাবলী ) নীলমাঁণ মুখোপাধ্যায় 
ন্যায়ালঙ্কার 'বিরাচত। নীলমাঁণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃত কলেজের 
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ । লেখক গ্রন্থাঁট রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন-__ 

"[1)5 8179800 0091)9115 16617 10 016 ০০19০ 01 (69,011) 
০007 0010 5006111 1655019 017 0161, 109%9119 2170 17)010116%.? 
অথাঁং ছান্রদের জন্য রাঁচত এট ছান্রপাঠ্য গ্রন্থ। গ্রন্থাটর প্রথম সংস্করণে 
লেখকের নাম অনূল্লিখিত ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের নাম 
প্রকাশিত হয় । "দ্বতীয় সংস্করণাঁটর প্রকাশ কাল ১৯০০ সাল । গ্রন্থে সংকালত 
কাঁবতাগ্ীলর মধ্যে রয়েছে উষা স্তোন্র, সৃযেদিয়, গোম্ঠগাথা, ঈশ্বর স্তোন্র ( ১ম 
থেকে সপ্তম ), শ্রীমতী মহারাণণ ভিক্টোরয়া, জাতীয় সঙ্গত, 'ব্রিটন সাম্রাজ্য, 
কাঁতি? ধম” সঙ্জন চারত, খল চাঁরত, স্বাস্থ্য-ীনবাস, রাম-চাঁরত এবং অজ্‌বন- 
চাঁরত। “ঈশ্বর স্তোত্রে কাব আহ্বান জাঁনয়েছেন ধর্মে উৎস্গীঁকৃত প্রাণ 
হতৈ- 

ধ্যানেতে যাঁদ না পার, ধমে প্রাণ পণ কর, 
ধর্ম-চচ্চা হতে হবে জ্ঞান- শ্রদ্ধা-_ বাঁদ্ধ, 
ঈশবরের অনগ্রহে পাবে পরে 'সীদ্ধয। 
সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ নীলমাঁণ বাবু ছিলেন ইংরেজ সরকারের একান্ত 
অনুগত, তাঁর সেই আনুগত্য নানাভাবেই প্রকাশিত হয়েছে । শুধু নিজের 
আনুগত্য প্রকাশ করেই 'তান কর্তব্য শেষ করেনান, ছান্রদেরও ইংরেজ রাজত্বের 
প্রীত অনুগত করতে চেয়েছেন । 

শ্রীমতী মহারাণী 'ভক্টোরয়া"য় কাব ইংরেজের স্বাধীনতা 'প্রিয়তার সপ্রশংস 
উল্লেখ করেছেন, কন্তু 'নজে স্বাধীনতা 'প্রয়তার পাঁরচয় দানে বার্থ হয়েছেন 
পরাধীন দেশের নাগাঁরক হওয়া সত্বেও । ভারতবাসীর রাজভাঁন্ত এ্রীতহ্যান্গত 
বলে কাব উল্লেখ করে পরোক্ষে দেশবাসীকে ইংরাজ রাজত্বের প্রাত অনুগত 
করে তুলতে চেয়েছেন-_- 

রাজভান্ত ভারতের কুল ব্লমাগত, 
যুগ যুগান্তর হতে ধর্মে পাঁরণত। 
'জাতীয় সঙ্গীতে” কাব জানয়েছেন__ 
“আমাদের মন প্রাণ রাজ্জীতে আপতি |? 
বলটন সাম্রাজ্য কাঁবতায় কাব ফ্রান্স, জামান, রাুঁশয়া, ইটালনী, আমেরিকা, 
জাপান প্রভাতি দেশের তুলনায় 'ব্লটেনের শ্রেম্তত্ব প্রাতপন্ন করেছেন। ভারতের 
প্রসঙ্গে কাঁবর বন্তব্য__ 


বাংলা সাহিত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় ৭ 


অপূর্ব আঁচন্ত্য বিধাতার "বাঁধ, 

ভারতে 'ব্রটেনে রবে নিরবাঁধ 

এক সূত্রে গ্রাথত ধরার কন্ঠহার 
“কীর্তি কাঁবতায় কাঁব রামচন্দ্র, বাসুদেব, বাল্মীক, ব্যাসদেব, কালিদাস, 
ভারতচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচাষ” চৈতন্যদেব, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখাদির 
কশীর্ত বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, বলতে চেয়েছেন কতই মানুষকে স্মরণনয় 
করে রাখে । 'বদ্যাসাগর প্রসঙ্গে কীব বলেছেন £ 

অমর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারসাগর, 

শতধারা দয়ার প্রভব ধরাধর ; 

সরল, স্বাধীনচেতা, কোমল-অন্তর, 

বঙ্গভাষা-নালনীর নব-ীবভাকর ; 

অনাথার িরবন্ধু, দেশশীহতে রত, 

শবদ্যার উন্নাত তরে দরশীক্ষত সতত ; 


আঁখলচন্দ্র পালিত রাঁচত “হ্‌দয়-গাথা" কাব্যাটকে (১৯০২ ) ীবরহ-কাবা বলে 
আভহিত করা যায় । কেননা এই কাব্যের আধকাংশ কাবতারই সুর বিরহের । 
কাব্যট উৎসর্গ করা হয়েছে নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে 
আলোচ্য কাব্যটির পাঁচটি পযয়ি- (ক) বালারচনা ; ।খ) হৃদয়-গাথা : 

(গ) 'বাবধ : (ঘ) পন্ত এবং (ঙ) অনুবাদ ও অনূকাতি । তন্মধ্যে 'হৃদয়-গাথা' 
পযাষেই সবাধিধিক কাঁবতা স্থান পেয়েছে । 'বাল্য-রচনা' পষয়ে স্থান পেয়েছে 
শবদহ্যতের প্রতি", শবসাঁজতা দেবী প্রাতমা” এবং 'কে তুম” কাঁবতান্রয় । 
শবদহ্যুতের প্রাতি' কাঁবতায় কাব 'িদংকে নারীরূপে কজপনা করে নিজের 
রূপের কারণে অহংকারী বলে আভিষুন্ত করেছেন এবং বদন্যৎ অপেক্ষাও 
আঁধকতর সুন্দরী আছে বলে বলেছেন-_ 

তোমা চেয়ে আছে রূপ মনোমুগ্ধকর ; 

দেখাই তাহারে আমি, বল গো ?বচার তুম 

তোমা চেয়ে সেইরূপ নহে কি সুন্দর 2 
কবি স্পম্টতঃই তাঁর প্রেয়সীর কথা এখানে বলতে চেয়েছেন। কিন্তু 
বালকোচিত লজ্জায় নামট প্রকাশ করতে পারেননি. স্থানাঁট শূন্য রেখেছেন । 
শবসাঁজতা দেবী প্রাতিমা” কাঁবতাঁটতে ভ্রয়োদশশী “সরোজনী”র অকালমৃত্যুতে 
কাঁবর বেদনাদণর্ণ হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে । কাঁব 'সরোঁজনী'কে “সহোদরাধক 
স্নেহ' করতেন। তার অকাল মৃত্যুতে তাই কাঁবর খেদোঁন্ত__ 

ভ্রামতে ভ্রামতে বুঝ নন্দন উদ্যানে, 

পথ ভুলে একবার, এসোঁছলে এ সংসার 

তা বলে দি চিরকাল থাঁকবে এখানে 2 
হৃদয়-গাথা” প্যয়ে “বিদায়” কবিতায় কাঁব তাঁর বহু আঁভলাষত প্রণায়নীকে না 
পাওয়ার বেদনাকে প্রকাশ করেছেন । 
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“সেই একাদন আর এই একদিন? কাঁবতায় কাঁব তাঁর প্রেয়সীর সান্নধ্য সুখ 
ও 'বিরহজাঁনত বেদনার তুলনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। “আদর? কাঁবতান্তে কাবর 
মম“বেদনা ধ্বাীনত হয়েছে__ 
জীবনের সুখ তুম 
হৃদয়ের অধীশ্বরা, 
তোমা ছাড়া হয়ে আম 
জীবনে রয়োছ মার ! 
“সে” কাঁবতায় কবি তাঁর প্রেয়সীর সঙ্গে আভন্নতাকে ব্যক্ত করেছেন__ 
বিশ্ব রসাতলে যাক, 
শাস্ত্র পদ্ড়ে হোক খাক, 
দূরে যাক কম কাণ্ড নীতি ধর্ম জ্ঞান, 
“সে আমার- আম তার" এই খুব জ্ঞান। 
“দেখা” কাঁবতায় কাঁব প্রেয়সীর দশ“নের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন-__ 
কেন পোড়া আঁখি সদা থাক থাকি, 
কাঁদে দরশন তরে, 
“সেই মুখে" প্রয় মুখটির স্মুতিচারণায় পযবাঁসত । “কেমনে” কবিতায় কাব 
বিচ্ছেদ বেদনার উপশম ঘাঁটয়েছেন এইভাবে-_ 
হৃদয়ের দরশন, হৃদয়ের আলঙ্গন, 
হৃদয়ের যে চুম্বন, মূল্য তার নাই ! 
'ঈনপনে' কাব বাস্তবে অপ্রাপ্তর অপ্ণতাকে পূর্ণ করেছেন- 
স্বপনেই বুকে রাখ স্বপনেই চাঁম মুখ, 
স্বপনেতে কত আসে অজানা অগাধ সুখ ! 
'সাধ' কাঁবতায় কাব শবরহ শুন্য রোমাণ্টক পাঁরবেশে প্রেয়সীর সঙ্গে 
কালাতপাত করার মধুর চিত্র একেছেন-_ 
জ্যোৎস্নার ঘর বাঁধ আকাশের গায়, 
তারার আলোকমালা জ্বেলে 'দব তায়, 
নন্দনের পারজাত 'বছাব যতনে, 
মানসের কমলিনী 'মশাব তা সনে, 
সেই ঘরে-প্রাণ ধন, তোমায় আমায়, 
কাটাইব চিরকাল, এই সাধ যায় । 
'শমলন ও 1বরহে” কাব দাশশীনকতার পাঁরচয় দিয়েছেন-- 
মিলনেতে সুখ, আছে কিনা আছে 
গকছুই বুঝিতে নার, 
বিরহের সুখ সুতশর সুন্দর 
এই ত কাহতে পার । 
“পূজা? কাঁবতায় কাব তাঁর প্রেয়সীকেই দেবীর আসনে আঁধান্ঠত করেছেন । 
কাঁব অকপটে স্বীকার করেছেন তান নিরাকার দেবতার প্রাত আকৃষ্ট নন, 
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তাঁর জীবন দেবী অবয্নব সম্মান্বতা, যে কবিকে তার রূপে আকৃষ্ট করে, 
হাঁসতে মোহত করে, ভালবাসায় মুগ্ধ করে। 
“পারলাম কই” কাঁবতাঁট শৈশব ও বালোোর মধুর স্মৃতি চিনুণে অসামান্য 
সেযে এক শুভ যোগ আমার জীবনে, 
সেই চাঁপা ফুল তোলা, 
সেই শালুকের মালা, 
শুধুই কি ছেলেখেলা খেলোছি দৃজনে ? 
“ফুল, কবিতায় কাব তাঁর প্রেয়সীকে “ফুলকন্যা" রূপে 'চান্রত করেছেন । 
স্মহীতি'তে স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত কাবর মর্মবেদনা প্রকাঁশত। আমারে 
ভুলেছে" কাঁবতায় কাব তীর প্রেয়সীর পক্ষে যে তাঁকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব 
নয়, এই 1ব*বাস প্রকাশ করে সান্ত্বনা লাভে সচেম্ট হয়েছেন-_- 
আমাদের ভালবাসা অনন্ত অক্ষয় : 
আমারে ভুলেছে সখা ? তাও কভু হয়? 
“চন্তা'য় কাঁব তাঁর প্রেয়মীর বন্তব্য উপস্থাঁপত করেছেন। যাঁদও তার 
সামাঁজক নিয়মে 'ববাহ-প্‌বঁ প্রোমকের সঙ্গে কোনই সম্পক্ণ নেই, তথাঁপ 
তীঁর প্রেয়সন স্বঈকার করেছে তার প্রোমকই তার সব্্ব_ 
7স মোর সমাজ, জাতি, সে মোর ঈশ্বর, 
সে যাঁদ হৃদয়ে থাকে আর কারে ডর! 
সমাজ ঘোষণা দাও নগরে নগরে, 
“'ডুবেছে রাধকা কৃষ-কলঙ্ক সাগরে? । 
কোন ?কছই কাঁবর প্রেয়সীর স্মাতিকে ম্লান করতে পারবে না, তা তাঁর চিত্তে 
অনন্তকালের জন্য জাগরুক থাকবে । বিস্মৃতিকে কাব কিভাবে আতক্ষম 
করবেন তার চমৎকার বর্ণনা দেখা যায়_ 
[বস্মীতর ধূলা হায়, 
মলন কাঁরলে তায়, 
সুদীর্ঘ ?ন*বাস বায় উড়ায়ে দিব, 
তাহে নাহি যায় ঘাঁদ, 
অশ্রুতে বহাব নদী, 
সেই জলে ধূব নিত্য যতাঁদন জীব । 
গমলন ও 'বরহে” যে কাঁব 'বরহের প্রশংসায় পণ্চমুখ, “বিরহ” কাঁবতায় সেই 
কাঁবকে স্বীকার করতে হয়েছে__ 
আভিম্নান আবশ্বাস, [বরহেতে করে বাস, 
প্রণয়ের শত্রু নাই বিরহ মতন, 
হদয়-গাথার তৃতীয় পায়ে কাঁব নানা রসের কবিতা সংকলন করেছেন । 
“সুন্দর চিত্রে” সন্তান ক্রোড়ে জননীর রূপ দর্শনে মুগ্ধ কাব চিত্রকর ও 
কাঁবদের সৃষ্টির অর্থহশীনতা উপলাব্ধ করেছেন । “কাব ও ফুল? কবিতায় কাব 
এই দুইয়ের মধ্যেকার সাদৃশ্য দৌখয়েছেন-_ 
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কীট ছাড়া ফুল বথা ফোটে না সংসার বনে, 
শোক তাপ ছাড়া কাঁব দৌখবে না এ ভুবনে । 
“কে তুই” কবিতায় কাঁব নবজাতককে 'বধাতার আশাবাদ বলে বর্ণনা করেছেন । 
“আমিয়-গাথা” সমসামাঁয়ক বাংলা কাব্যের সমালোচনায় মুখর- 
ক্রিয়াগীল খুঁজে মরে কোথা তার কতৃত্পদ ! 
কতরা না পায় 'ব্রয়া,_কাঁবতার 'ি বিপদ ! 
নূতন নূতন ভাব নূতন নৃতন শব্দ, 
অনর্গল আমদানী, দেখে শুনে আছি স্তব্ধ ! 
ধোঁয়া ধোঁয়া সব ঠেকে চোকে দেখ অন্ধকার । 
কাঁবতা শুনিয়া কার দূর হতে নমস্কার । 
কাব প্রাচীন পন্থী--তান বিদ্যাপাঁত, চণ্ডীদাস, কীত্তবাস, কাশীরামদাস, 
মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্রের কাবাধারায় আস্থাবান । 
'আময়-সুধা” দীর্ঘ কাঁবতাঁট সংবাদ পত্রে প্রকাশিত এক ব্যথ প্রেমের 
কাহনী অবলম্বনে রচিত । আময়, সুধা ও সুধার পিতা_-এই তিন চাঁরত্রের 
উপস্থাপনা ও কথোপকথনে দকছ:টা নাটকীয়তার স্াম্ট হয়েছে । 
“হৃদয়-গাথা"র চতুর্থ পযাঁয়ের কাঁবতাগন্ণীল পন্তাকারে উপস্থাঁপত হওয়ায় 
একপ্রকার রর সৃষ্ট হয়েছে। পপ্রয়র পন্ন, প্রবাসীর পন্ধ, পন্র, উত্তর 
ইত্যাদ কাঁবতাগুল এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ 'লালতের প্রীত” কাঁবতা 
এই পায়ের শ্রেষ্ঠ রচনা । পঞ্চম পষায়ে কাব লর্ড বায়রণ এবং লঙ ফেলোর 
কবতাবলম্বনে ছি কবিতা রচনা করেছেন । 
শেষপযক্ত আশাহত চিত্তকে কাব সঞ্জীবিত করেছেন শেষ কাঁবতায় 
প্রেয়সীর মাধযমান্ডত মুখের কথা ভেবে__ 
বিষপ্ন হৃদয় মোর যাঁদও বিকল, 
যাঁদও একক আম বিশাল ভুবনে, 
নিভ়্ হৃদয় হয়, লাভ পুন বল, 
তাহার মধুর মুখ পড়ে যবে মনে । 


সুরমা সূন্দরী ঘোষ প্রণশত 'বাঁজনী' কাব্য গ্রন্থাঁটর প্রকাশকাল ১৩০৯ 
বঙ্গাব্দ । কাব তাঁর এই কাব্যগ্রন্থাট উৎসর্গ করেছেন নগেন্দ্রবালা বসংকে 

কণবতা-কমলবনে 

মোরা দোহে ফল্ল্লমনে 

| কাঁরতাম খেলা ; 
গাঁথয়া দিয়েছি হার 
সোহাগের উপহার 
কৈশোরের বেলা । দির 

মোট ৫&০1ট কাতার সংকলন আলোচ্য কাব্যগ্রন্থাট । গ্রন্থের প্রথম ক।বতাঢর 
নামেই কাব্যাটর নামকরণ করা হয়েছে 'রা্জিনী?। 
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হে আমার মানস-রাঁঞ্জনী ! 
হাসিতে অশ্রুতে ডুবায়ে তালিকা 
ফ.টায়ে তুলেছি স্বপন-কাঁলকা ; 
কোনটা ফুটেছে, 
কোনটা টুটেছে 
সরমে মরমে 
যেন কলাঁঙ্কন? ! 
তবু তুমি মানস রাঁঞ্জনী ! 
আঁধার হৃদয়ে কনক দেউট+, 
কভু মিটি মাটি, কভু উঠ ফট ; 
জীবন থাকতে 
শদব না 'নাভতে ! 
আম যে পিয়াস ; 
তুম তরা্গনী ! 


কবর জীবন দেবতাই (2) রাঁঞ্নীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন । যে ছল 
একান্তভাবেই কবির গনজস্ব, তা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হওয়ায় কাঁব-চত্ত ব্যাকুল 
হয়েছে পাছে তাকে হারাতে হয়। শেষ পযন্ত কাব 'নশ্চন্ত হয়েছেন যে 
পুনরায় তাঁর রাঁঞ্জনণী তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে, আবার তাঁকে 
মুগ্ধ করবে । 
কাব্যগ্রন্থের শেষ কাঁবতা শীবদায়”, এতেও রাঞ্জনীর প্রসঙ্গ এসেছে । রাঁঞ্জনী 
কাবর কাছে "বদায় প্রার্থনা করায় কাঁব-চত্ত বেদনায় আচ্ছন্ন হয়েছে । রাঁঞ্জনীর 
উদ্দেশে কাব এই প্রার্থনা জানয়েছেন-_ 
সাথে সাথে ঘুরায়েছি প্রান্তরে পাথারে ; 
স্নগ্ধ শয্যা পাতি দিব আজকে তোমায় । 
শুধু এই কর, সখা, দেখা দিও গফরে 
একটন নর্মল প্রাতে এ জীবন-তীরে ! 
কাবতাঁটিতে রবীন্দ্রনাথের বহখ্যাত “যেতে নাহ "দব' কাঁবতাঁটর প্রভাব 
পড়েছে__ 
যারে ভালবাস, তারে আরো কাছে টান, 
“ছেড়ে নাহ 'দব"_ বাল দৃঢ় কার পাশ! 
তবু যেতে দিতে হয় । 'মছে শুধু ভ্রান্ত ; 
'শেফাঁলকা” কণরতায় কাব শেফাঁলিকাকে “ীদ্ভদ বাঁলকা” বলে আঁভাহত 
করেছেন। শেফাঁলকা যেন উষার অশ্র। বিধবার বৈধব্যবেশের সঙ্গে 
শেফালকার তুলনা করেছেন কবি-__ 
যেন জেগে বসে থাক রজনীর শেষে 
শুদ্ধ সাত শুভ শুভ্র বিধবার বেশে ; 
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মুখে নাই ভাষা, 

বকে নাই আশা ! 
কাব কুমুদরঞ্জনের মানাঁসকতার সঙ্গে এই কাঁবতায় প্রাতফিত কাঁবর মানাঁসকতার 
গভাঁর সাদশ্যের সন্ধান মেলে। 


'ভরা বাদলে" কাঁবতায় কবির 'বানদ্র রজনী আতবাণঠহত হয়, কারণ-__ 
[বষম দঃযেগি আজ অন্তরে বাঁহরে ; 
এ বিরহী হিয়া 
উঠে শিহারিয়া, 
বার বলাপ শুন ভাসে আঁখনীরে | 


নবজাত' কাঁবতায় কাঁব প্রথমে জন্মকে মায়ার বন্ধন বলে ভাবলেও শেষ পযন্ত 
নবজাতকের প্রতি স্নেহ-মমতায় আত্মহারা কাঁবকে স্বীকার করতে হয়েছে__ 
বুকে রাখি হাঁদি ধনে 
ভাব শুধু স্ফীত মনে, 
ন্রভুবনে সুখী কেবা আছে মোর পারা! 


'তপোবন-গাঁর? কাঁবতাঁট দীর্ঘ। কাঁবতাটির প্রতিটি পধীন্ত চোদ্দাট অক্ষর- 
ষুন্ত হলেও আমন্রাক্ষর ছন্দ কাঁব ব্যবহার করেন নি, অন্ত্যানুপ্রাসকেই রক্ষা 
করেছেন । ভারতের বিগত এীতিহ্যর স্মরণে কাঁবাঁচত্ত বেদনাত হয়েছে-__ 

সেই সব পহণ্যময় বরণীয় দিন 

কোন মহাকাল গভে” হয়ে গেছে লীন £ 

লুকায়েছে কোথা সেই অতুল বৈভব 

ভারতের ? এবে সেই লীলা ভ্গম সব 

দৈত্য দানবের ? অতাঁতের পুণ্যফল 

স্মারয়া ঝারছে শুধু নয়নের জল ! 


বেশ কয়েকাঁট কাঁবতায় নারার প্রাধানা সূচিত হয়েছে । এই রকমের কাঁবতা- 
গঠীলর মধ্যে রয়েহে 'শাপান্তে” 'অজর্যনের প্রীত চিত্রাঙ্গদা", উত্তরার বৈধব্য” 
'রাঁত বিলাপ", “কচের প্রাতি দেবযানী? । 
শাপান্তে” কাঁবতায় সিংহ শাবকের সঙ্গে ক্লীড়ারত ভরতকে দেখে দুজ্মন্তের 

শকুন্তলাকে মনে পড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চত্ত একই সঙ্গে বিষাদ ও হর্ষে ভরে 
উঠেছে । দ:ম্মন্তের প্রাত কাধির বকু দৃষ্টি প্রকাঁশত হয়েছে এইভাবে-_ 

কোথা আজ তব প্রিয়া, হে মূ রাজন, 

বিনা দোষে আঁবচারে করেছ বজন 

সেই সতী প্রাতমারে । 
কাব্য গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাবতা ধনবাসিতা সীতা” । কাঁব সীতা চীরন্রাটকে 
অসামান্য মযাদা ও আঁভমান বোধের আধার রূপে গড়ে তুলেছেন। লক্ষণ 
কর্তৃক নিবাসিতা সীতা সামানা নারীর মত ম্াচ্ছতা হলেন না, দুঃখে ভেঙ্গে 
পড়লেন না, শুধু সীতার কণ্টঠের বজ্র ঘোষণ ধ্বানত হয়েছে 
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ভাবিতোছ শুধু মনে-__ 
ধর্ম কি সাঁহবে, হায় আজ অকারণে 
রাজ হস্তে অপমান 2 সে অমূল্য ধন, 
দেবেন্দ্র দূললভ, নিমেষের অযতন 
সহে নাষে তার; যশে নাহ ক্লীত হয়; 
বলে নাহ হারে ; রাজদণ্ডে তাঁর ক্ষয় ? 
রামচন্দ্রের আচরণের প্রাতিশোধ 'নয়েছেন সতা এই বলে-__ 
তাঁহার সন্তান 
ধরেছি যে গভে আজ. যাঁদ থাকে প্রাণ, 
পিতৃ গুণে বমাণ্ডিয়া তুলব বাছারে । 
আর এক কথা আছে, বাঁলও তাঁহারে-_ 
সাধব দুশ্চর তপ লয়ে মনস্কাম, 
জন্মে জন্মে পাত যেন হন মোর রাম ! 
স্পম্টই বোঝা যায়, 'নছক রামচন্দ্রের প্রত সীতার অন্ধ আনুগত্যই এখানে 
প্রকাঁশত হয়নি, প্রকাঁশত হয়েছে সীতার ক্ষুব্ধ চিত্তের মর্মবেদনাও। 
বঙ্গ জননণ' কাবতায় বঙ্গ জননীর দীনতা ও হাঁনতায় কাঁবর বেদনাবোধ 
প্রকাশিত হয়েছে__ 
হে আমার জন্মভৃম, 
পাঁতিতা, তাঁপতা, 
মুখে তব অন্ন নাই, 
বুকে জবলে চিতা ! 
ঘরে ঘরে মা তোমার, উঠে শুধু হাহাকার, 
তুম হাঁসতেছ বাঁস, গর উদাসীনা । 
তাই মা, তোমার লাগ বাজে না এ বাঁণা ! 
কাঁবর মানাঁসকতায় গতানুগাতিকার প্রাতফলন ঘটে 'ন, কাঁব-প্রাণ তাঁর ছিল, 
আর 'ছিল ভাব প্রকাশের উপযোগন ছন্দ ব্যবহারের নৈপুণা। এক ধরণের 
কমনীয়তা তাঁর কাবতাগহীলকে আকর্ষণীয় করেছে । 


জাঁমদার হরগোঁবন্দ লস্কর চৌধুরী 'বিরচিত 'দশাননবধ মহাকাব্য”টর প্রকাশ- 
কাল ১৩১০ সাল । দশ বৎসর পূর্বে ১৩০০ সনে কবি তাঁর এই গ্রম্থাটর প্রথম 
খণ্ড “রাবণ বধ কাব্য” নামে মাদ্রুত করেছিলেন। এই কাব্যাটর আলোচনার 
প্রারম্ভে উল্লেখ করা প্রয়োজন ষে ড. সুকুমার সেন তাঁর “বাঙ্গালা সাহিতোর 
ইতিহাসে" ( ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ ) কাব্যাটকে “দশানন বধ” বলে আভাহত 
করেছেন। সাশহত্য সভার সম্পাদক রায় রাজেন্দ্রন্দ্র শাস্ত্রী কাব্যটির ভূমকায় 
কাব্যাটকে 'দশাননবধ' বলে আঁভাহত করেছেন । অনুমান করা যায় ড. সেন 
এই ভাঁমকার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাব্যটকে “দশানন বধ" বলে আঁভাহত 
করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কাব্যাটর নাম কিন্তু “দশাননবধ মহাকাব্য” | 
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কাব্যাটর নামকরণ থেকেই আমরা অনুমান করতে পার মধুসূদনের 
“মেঘনাদবধ কাব্য কাঁবকে আলোচ্য কাব্য রচনায় অনয্্রাঁণত করেছে । 
কাব্যাটর বিজ্ঞাপনে কাব স্বয়ং বলেছেন ঃ 

কোন কোন ব্যান্ত আমাকে বাঁলতেছেন যে গ্রন্থখান সং্কৃতে লাখলেই 
ভাল হইত, কিন্তু আমার যখন মেঘনাদবধ কাব্যের পরে একখান রাবণবধ 
কাব্য রচনা কাঁরতেই ইচ্ছা তখন বাঙ্গালাতেই 'লীখতে আম বাধ্য ।, 
অথাৎ কাঁবর কাবা রচনার উদ্দেশ্য মধুসূদনের অবলাম্বত বিষয়াটর 
সম্পৃণ্ণতা দান । 

মধূস্দনের মেঘনাদবপ্ূ কাব্যের অনুসরণে কাঁব “দশাননবধ মহাকাব্য 
রচনায় ব্রতী হলেও মধুসূদনের কাব্যের সঙ্গে আলোচ্য কাব্যাটর পার্থক্য 
নানা গবষয়েই । মধুসূদন তাঁর মহাকাব্যাটকে নশট সর্গে বিভন্ত করেছিলেন। 
1কন্তু হরগোঁবন্দ ল্কর চৌধুরী তাঁর কাব্যাটকে দশাঁট সর্গে াবভন্ত করেছেন। 
সঞ্গগাঁল হল যথারুমে সান্ধাবরাতি জ্ভাপন, শায়কাহরণ, চাঁণ্ডকা স্থাপন, 
অন্তঃপুরদর্শন, পাবকাঁধম্ঠান, লঙ্কা সংরক্ষণ, বধ, স্বগাঁরোহণ, প্রাতজ্ঞাপূরণ 
এবং পৃণমনস্কাম । তন্মধ্যে শেষ দুটি সর্গ “পাঁরাশল্টে'র অন্তগত। 

মধুসূদন তাঁর কাব্যাট রচনা করোছলেন আনূুপটীর্বক আমিত্রাক্ষর ছন্দে, 
কন্তু আলোচ্য কাব্যে আমন্রাক্ষর ছন্দের পাঁরবতে একাঁদকে প্রযনন্ত হয়েছে 
বাভল্ন সংস্কৃত ছন্দ (গীতি, তৃণক, তোটক, রথোদ্ধতা, মালনী, 
ইত্যাঁদ ) অন্যাদকে কাব তাঁর স্বরাঁচত ছন্দও ব্যবহার করেছেন। যেমন 
পাশীতিচ্ছন্দ, দীর্ঘ 'ন্রপদী, লঘু চৌপদশী, লঘু ভ্রিপদী, দঘ” চৌপদন, কুরঙ্গ 
নত-ন, মধুমাধূরী, কলহ, পাতি, ভ্রমর গুঞ্জন, বাসন্তী, শাখনতনন, উগ্রচণ্ডা, 
নঙ্জঈনতোষণী, সুরধুনী, কাণ্চনমালা ইত্যাঁদ। বস্তুতপক্ষে 'দশাননবধ 
মহাকাব্যে'ওর অন্যতম আকর্ষণ কবির ছন্দ রচনার নৈপনণ্য । 

মধুস্‌দন তাঁর কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রভাবকেই আত্মসাৎ করে- 
[ছিলেন 'কন্তু হরগোঁবিন্দের কাব্যে একান্তভাবে প্রাচ্য দেশীয় ভাবেরই প্রাতিফলন 
লাক্ষত হয় । মধুস্‌দন তাঁর কাব্যে অলগকার প্রয়োগে বশেষতঃ উপমা প্রয়োগে 
[বরল কাঁতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন । কিন্তু স্বীকার করতে হয় হরগোঁবন্দ 
অলঙ্করণ পাঁরপাট্যে মধুসৃদনের সমপযাঁয়ে পৌছাতে পারেন ন। কাব 
উপমা, ব্যাতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের ওপরই আঁধক গুরুত্ব গদয়েছেন। তবে 
আলোচা কাব্যে প্রযযন্ত অলঙকারগুীল তেমন আঁভিনবত্বের আঁধকারী নয়, 
গতানুগাতিক | 

মধ:সুদন যেমন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যভাবের সহায়তায় বাভন্ন চাঁরন্্র এবং ঘটনার 
ববরণ দানে বাঁঞ্তত সাফল্য লাভ করেছেন, হরগ্ৌবন্দ তৈমনাঁট লাভ করেন 
ন। মহাকাব্যোচিত সমুল্লতি 'দশাননবধ মহাকাব্য অনুপস্থিত, যাঁদও 
মধুস.দনের কাবোর তুলনায় বতমান কাব্যে একটি আতারন্ত সর্গ সংযোজিত । 
ফলে আলেচ্য কাব্যটি বর্ণনামূলক কাব্যে পাঁরণত হয়েছে । 

মধসুদন তাঁর কাব্যের গাম্ভীষ” সাঁষ্টর জন্য স্বেচ্ছাকৃত ভাবে বেশ ছু 


বাংলা সাহত্যের বিস্মীত অধ্যায় ৬৫ 


অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। হরগোঁবিন্দের কাব্যে সং্কৃতেরই 
রাজকীয় আঁধপত্য । বাংলার এখানে দুয়োরাণবর অবস্থা । কাব নিজেও তাঁর 
গ্রন্থের 'বজ্ঞাপনে এই শবষয়াটকে পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন । আর 
সেই কারণেই সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডতেরা “দশাননবধ মহাকাব্যের ভয়সণ 
প্রশংসা করোছিলেন। পণ্জানন তক্রত্ব, চন্দ্রকান্ত তকলিঙ্কার, মহেন্দ্রনাথ 
বদ্যানাঁধ প্রমুখেরা যে প্রশংসা করোছলেন সেজন্য দায়ী কাঁবর ব্যবহৃত ছন্দ 
এবং সংস্কৃত বহুল বাংলা । এমনাক রামগাঁত ন্যায়রত্ব এমনও মন্তব্য 
করোছলেন--'আমার মতে মেঘনাদবধকাব্য অপেক্ষা আপনার রাবণবধ কাব্য 
অনেকাংশে ভাল হইয়াছে”। বলাবাহল্য এরূপ মন্তব্য আসলে উচ্ছব/স 
সবন্বতা দোষে দুষ্ট অথবা মেঘনাদবধ কাব্যের রসাম্বাদনে রামগাঁতির 
অক্ষমতাই দায়ী । নতুবা যে হরগোঁবন্দকে ন্যায়রত্ব “কালে বঙ্গীয় কাবগণ মধ্যে 
সবেচচি আসন আঁধকার কাঁরতে পারবেন” বলে ভাঁবষাৎ বাণী করোছলেন, 
1তাঁন বিস্মতির অন্তরালে নিমজ্জিত, অপরাদকে মেঘনাদ বধ মহাকাব্য পণ 
গারমায় আজও বিদ্যমান । 
এইবার আমরা কাব্যাটর ব্যাপক পাঁরচয় গ্রহণ করতে পার । পৃবেহি 
উাল্লখিত হয়েছে যে মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবত হয়েই আলোচ্য কাব্যটি রচনায় 
বতমান কাঁব প্রয়াপী হন। বস্তুত মেঘনাদবধ কাবোর পাঁরাশম্ট রূপেই 
দশানন বধ মহাকাব্য” রাঁচত। মেঘনাদ বধ কাব্যের চারন্রগীল যেমন আলোচ্য 
কাব্যে স্থান লাভ করেছে, তেমাঁন কাব নৃতন অনেক চরিন্রেরও সংযোজন 
ঘাটয়েছেন আলোচ্য কাব্যে। মেঘনাদবধ কাব্যে বাঁণত হয়েছে মেঘনাদের 
লক্ষণের হাতে অকালমৃত্যু ঘটার পর শ্রীরামচন্দ্র এবং লঙ্কাধপাঁতর মধ্যে 
অনুষ্ঠিত সান্ধির ফলে সাতাঁদন যুদ্ধাবরাতি অনুসৃত হয়েছিল মেঘনাদের 
পারলৌকিক 'ক্লয়াদ সম্পাদনের জন্য । “দশানন বধ মহাকাব্যে'র প্রথম স্গেইি 
সন্ধির বিরাতিজ্ঞাপন বার্ণত হয়েছে এবং তদনুযায়ী প্রথম সর্গট “সম্ধাবরাতি- 
জ্ঞাপন" নামে আভাহত হয়েছে । 
প্রথম সগে কবি লঙ্কাঁধপাঁতির যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে লগ্কাধপাঁতির 
গাম্ভীষময় আদ্বতীয় রুপাঁট প্রকাটিত-_ 
অনভ্র-লাঁজ্ব-উন্নত-দশমন্ভক পূর্ণ বনাবড় কচ পুঞে, 
স্ফৃুরিত-বিকটপুট রুন্ট-ীসংহসম, শমন গর্ব পাঁরভঞ্জে । 
জবাঁলত মহোজ্জল-_বিংশ নয়ন আত নৃশংস দ্াম্ট বিসর্পে 
সূর্য বীষ জিনি শোর্য সমন্বিত, ঘ্ার্ণত সতত সদর্পে। 
1বকট বদন পাঁরমাণ্ডত আঁতশয় কৃষকূর্ঠ ফুল পুঞ্জে, 
প্রচণ্ড-মদজল-_মশ্ডিত-গজপতি-_গণ্ডযুগল পাঁরগঞে। 
শমন দণ্ড জান সুদ সমহুজ্জবল বংশাঁত ভূজ- _গুরুবীষে 
সহম্রকর রাঁব বহূদ্ধগত হই ঘ্ত সতত অধৈষ্ণে । 
রন্ত বসন, জীন বাহু মহোজ্জবল, বদ্ধ সুদৃঢ় কঁটি কেন্দ্রে, 
সব্য--অংস 'পর পট্ট বসন বর, ফাঁণবর সম অচলেন্ড্রে। 
বা. সা. 'বি. অ.-_& 


৬৬ বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


সান্ধ্যসূর্য জান চন্দন বিন্দ;, স্ফাঁলিঙ্গ নিগত চক্ষে, 
রন্ত কুসুম ময়-__মাল্য বিলাম্বত ীবপুল উপলসম-বক্ষে । 
দ্বিতীয় সর্গে রামচন্দ্রের মূচ্ছিত,সৈন্যবাহনশর কারণে কৌণপ সমদ্রগভে 
নিমাঙ্জত হয়েছে ফণাঁশ্বরের প্রাসাদে উপনীত হবার জন্য । সমুদ্রের তলদেশের 
যে আঁভঙ্ঞতা কৌণপ লাভ করেছে, তা স্পম্টতই কাঁবর কজ্পনা-এশব্যের 
পরিচায়ক । 
সপ্তম সর্গে 'নাদ্রুত রাবণ যে সব ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে বিচলিত হয়েছেন, 
তাতেও কবির কম্পনাশান্তুর পাঁরচয় মেলে। সেইসঙ্গে রাবণের ভাষ্য 
পাঁরণাঁতর ছায়াপাত ঘটিয়ে কাব মনস্তাত্বক করে তুলেছেন সমন্ত িবরণাঁটকে_ 
শমন--চক্রসম বিকট নক্রগণ পাঁরক্রমই গুরুগবে 
উগরই আঁবরল বাহু গরল চয় ভাঁস্ম চতুীশ সর্বে ! 
আঁগ্নবর্ণ বহু ভৌতিকতনু অতিকৃশতম দীর্ঘ উলঙ্গ, 
মস্তক-উপাঁর অন্নাগার ভৈরব বিসাঁপ* কিরণতরঙ্গ | 
দশমুখ সাল্নধি উপগত কতশত গজগাঁত গজন সঙ্গে । 
শাঁঙ্কত কাম্পত অগ্ণাত ধরাঁণপ'ত দৌঁড়িল পবন 'বানন্দে, 
ক্ষতাবক্ষত তনু হইল 'নরাঁতিশয় কণ্টক কঙ্কর বন্দে । 
কিংবা, তণ্তরুধিরময়-_লৌহপান্র লই মদ্য বিঘিত মুন্ডে, 
বই আঁবরত শঙ্কর শর "পার, গালত রন্তু দশতুণ্ডে। 
তখন অকস্মাৎ কবুর-আঁধপাঁত সমাধক 'বস্ময় সঙ্গে, 
নিরাঁখল অদভূত ভৈরব রমণন, প্রচুর বিকাম্পত-অঙ্গে । 
অন্ধ তাঁমরসম কৃষ্ণবণ্ তনু আঁস্চম-ময় মান, 
সৃক্দন্তচয় সতত রুধিরময় রক্তবর্ণ দুই নেন! 
রন্তবসন বর পরাহত আঁবরত রন্তুমাল্যচয় বক্ষে, 
করতলাবধৃত খড়াবর ভৈরব, বাচ্নবাঁনগ্গত চক্ষে । 
তীব্ন দৃষ্ট কার বিকটহাস্যসহ কৌণপপাঁত লই সঙ্গে, 
চাঁলল ভয়ঙ্কর মৃর্ত দম্ভসহ দাক্ষিণ দাশ মণ "রঙ্গে । 
পূত্রশোকাত:রা মন্দোদরী যুদ্ধে গমনোদ্যত রাবণকে মুখে কিছু না বললেও 
অশ্রুজল ও নীরবতা অবলম্বনের দ্বারা বাধা দান করোঁছলেন, মেঘনাদবধ- 
কাব্যের কবি তা বর্ণনা করেছেন । 'ফিন্তু আলোচ্য কাব্যে কাঁব সম্রাজ্জীর কোন 
নাম উল্লেখ করেন ন, যুদ্ধে গমনোদ্যত রাবণকে অনুরোধ জানিয়ে ষূবতী 
শীর্ষমণি'কে বলতে দেখা গেছে 


সকলি-ত 'বনষ্ট হে, প্রখরনর-সঙ্গরে, 

তবু কি সমরৈষণা নাহত তব অন্তরে? 
ক ফল কহ এক্ষণে, বাঁধ 'রিপু রণাঙ্গনে, 
হৃদয়গত দুঃখ কি স্থগিত হইবে ক্ষণে ? 


বলাবাহ্‌ল্য মধ্স্‌দনের কাব্যে মন্দোদরণীকে ব্ুন্দনরতা ও নীরব দৌঁখয়ে কাব 


বাংলা সাহত্যের বিস্মিত অধ্যায় ৬৭ 


তার ষে ভাবমৃর্তি গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন, “দশাননবধ মহাকাব্যে, 
সম্রাজ্ঞীকে বাঙ্ময় করে কাঁব তা করতে সক্ষম হনাঁন। 
“মেঘনাদবধকাব্যে রাবণ শোকাচ্ছন্ন মন্দোদরীকে বলোছলেন-__ 

যাও 'ফাঁর শ্‌ন্য ঘরে তাঁম ; 

রণক্ষেত্র যাত্রী আম, কেন রোধ মোরে £ 

গবলাপের কাল, দোব, চিরকাল পাব ! 

বৃথা রাজ্য সুখে, সাতি, জলার্জাল "দয়া, 

1িবরলে বাঁসয়া দৌহে স্মরিব তাহারে 

অহরহ ! যাও 'ফাঁর ; কেন িবাইবে 

এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাঁণ মন্দোদার ? 
তখন রাবণের মন্দোদরীর গ্রাত গভনর সহানুভূতি এবং পভ্রশোক দুইই 
পাঠকের হৃদয়কে দ্রবীভূত করে । কন্তু “দশাননবধ মহাকাব্যে” রাবণ ষখন 
বলেন__ 


1তত্ঠহ সুবদান, উজ্জব্ল গৃহমাঁণ, 
বজণন কর, ধান, হৃদয় অধৈষেে ; 
উন্ত বিষয় যত, সবমম 'বাঁদত, 
বাক্য কি সমুচিত মমকৃতকাে ? 


তখন রাণীর প্রাত সহানুভহীত অপেক্ষা রাবণের আত্ম গাঁরমাই প্রকঁটিত হয়। 
মধূস্দনের রাবণ ছিলেন দৈববাদী, কমলে তাঁর আস্থা ছিল না। কিন্তু 
কাব হরগোবিন্দ লস্কর চোধুরীর রাবণ কর্মফলে ব*বাসী-_ 
কর্মসদশ ফল ভুঞ্জই আঁবকল, 
জন্তুকুল সকল ভুবন অনন্তে। 
মেঘনাদবধ কাব্যে বীরবাহুর মৃত্যুতে িকলাচত্ত রাবণকে সান্ত্বনা দতে মন্ত্রী 
সারণ বলোছিলেন_- 
এ ভবমণ্ডল 
মায়াময় ; বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত । 
মোহের হলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন । 


কিন্তু হরগোবিন্দের রাবণ শোকাকুলা রাণীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে পার্থব 
সুখ ষে অসত্য সে কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন__ 


ঈক্ষহ গুণবাঁত, অদ্ভূত ভবগাত, 
পার্থব সুখ, সাত, [িষম-অসত্য, 
বান্ধব পারজন উীমণমালত তৃণ, 
পান্থজনামলন সদৃশ আনত্য | 

রাবণের বন্তব্যে গীতার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে । রাবণ বলেছেন-__ 
জন্মপর মরণ মৃতাপর জনম 


ঘার্ণত ঘনঘন জগত সমন্ডে, 


৬৮ বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় 


জীর্ণবসন চয় বাঁজ নরানচয় 

যাঁদ্বধ পুন লয় আভনব বস্ত্র 
স্মরণীয় গীতার সেই চিরন্তন উী্ত “বাসাধাস জীণািন যথা 'বিহায় নবান 
গৃহ্রাত নরোহপরাণ” ইত্যাঁদ । শুধু তাই নয় গীতার অনুসরণেই রাবণ 
1নরাসন্ত কর্মের কথা বলেছেন-_ 


গনস্পৃহ হই আঁত কম করহ সাত, 
কমই গুণবাঁতি, সহচর অন্তে, 


তুলনীয়, কমণ্ণ্যে বাধিকারপ্তে মা ফলেষু কদাচন । 
ইন্দ্রীজতের মৃত্যুর পর রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে তাঁর সৈন্যদের 
উত্তোজত করার সময়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন-_ 
বহুকালাবাঁধ 
পালয়াছ পূত্রসম তোমা সবে আম ; 
'দশানন বধ মহাকাব্য ও রাবণ বলেছেন £ 
দুজর্য়-অনুপম রাক্ষসকুল সম 


রাক্ষনু সুতসম আবরত বক্ষে, 
সম্প্রাত হতমাতি কবরকুলপাতি, 
উদ্যম কার আত বধ 'রপু পক্ষে । 


মেঘনাদ বধ কাব্যে রাবণের উীন্ত সৈন্যদের যেমন উত্তোজত করোছিল, তাঁর বীরত্ব 
ব্যজক উীন্ত যেমন সৈন্যদের উৎসাহত করোছল, '“দশাননবধ মহাকাব্যে' 
রাবণের ভীন্ত তেমন বীরত্ব ব্যঞ্জক হয়ান স্বীকার করতে হয় । তবে রাবণের 
সঙ্গে রামচন্দ্রের যে যুদ্ধের ববরণ কাঁব দিয়েছেন তা উপভোগ্য ৷ লক্ষহস্তীসহ 
হস্ত সৈনাপাঁতর রঘুপাঁতর সৈন্যদের আক্রমণ, অঙ্গদ কর্তৃক ভৈরব রাক্ষস হত্যা, 
অ*্বসৈন্যপাঁত-লোহজজ্ঘের আৰুমণ এবং তার প্রাতিরোধে হনুমানের প্রয়াস, 
কুম্ভক, পুগ্রীব প্রমুখাদর বারত্ব-ব্যঞ্রক যুদ্ধ, রাবণ কর্তৃক 1বাঁশখার 'নাক্ষপ্ত 
করণ, এর প্রতিরোধে রামচন্দ্রের গরুড় বিশিখ ত্যাগ, রাবণ কর্তৃক ভৌতিক অস্ব্ 
নিক্ষেপ, রামচন্দ্র কতৃক এর প্রাতিরোধে ভৈরব ভাস্কর শর ত্যাগ প্রভৃতির 
বিবরণ প্রশংসনীয় । গুরুর নেশে রাবণের তনু পাঁরশুদ্ধ করার যে ?াববরণ 
প্রদত্ত হয়েছে, স্বাভাঁবক ভাবেই তা মেঘনাদবধ কাব্যে বাঁণণতি মেঘনাদের 
নকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞরত অবস্থার কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । 
হরগোবিন্দ পট্র বস্ত্র পারাহত রাবণের বিবরণ দিয়ে বলেছেন ঃ 

অঙ্গ ধৌত কার কবুর-আধপাত পট্ট বস্ত্র পাঁর হযে", 

শাস্ত্র বাহত সব কর্ম পণ কার গুরুপদরজ লই শীর্ষে ; 

শুদ্ধ শান্ত হই পরমভান্তসহ অক্ষ মাল্য ধার বক্ষে, 

বাঁসল আঁজন পাঁর পদ্মবন্ধ করি উজ্জল রথবর কক্ষে । 
রাবণের মৃত্যুর বণনা দানেও কাব যথার্থ শাল্তমত্তার পাঁরচয় দিয়েছেন__ 

ঝঁটাত মৃত্যুশর গাঁজ ভয়ঙ্কর বজ্রুসদৃশ গারলক্ষে, 

পাঁতিত হইল অকস্মাৎ রাক্ষস-আঁধপাঁতি-স্াবপুল বক্ষে !! 


বাংলা সাহত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় ৬৯ 


প্রলয় সূর্য খাঁস নিপতিত, পাঁরগাঁণ, ষুগান্ত জলাধিতরঙ্গে, 
ক্রুদ্ধ দিগম্বর-বৈষব শরবর পাঁতিত, গাঁণ, 'ন্রপুরাঙ্গে । 
শনরাঁখ 'তাঁমরচয় ঘ্ণত মস্তক থর থর কাঁম্পত-অঙ্গে, 
পাঁড়ল ধরাঁণপাতি ঘন ঘন ণনঃ*বাঁস উৎকট চীতকীত সঙ্গে । 
অষ্টম সঞ্গে রাবণের মৃত্যুতে রাজ্ঞী কর্তক পৃজারত শবালঙ্গের বিদীর্ণ হওয়া, 
যুবতী সৈন্যগণ সহ' রাজ্ৰর অগ্রসর হওয়ার বিবরণ, রাবণের শেষ কৃত্যানৃষ্ঠান 
বাঁণত হয়েছে । যুবতা সৈন্যসহ রাজ্জীর অগ্রসর হওয়ার 'ববরণ প্রমীলার 
চেড়ীবৃন্দ সহ লঙ্কাপুরী আভযানের কথা স্বতঃই মনে কাঁরয়ে দেয়__ 
গজল চৌঁদাশ যুবাতি সৈন্যগণ 1সংহ যুবাঁত 'জাঁন গবে+ 
কড়মাঁড় দন্ত বিঘা নয়নফগ মাচ্ছত কার সুর সবে! 
ভৈরব গজণ্ন ! কি সাধ্য বার্ণব, চূর্ণ ববচার্ণত বিশ্ব, 
সূর্য চন্দ্র পাঁড় জলাঁনাধমাঁজ্জত, অদ্ট-অশ্রুত দৃশ্য !! 
উন্মদ সদৃশ গাঁজ আত ভৈরব উগ্রকর্বরকন্রীঁ 
হইল অগ্রসর কাঁম্প জগংত্রয় জগজন ভয় জনায়ন্রী ! 
লঙ্কাধপাঁতির শেষ কৃত্যের বিবরণে কাঁব বাস্তববোধের পাঁরচয় দিয়েছেন । 
নবম সর্গে সীতার আম্ন পরাক্ষা বার্ণত হয়েছে । এই সর্গে কাঁব রাহ্গণ- 
ভোজনের যে চিন্র উপাস্থত করেছেন তা কাবির পাঁরহাসীপ্রয়তার পাঁরচায়ক-- 
শহভ্ক কাম্ঠ সম কণ্ঠ হস্তপদ, আঁস্থ বাঁনর্গত বক্ষে, 
কিন্তু উদরবর উচ্চ 'নরাতিশয়, রন্তু সাহত 'সতচক্ষে । 
কূটরাহত মুখ আসত চিহ্ধত 'বাঁলপ্ত, গাঁণ, মাসচ্ণ” 
ক্ষুদ্ু-আঁস্থময় কক্শ নিতম্ব বিষম দ্রুপারপৃণ্ ! 
বিকট গন্ধময় বসন মালনতম, পাংশু পূর্ণপদ পনর, 
বিজ্ব সদৃশ মাণ্ডত কৃূশ মস্তক দীর্ঘ [শখা স্থিত তত্র । 
দাঁরদ্রু আতিশয়, অর্থগৃধহ আতি, উদর অন্ন পাঁরশন্য, 
তবু যে স্থিত অস আঁস্থ মধ্যগত পূর্ব পুরুষ গণপু্ণ্য | 
তখন বিপ্রগণ বাঁসল পখীন্ত রাঁচ বিভন্ত হই দুই-অংশে, 
মধ্য-অবাঁস্থত মধ্য বার্তজন সতত আত্ম পরশংসে ৷ 
স্বল্প দ্াম্টযুত বক্র পৃ্ঠকাঁট বাঁধির কথাণ্িৎ কণণ। 
সতত কাঁটাস্থত শম্বুক বরচিত নস্য পান্র কমদশ্য, 
অনুপম গাঁণ নিজবাদ্ধ:গবময়, তুচ্ছ গণই সবাঁবঝ*্ব ! 
দশম ও শেষ সর্গে বাঁণণত হয়েছে গুহক চণ্ডাল, ভরদ্বাজ মুনি প্রমুখাঁদির সঙ্গে 
সাক্ষাৎ শেষে সীতা, লক্ষমণ সহ রামচন্দ্রের অযোধ্যা নগরীতে উপাঁস্থাতি তথা 
রাজ্যাভিষেকের বিবরণ। বিবৃত হয়েছে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের নিদেশ. 
প্রজাদের ?হতসাধনে ৷ স্পম্টতই কাঁব রামচন্দ্রকে আদর্শ নরপাঁতি 'হিসাবে 
উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন এইভাবে__ 
চৌর্যঅনৃত করহ শূন্য, দসুয নিকর গরব চু্ণ, 
চেষ্টহ সব সাঁচব তূর্ণ, গহংম্রক জন মর্দনে । 


০0 বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


সুন্দর সর করহ সজ্ট, শশঘ্র দমহ সাঁলল কষ্ট, 

নামত করি মঠ গাঁরষ্ঠ, শশাক্ষত কর সংপ্রথা, 

সৃষ্টি করহ সুপথ ঘট, পণ্য সাহত গবপুল হট, 

রম্য সুরভি-চরণ পটু নন্কর কর সব্থা । 
পাঁরশেষে কাব্যে ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে কিছ উল্লেখ করা প্রয়োজন । কাব্যে 
বা্ণত প্রাতাঁট চাঁরত্রের ক্ষেত্রে এক একাঁট ছন্দআনপ্যার্বক অনুসৃত হয়েছে । 
কাঁব তাঁর ?নজের বর্ণনা জয়দেবের গণতগোণীবন্দের অন্তর্গত “ললিত লবঙ্গলতা'র 
অনুকরণে রচনা করেছেন । যু্তাক্ষর সমাবেশে দীর্ঘ রক্ষা করতে 'গয়ে কাকে 
সমাস বাহ/ল্য স্বীকার করতে হয়েছে । কোনো কোনো ক্ষেত্রে বশেষণ পদ 
[িশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'বভীন্ত য্বস্ত করা হয়েছে বশেষণ পদে । 
1বসগন্তি-শব্দের অনেক স্থলে বিসগ্গের লোপ লক্ষণীয়। কোনো কোনো 
চ্ছলে কাব উ-কারের লোপ ঘাঁটয়ে তৎপাঁরবর্তে কমার ব্যবহার করেছেন । ইন 
ভাগান্ত-শব্দগুঁলিকে কর্মকারকে কাঁব হুস্বইকারান্ত রূপে ব্যবহার করেছেন । 
অসমাঁপকা ক্রিয়াস্থলে “ই* প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । অসমাঁপকা 'ক্রয়ার 
ণিজন্ত ও আঁণজন্ত পদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই রুপে স্থান পেয়েছে। 


এবজনে-বিলাপ” কাব্যাটর রচাঁয়তা অনাথবন্ধু মজুমদার । কাব্যাটর 
প্রকাশকাল ১৩১২। কাব কাব্যাট প্রমথনাথ রায়চৌধুরীকে উৎস 
করেছেন। দেশপ্রেম মূলক ২০ট কাঁবতার সংকলন এ”ট । মোটামুটিভাবে 
সব কাঁবতাতেই পরাধীনতার কারণে কাঁবকে দীর্ঘ*শবাস ফেলতে দেখা গেছে, 
অতাঁত গৌরবের কথাও কাঁব স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন, জাতগত এক্য 
স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন শীন্তশালী জাতি তথা দেশ গঠনের জন্য । 

'সুপ্তোথিত" কাবতায় জাতিগত এঁক্যের গুরুত্ব বষয়ে বলতে গিয়ে 
দেশবাসীর হশীনমন্যতা সম্পর্কে কাকে বলতে দেখা গেছে_- 


যাহাদের পদতলে লুটাতেছ প্রভূ বলে 
ধন, মান, বিসাঁজছ মানয়ে সভয় ; 
ভান্ডার করিয়া শূন্য "দয়ে মান ধন মাল্য 


মাঁগয়া লতেছ শুধু দাসত্ব অভয় ; 
কন্তু জাঁতগত এঁক্য প্রতিষ্ঠিত হলে প্রাতিপক্ষ যতই শীস্তশালী হোক, ভীত 
হতে বাধ্য হবে বলে কাঁব স্মরণ কাঁরয়ে 'দিয়েছেন_- 
জাতত্বের অভিষেকে নব দবা-করালোকে 
যে দন কারবে প্রাণ পাবন্রতা ময় ; 
সে দন তারাই দূরে লাজে ভয়ে রবে সরে 
সম্ভরমে চাঁহবে রে মানবে 'বস্ময় । 
“একতা” কবিতায় কাব দেশবাসীকে পরাধীন ভারওমাতার মাঁলন বেদনা্ত 
র্‌প স্মরণ কাঁরয়ে দিয়ে এই ব্যাপারে দেশবাসীর প্রাতীক্রয়া শূন্যতাকে 
নধক্কার দয়েছেন__ 
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জননীর আখ জলে ভাসে 'ক্ষীত গার গলে 
না জানি তোদের প্রাণ কঠিন কেমন ! 
তাই শুচ্ক রাঁখস নয়ন। 
“জন্মভ্ঁীম” কাঁবতাতে কাব পরাধীন ভারতবাসীর দেশ মাতৃকাকে অপমান 
করার কথা বলেছেন__ 
সকলেই পূজে পুণ্য মোক্ষ জন্মদাঁয়নী 
কেবল ভারতবাসী 
পরায়ে গলায় ফাঁসী 
করে তব অপমান পরপদ শিরে হান । 
'আয-গাথা"য় কাব দীর্ঘ*বাস ফেলেছেন এই বলে-- 
কেবল ভারত রহে পর পদানতরে । 
এই একই কাঁবতায় কাব হন্দু মুসলমানের মৈত্রীর বন্ধন যাচ্ঞা করেছেন-__ 
মায়ের দুইটি ছেলে হিন্দু মুসলমান, 
দুইটি যমজ মোরা 
জননীর বুক জোড়া 
দুইটি যে দুঃখনীর অন্ধের নয়ন । 
ভুলো 'দ্বিধা তাজ দ্বন্দৰ জননী কারণ 
আয় আজ ভাই ভাই 
দাঁড়াইয়া এক ঠাঁই 
একতারে প্রাণে প্রাণ কাঁরয়া বন্ধন, 
দাঁড়াই যেনরে দুট যমজ সন্তান । 


খয়েরাবাদ 'নবাসী রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত “সাধনা” কাবা পঃস্তকাঁটর 
প্রকাশকাল ১৩১৪ । কবি “সাধনা” উৎসর্গ করেছেন মনীষা আম্বনী 
কুমার দত্তকে । 

“সাধনা? চারাঁট উচ্ছ্বাসে 'বিভন্ত । প্রথম উচ্ছ্বাসে কাব ভাত্ম, দ্রোণ, দধীি, 
রাণাপ্রতাপ, বাজী প্রম্খাঁদর উল্লেখে একাঁদকে ভারতবাসী হসাবে 
আমাদের সনপ্রাচীন এীতহোর কথা স্মরণ কারয়ে দিয়েছেন, অপরাদকে 
যশোরেশ্বর প্রতাপাঁদত্য, মোহনলাল, সরাজদ্দৌলা প্রমুখাঁদির উল্লেখে 
বাঙ্গাল" হিসাবে আমাদের গৌরবময় অতীত সম্পকে অবাহত করে 'দয়েছেন। 
কাঁব আহবান জানয়েছেন £ 

বিদেশী বর্জন কর ধর্মের দোহাই ! 

বণক বাঁণকগণ কত ছলে বলে 

তোমাদের সর্বনাশ কাঁরছে কৌশলে, 
তাই কাঁবর পরামর্শ_ 

একাঁট 'সাকও আর গবদেশে দও না 

তবে আর তোমাদের এ দুঃখ রবে না। 
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দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে কাব জননী অপেক্ষা জন্মভাঁমর শ্রেষ্ঠত্ব প্রাতপাদন করে 
স্মরণ কাঁরয়ে 'দয়েছেন £ 
তাঁরাই প্রকৃত সুখী এই ভ্মন্ডলে,_ 
যাহারা স্বাধীন ভাবে ভ্রমে কুতৃহলে 
জাতীয় কেতন তুলি, 
জয় জণ্মভাম”-বাঁল ; 
আঁত তুচ্ছ স্বর্গ সুখ তাঁহাদের ঠাঁই ; 
জন্মভাম জননীর তুল্য আর নাই !! 
ততীয় উচ্ছবাসে কাব চণ্ডীর আত্মপ্রকাশের প্রেক্ষাপটসহ মেঘ, বৃষ্টি প্রভাতির 
উল্লেখে একতার শান্ত সম্পর্কে আমাদের দৃম্টি আকষ্ণ করেছেন এবং শহন্দু- 
মুসলমান 'নার্বশেষে এক্যবদ্ধভাবে সকলকে দেশমাতৃকার কারণে জীবন 
উৎসর্গের আহ্বান জানয়েছেন। 
চতুর্থ উচ্ছ্বাসে কবি দাসত্বের পাঁরণাতর কথা বলে ইংরেজদের দাসত্ব 
স্বীকারের 'বরৃদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বদেশবাসীকে । 
উচ্চাঙ্গের কাব কঞ্পনা কিংবা ছন্দ অথবা অলৎকার প্রয়োগ নৈপুণ্যের কোনো 
স্বাক্ষর না রাখতে পারলেও অকৃন্রম স্বদেশানূরাগের স্বতঃস্কৃর্তপ্রকাশে 
“সাধনা*র কাঁব দেশপ্রেমমূলক রচনার ইতিহাসে আসন লাভের আঁধকারীঁ । 


১৯০৮ সালে (১৩১৪) প্রকাশিত “অবসর কাব্যগ্রন্থাঁটর রচাঁয়ন্রী হুগলীর 
গুষপ্তিপাড়ার শ্যামাচরণ সেনের কন্যা ফুলকুমারী গুপ্ত (১৮৬৯--১৯৩১ )। 
সবমোট ১০ কাঁবতার সংকলন এশট। সংকলিত কাঁবতাগযীলর মধ্যে 
আছে নতন বর্ষ, ফুলনারী, অশ্রুজল, লোক, সদ্যোজাত শশুর প্রাত, 
উমা, বাল্যসখা, শীত অবসান, আমার গেহ এবং উচ্ছ্বাস । 
প্রথম কবিতা “নৃতন বে” কবি একদিকে বিগত বৎসরাট তাঁর বার্থতায় 
আতিবাহত হওয়ায় দীঘ্বাস ফেলেছেন, অপর দিকে আগামী বৎসরাঁটকে 
[বগত বৎসরের ব্যর্থতার পাঁরপ্রোক্ষিতে সার্থক করে তোলার অঙ্গীকার বাণন 
ঘোঁষত হয়েছে__ 
“ফুলনার+” কাবিতায় যাঁদও মুখ্য প্রাতিপাদ্য ঃ 
ফুল মত শত শত 
ফুটেছে কামিনী কত 
সংসার উদ্যান ভরি গৃহস্থের ঘরে, 
যেজন যেমন চায় লয় সমাদরে । 
কিন্তু কাঁবতাঁটর আকর্ষণ গোলাপ,য£ই, বকুল, গন্ধরাজ, চাঁপা ও রজনীগন্ধার 
বৈশিষ্টাগ্ীলর উল্লেখ । গোলাপকে কবি উল্লেখ করেছেন ভাব বিলাঁসনী 
ধনী ব্যান্তর রূপবতী রমণী রূপে । যাঁথকাকে উপাঁমত করা হয়েছে নবোঢ়া 
বধূর সঙ্গে, বকুল প্রাতিভাত হয়েছে শান্ত গৃহস্ছ বধু রূপে, গন্ধরাজ সংবত 
শবধবা রমণী, অপরপক্ষে চম্পক ও রজনীগন্ধা যেন বারনারা । 
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'অশ্রুজল' কবিতায় কাঁব অশ্রুজলকে শুধু দুঃখীর সম্বল বলেই স্বীকার 
করেন 'নি, তা আনন্দপ্রদ এবং সর্বদহঃখহর বলেও আঁভব্যন্ত হয়েছে । কাঁবর 
ভাষায় ঃ 

দাঁরদ্রের যত বল, 
তুমি নয়নের জল, 
নরাশ প্রোমক জনে 
বাঁচাও সান্ত্বনা দানে, 
শত পুত্র শোক তুমি কর 'নবারণ, 
ওরে অশ্রু, সুখময় সৃষ্টির কারণ । 
যে ব্যান্ত অশ্রুজল শুনা, কাব তাকেই চরম হতভাগ্য বলে গববেচনা করেছেন । 
তাই কবির প্রার্থনা-_- 
যতাঁদন থাকি ওগো এ মর ভুবনে, 
দয়া কার এস মোর নয়নের কোণে। 
“শোক? 'মৃণালিনী” নাম্নী এক নিকট আত্মীয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে রাঁচিত 
শোক গাথা । 

“সদ্যোজাত শিশুর প্রাত” কবিতাটি দীর্ঘ । এই কাঁবতায় কাব সদ্যোজাত 
শিশুর কাছে নানা প্রশ্ন করেছেন। তার হাঁস কান্নার কারণ, পাঁথবীতে 
তার আঁবভাঁবের কারণ, তার শ্রম্টার স্বরূপ, পূর্ব জন্মের পাঁরচয় ইত্যাঁদ 
সম্পর্কে কবিমনের ওৎসূক্য প্রকাশত হয়েছে । 

উমা” কাবতায় মদনভস্মের পৌরাণণক কাঁহনাীঁট বিবৃত হলেও এর মৃখ্য 
আকর্ষণ জগতে কামের গৌরব ময় ভামকা সম্পর্কে আলোকপাত । 

'বাল্যসখা"য় এক বাল্য সহচরের স্মরণ করাকে কেন্দ্রু করে কবি তাঁর বালোর 
ফেলে আসা মধূময় দিনগঃলর স্মৃতি চারণায় মগ্ন হয়েছেন । 

সেই বন সেই মাঠ 
সেই পুকুরের ঘাট, 
সেই জাহ্ুবীর তাঁর 
সুবিমল 'স্নপ্ধ নীর 
সেই নব মুকাঁলত আম্রের কানন, 
একে একে মনে পড়ে সজীব স্বপন । 
শীত অবসান কাঁবতায় শীতের অবসানে বসন্তের প্রাদুভাবে প্রকতির আমল 
পাঁরবর্তন অনবদ্য ছন্দে রূপাঁয়ত হয়েছে । 

“আমার গেহ" কাঁবতায় কাঁবর পলায়নকর মনোভাবের পাঁরিচয় প্রকাশিত। 
রূঢ় সংসারের যন্ত্রণাদস্ধ পাঁরবেশ থেকে মীন্ত পাবার আশায় কাব তাঁর 
নিজস্ব এক কজ্পনার গৃহ নিমাণ করার কথা বলেছেন । 

উচ্ছাস” কাঁবতাঁট আলোচ্য কাবাগ্রন্থের সবশেষ কবিতা এবং দণর্ঘতম 
কাঁবতা। 'বিলাত প্রত্যাগত ভ্রাতাকে উপলক্ষ্য করে কবিতাঁট রাঁচত হলেও 
মূলতঃ দেশপ্রেমই কাবতাঁটিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে । বিদেশীয়দের এঁক্যবোধ 
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সাহাসকতা, বীষবত্তা, স্বজাত প্রীত গুণগীলর প্রশংসা যেমন করেছেন 
কাব, তেমান আত্মভূমির চরম দুরবস্থায় তাঁর অন্তরের ক্ষোভ ও বেদনাও 
প্রকাশিত হয়েছে । বিদেশ প্রত্যাগত ভ্রাতাকে দেশ জননীর সেবায় আত্মীনয়োগ 
করার আহ্বান ধ্ৰানত হয়েছে দীর্ঘ প্রায় নব্বই বৎসর পৃবেঁ রাঁচিত এই 
কবিতায় 


যে দশা হয়েছে আজ জনম ভামর, 
যে দশা হয়েছে আজ ভারতবাসীর, 
এদের উদ্ধার তরে 
কত শান্ত এক করে, 
অপমান 'নয্যতিন সাহয়া নীরবে 
দেশের মঙ্গলকর্ম কাঁরবারে হবে । 


গগরান্দ্রমোহনী দাসী প্রমুখ মাহলা কাবদের ধারাতেই বর্তমান কাঁবর স্থান । 
সহজ সরল ভাষায়, অনলঙ্কৃতভাবে মনের ভাবাঁটকে কবি স্বচ্ছন্দে প্রকাশ 
করেছেন প্রচালত ছন্দে । কাঁবর দ্াম্টভাঙ্গর আভনবসত্ব সহজেই চোখে পড়ে । 
পাঁরাচিত বিষয়কে গতানুগাঁতিক অভ্যন্ত দৃষ্টিতে না দেখে ভিন্নতর দৃষ্টিতে 
কাঁৰ দেখেছেন । কাঁবতাগ্দীলর সবপেক্ষা বড় গণ এগহীলর অকৃত্রিমতা । 
ভাব ও ভাষার প্রয়োগে কাঁবর স্বতঃস্ফৃর্ততা লক্ষণীয় । 

ঘর গৃহস্থালীর কাজের অবসরে কবিতাগ্দীল রাঁচিত বলেই কাবাশম্গ্রাটর 
নামকরণ করা হয়েছে অবসর? । 


শ্রীমদ্‌ স্বামী পরমানন্দ পরমহংস বিরচিত “আনন্দ-বিজ্ঞান, (১৯১০) 
বেদান্তসার কাব্য । অদ্বৈততত্তের অপূুব ভাবচয় কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ 
করা হয়েছে । জগতের অসমত্ব 'নত্য, যোগ, মায়াই অনন্ত শান্ত, নিরুদ্ধাঁচওই 
স্বর্প-্দপণ্ণ, জীবমান্রই সাঁচ্চদানন্দ প্রয়াস, ব্রন্মাবদই ব্রহ্ম, আমই চেতন 
ইত্যাদ মোট ৬৭1ট ছোট বড় কাঁবতা সংকীলত হয়েছে । কাঁবতাগীলর 
মাধ্যমে কাব একাঁদকে যেমন সাধন 'বষয়ে অনেক নত্ৃন তথ্য উপস্থাপত 
করেছেন, তেমাঁন সংসারের আঁনত্যতা, সীচ্চদানন্দময় হওয়াতেই মস্ত, 
সাঁচ্চদানন্দঘন পরব্ুন্ষের স্বরূপ তত্ব ইত্যাঁদ প্রকাশ করেছেন। কাঁবর ছন্দের 
ওপর আঁধকার এবং দুরূহ ত্বকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপিত করার 
নৈপঃণ্যকে স্বীকার করতে হয় । 


দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরাঁচত “শিবাধ্যা কিওকর কাব্যশট ( ১৯১২ ) একটি 
কাম্পাঁনক কাশহনীর ওপর 'ভীত্ত করে রাঁচত। শরগড় পাঁত ধীর চন্দ্র 
[সংহের কন্যা অমরার স্বয়ম্বর সভায় গৌড়ে*বর সুদর্শনসহ আরও অনেকে 
উপাঁস্ধিত ছিলেন । কন্তু অমরা পাঁতিরুপে বরণ করে নিল মহেন্দ্রকে । সেই 
থেকে গৌড়েবরের একাঁদকে মহেন্দ্রের ওপর ক্ষোভ, তেমান ক্ষোভ রাজকন্যা 


বাংলা সাহত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় ৭৫ 


অমরার প্রাতি। অমরাকে করায়ত্ত করতে সুদর্শন মাণপুর পাত, ন্রিপুরার 
অধিপাতি, বরুমপূর পাতি, 'িষ্ুপুরের আঁধপাঁতি প্রভ্ঁতদের সহায়তায় 
মহেন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করেন কিন্তু সুদর্শনের মনোবাঞ্চা পূরণ হয় না। 
যুদ্ধে প্রথম 'দকে 'বজয়শ হলেও পরবতাঁকালে পরাস্ত হন 'তান। 

কাব্যাট বৃহৎ । মোট নয়াট সর্গে সমাপ্ত । কাব্যাট আনুপ্বীর্বক পয়ার 
ও ভ্রিপদীতে রাঁচিত । কাব্যটি রচনায় কাব বেশ মূন্সীয়ানার পাঁরচয় 'দিয়েছেন। 
বেশ কিছু আপ্ত বাক্যের প্রয়োগ কাব্য মধ্যে লীক্ষত হয় । যেমন 


ক. 


খ্‌. 


গর £ ্ 
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দুখ সহে লোক সুখের লাগিয়া 
ঘটে অমঙ্গল কুশল তরে । (পৃঃ ২০) 
অবস্থা পাঁজত সতত জগতে 
পৃজনীয় নর কভু কি হয় 
গীতহীন বলে কে পৃজে জগতে 
পাবক পূজাই, অঙ্গার নয় ॥ (পৃঃ ২১) 
ভাগ্য মানে কর্মহীন কাপুরুষগণ 
যত্বে প্রচালত এই 'বাঁচত্র ভুবন ॥ (পৃঃ ৩৭) 
রন্ত মাংস আছে যার প্রাতীহংসা আছে তার ( পৃঃ ৪০) 
সুন্দরী সুন্দর পেলে ত্যজে লজ্জা ভার ॥ (পৃঃ ৪১) 
বিদ্যা বুদ্ধ বল বীঘ দৈবোৌর সকল । 
পৃতুল তাহার হাতে মানুষ কেবল ॥ (পৃঃ ৫৭) 
এশবর্ঘ নদীর জল আসে আর যায় । ( পৃঃ ৫৮) 
মূড্জন পরে দোষে না দোষে আপন । (পৃঃ ৬৯) 
বেশ্যা আর শৈল শোভা দূর হতে মনোলোভা 
আরোঁহলে নাহ সুখ যাতনা বহুল । (পৃঃ ৭০) 
মুখের প্রভৃত্ব বাড়ে মূর্খ পেলে পর । (পৃঃ ১১১) 
ধনীর বিনয় ষশের আগার ॥ (পৃঃ ১৯৮) 
শত্রু যাঁদ হয় প্রশংসা ভাজন 
শনুর প্রশংসা করে সাধজন, (পৃঃ ৪১০) 


কাব কাব্য মধ্যে প্রায়ই অলংকার ব্যবহার করেছেন । ব্যবহৃত অলংকারের 
মধ্যে রয়েছে অনপ্রাস, যমক, শ্লেষ, রূপক, উপমা, উপ্রেক্ষা ইত্যাঁদ । 
বাবহ্ধত অলংকারের কয়েকাঁট উদ্ধার করা গেল__ 


৯ 
স্ব 
৩. 


মৃগ শিশু জীন আখ মুখ-শশধর ( ২য় সর্গণ ব্যাতিরেক ও রূপক ) 
সুবর্ণ 'জানয়া পান পান্র নর ভাল । ( ২য় সর্গ, ব্যাতিরেক ) 
পড়েছে কাঁলমা হের অঙ্গুলি যুগলে । 

রয়েছে ভ্রমর যেন নীল শতদলে ॥ (৩য় স্গ+ বাচ্যোতপ্রেক্ষা ) 
লাঁলত মালতী দামে জড়িত তোরণ । 

মেঘমালা যেন চাঁদে কারছে চুম্বন ॥ (৩য় সর্গ, বাচ্যোতপ্রেক্ষা ) 


৭৬ বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় 


৫, অতি মনোহর পুরী বঙ্গে বিষুপুর | 
তুলনা অতুল তার ব্যঙ্গে বিষ্ুপুর ॥ (৩য় সর্গ, যমক ) 
৬, দোৌঁখয়াঁছ কত রাজা কর লয়ে করে। 
বীবরর কাছে আসি কত স্তুতি করে ॥ (৩য় সগ্গ” যমক ) 
৭. ধাঁর্মক সুশীল তান আমি তার গুরু । 
রাজাও আমারে সদা ভীন্ত করে গুরু ॥ (৩য় সর্গ, মক ) 
৮. বাঁহরিনু ঘর হতে কম্টের কলস বাঁধ 
পাপের সাগরে 'দিনু বাঁপ। (৩য় সর্গ, রূপক ) 
পূর্ণ নিশাপাঁতি, নহে এ নৃপাঁত (৪থ- সর্গন সন্দেহ ) 
মি কাব্যাটর কয়েকাঁট বৌশিষ্ট্য সহজেই সচেতন পাঠকের দ্ট 
আকর্ষণ করে। কাঁবর ভারতপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে কাব্যের অন্টম সর্গে 
এই ভাবে__ 
ধন্য এ ভারতভ্ীম, 
আস্বর্গ ভূবন 'সম্ধু নিবাস তোমার । 
স্বরগের সুধা আনি, 
দাও তুম ভবরানী, 
কর এ ভারতভাঁম ভুবনের সার ॥ ( পৃঃ ৩৪৩ ) 
মাঝে মাঝে কবর ককুপনাশান্তর অনবদ্য প্রকাশ লক্ষণীয় । প্রকৃতির বর্ণনায় 
কাব বলেছেন ঃ 
জোনাকী কানের ভূষা ঝিঝি চরণের 
কখনো চাঁদন শাড়ী কভু আঁধারের ॥ (২য় স্গ্ পৃঃ ৬৮) 
কাব্যমধ্যে সমসামায়ক কালের পাঁরচয় মেলে সংস্কার, বস্ত্র, অলঙকারাদর 
পাঁরচয় থেকে ৷ নবম সর্গে রামেশবর যাত্রা সম্পাক্ত বহুল প্রচলিত সংস্কারের 
উল্লেখ করে বলেছেন-__ 
মৎস্য দরশনে কুশল ফলে । (পৃঃ ৪৫০) 
কিংবা, হয় উল্কাপাত, ডাকে গৃপ্রগণ । (নবম সণ; পৃঃ ৪৮৬ । 
বৌঁচিন্র্যময় বস্মাদর বিবরণে বলা হয়েছে-_ 
পরে শাড়ী বৃন্দাবনী দোৌখতে সুন্দর | 
কৈহ পবে বারানসঈ শাড়ী সবোপর ॥ 
কেহবা রেশমী পেড়ে পারল ঢাকাই ॥ 
মোটা সরু খাপে শাড়ী যার তুল্য নাই। 
শান্তপুরে শাড়ী পরে কিম্বা সাতগাঁয় | 
পরিয়াছে চন্দ্রকোণা আছে ঘা যাহার ॥ 
(৫ম সগ ; পৃঃ ১৮০) 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ৭৭ 


এইবার অলঙ্কারাঁদর বিবরণ-_ 
শ্রবণে কুল্তল পরে গলে পরে হার । 
হেসো সৃতি আঁদ কার বাঁবধ প্রকার ॥ 
হরিদ্রা বরণ তাগা পরে বাহু পরে । 
বালা চুড়ী বাঁধা লোহা পাঁরয়াছে করে । 
নিতম্ব চাঁপয়া গোটে বেধেছে কোমর ॥ 
পায়ে গোল মল পরা মধুর মুখর ॥ 

( ৫ম সর্গ ; পৃঃ ১৮০ ) 
হাসারস সাঁম্টতে কাঁবর দক্ষতা বাস্তাঁবক প্রশংসনীয় । সমাধি মগ্ন সন্ন্যাস 
বেশী রাজা মহেন্দ্র সমাধ থেকে জাগলে গোবদ্ধনের তাকে প্রেতাত্মা জ্ঞানে 
ভীত হওয়ার বিবরণ, গোবদ্ধন কর্তৃক গোস্বামীর আচরণের শনন্দা, মতত্যু ভয়ে 
ভীত রামে*বরের জল্পনা-কল্পনা ইত্যাঁদ বিমল পাঁরহাসে পূর্ণ । 


'ধমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রাবাহনী", শীকংবা শীবরাজো মা হাদং 
কমলাসনে'র মত গানগাঁল বহুল পরিচিত হলেও অত্যন্ত পাঁরতাপের বিষয় যে 
এইসব সঙ্গীতের 'যান রচয়িতা সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১২৫৬-১৩০৯ ) তেমন 
পাঁরচিত নন অনেকের কাছেই। 

উাঁনশ শতকের প্রবস্তাদের অত্যতম শ্রীকৃফণগ্রসন্ন সেনের মূখ্য পাঁরচয় 
পারব্রাজক এবং বাগ্মী রূপে । ভারতে আয- ধর্মের প:নপ্রবর্তনায় তার 
1নরলস প্রয়াস, “আয ধম প্রচারিণী সভা”, "সুনীতি সণ্চারণী সভা? ইত্যাঁদর 
প্রতিষ্ঠাতা এবং 'ধমপ্রচারক” “সুনীতি”, পদ মাদারল্যাণ্ড' ইত্যাঁদ মাসিক, 
পাক্ষিক এবং সাপ্তাহক পর্র-পাত্রকার প্রাতষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণপ্রসম্ন বেশ কয়েকাঁট 
গ্রন্থের রচায়তা । 

শ্রীকষ্প্রসন্ন সেনের রাঁচত গ্রন্থগুীলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য “নী ।ত রত্বমালা” 
'পন্সামৃত” শ্রীকৃষ্ণ পৃ্পাঞ্জীল”গণতার্থ সন্দপনী”, 'ভীন্ত ও ভক্ত”, রামগীতা' 
ইত্যাদ। তাঁর 'পাররাজকের সঙ্গীত (ষণ্ঠ সংস্করণ, ১৩৩১) সব্মোট 
২৪৭ট 'বাভন্ন ধরণের সঙ্গীতের সংকলন । সঙ্গীতগ্ীল থেকে শ্রীকৃষ্ণানন্দ 
স্বামীর অন্তজীরবনের পাঁরচয় লাভ করা যায়। এগ্দালতে জ্ঞান, বৈরাগ্য, 
যোগ, ভান্ত সাধনার গভণর তত্তব্গীল চমৎকার ভাবে পাঁরস্ফুট হয়েছে । 

দুঃখের 'বষয় এমন একাঁটি পদসঙ্কলনের আনুপ্বীর্বক আলোচনা আজ 
পযন্ত হল না। দুগাদাস লাহিড়ী সম্পাঁদত “বাঙালীর গানে? (১৩১২ ) 
্রীৃষপ্রসন্ন সেনের মান্ন চারাঁট গান হ্ছান পেয়েছে । কলকাতা 'বি*বাবদ্যালয় 
প্রকাশিত অমরেন্দ্রনাথ রায় সংকালত "শান্ত পদাবলী'তে (১৯৫৭ ) শ্রীকৃষ্ণানন্দ 
স্বামশর দুশট মাত্র গান সংকালত হয়েছে । পরবতাঁকালে এই কট পদ 
অবলম্বনে কোনো কোনো সমালোচক 'বাচ্ছিন্নভাবে শ্রীকৃষণপ্রসন্ন সেনের পদ 
সম্পর্কে দু'একাঁট সংাক্ষপ্ত মন্তব্য করেছেন । 

শ্রীকষপ্রসন্ন সেনের তা ঈশ্বরচন্দ্র কাঁবভূষণ ছিলেন গঙ্গা, গায়ত্রী এবং 


৭৮ বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


হাঁরনামের মাহাত্যে অটল 'বশ্বাসী। অপরপক্ষে তাঁর জননী ভবসন্দরী 
দেবীর বংশ ছিল শান্ত উপাসনায় ব্রতী । শ্ীকষ্ণপ্রসম্ন উত্তরাধকার সূত্রে 
শিতামাতার ধর্মীবশ্বাস ও ভগবদ্ভীন্তর আঁধকারণী হয়োছলেন । শান্ত ও বৈধণব 
উভয় ধর্মকেই তান আপন করে ানয়োছলেন । একটা ধমাীরঁয় উদারতা তাঁর 
মধ্যে সন্টারত হয়োছল ৷ অন্নপূণা দুগাঁ, শ্যামা, কালী, তারা মা, শীতলার 
মাহাত্মযজ্ঞাপক পদ যেমন কাব রচনা করেছেন, তেমাঁন রচনা করেছেন শিব, 
হাঁরর মাহাত্মজ্ঞাপক পদ । দেবসমন্বয় জ্ঞাপক বেশ কয়েকাঁট পদেরও তান 
রচয়িতা । এরকম কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য পদ হল-_ 


ক. কভু হও মা রণকালণ, কখন হও বনমালা, 

কভু হও 'ন্রশৃলপাঁণ, বব বম বদনে বাজে ॥ (২২) 
খ. যে ভাবে যে জন মজে, যে রূপে যে জন ভজে, 

দেখা দাও তায় তেমন সাজে, হৃদয় মাঝে । (৬৫) 

গ, অন্নপ্ণা তুমি মা, তুমি শ্মশানে শ্যামা, 

কৈলাসেতে উমা তুমি বৈকুণ্ঠে রমা ; 

ধর বারি শব বিষ রূপ, সৃজন লয় পালনে ॥ (৬৭) 
ঘ,*.্‌ কায়াতে শ্রীকৃষ্ণ রূপ ছায়া শ্রীরাধা রানী ॥ (৮৮) 
ও, আবার শ্যাম অঙ্গে মশায়ে সে রূপ ধরে শ্যামা ; 

তখন আঁস বাঁশী ভেদ থাকে না, বনমালন মুণ্ডমালনী ॥ (৮৯) 
চ.. ওমা কতই তোমার নাম, কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, 

তোমায় যে ডাকে যে নাম ধরে তার পূরাও মনস্কাম ; (১০১) 


শ্রীকৃফপ্রসন্ন সেনের প্রথম বয়সের রচনায় রামপ্রসাদের প্রভাব বিশেষ ভাবে 
লক্ষণীয় | “সঙ্গীত-মুঞ্জরী”র বেশ কয়েকাঁট পদ 'িনতান্ত অসচেতন পাঠককেও 
রামপ্রসাদের কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেবে । রামপ্রসাদের “দেমা তাঁবলদারীর" 
অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণপ্রসম্ন লিখেছেন, “দেমা আমায় জমদারী”। পরের দাসত্ব 
আর কেন কার। (৪৫); রামপ্রসাদের বহুল খ্যাত “মা আমায় ঘুরাব কত, 
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত” পদের অনুসরণে শ্রীকষ্ণপ্রসন্ন লখেছেন-__ 

মা আমায় দোলাব কত । 

ঘরের টানা পাখা টাঙ্গানর মত ॥ (৪৬) 


এছাড়াও “মন কেনরে জ্ঞান হারা” (৮৯), “দেনা আমায় তোর চাকরী" (৯৩) 
গ্রভাঁতি পদেও রামপ্রসাদের প্রভাব লক্ষণীয়।। 

অধ্যাত্ম সাধনায় কাব গুরুবাদী, এর প্রমাণ একাধিক পদেই 'বদামান। 
গুরুর নদরশিত পথে যাত্রা করে তবেই আঁভলাষত লক্ষ্যে ভন্ত উপনীত হতে 
পারে, নতুবা ঘটে 'বিভ্বান্ত। এই গুরু যে কেবল দীক্ষা গুরু তা নন, 
কখনও চৈতন্য রূপ গুরু আবার কখনও বা জ্ঞান-গুরু । একাঁট পদে কাব 
বলেছেন £ 

আমার চেতন গুরু চৈতন্য মন্ত্র বলাতে । (১৯) 


বাংলা সাহত্যের বিস্মীত অধ্যায় ৭৯ 


অন্য পদে কাব গেয়েছেন £ 
জ্ঞান-গুরু হবেন কাণ্ডারী ভয় ?ক ভব তৃফানে। (১৬) 
বরাভয়দান্রী গুরুর উল্লেখও লক্ষ্য করা যায়-- 
গুরু বলেন ভয় ক তথা, পাঁরব্রাজক ভাঁবস বৃথা, 
শোন কাজের কথা-- (১৬) 


গুরু নিভ'রতার পাঁরচয় প্রকাণশত হয়েছে নম্নোদ্ধৃত পদ গুলতেও-_ 
ক. গুরু দত্ত সাধনের ধন সাধো সবথা ; (৬৯) 
খ. ওরে, দীক্ষা শিক্ষা এই দুটো রেল, পাতো সুপথ পসার 
( ওরে মহাজন যে পথে চলে )। 
ও তোর পশ্চাতে গার্ড হবেন গুরু 
মন কাঁরবে ড্রাইভার ॥. (৬৬) 
গ. তোর গুরু দত্ত, সত্যতত্্, 
কর তত্ব, দুখ রবে না॥ (৪8৭) 


গোঁবন্দ আধকারীর বহুল প্রচালত" “বন্দাবন বিলাসনী রাই আমাদের" পদের 
ছাঁদে পদকর্তা শ্রীকষ্ণপ্রসন্ন বেশ কয়েকাঁট পদ রচনা করেছেন । গোবিন্দ 
আধকারণ তাঁর পদে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার অদ্বৈতমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন । 
কন্তু শ্রীকষ্ণপ্রসন্ন “মৃত্যু ও মাীন্ত সংবাদ” শীর্ষক পদে কাশীর মাহাত্যক+র্তন 
করেছেন। পাপ ও পণ্যের বিবাদ” শীষষক পদে হার ও হাঁরনামের মাহাত্ম্য 
কার্তত হয়েছে । সেই সঙ্গে পুণ্যের অপ্রাতিহত ক্ষমতাও নিদেশত হয়েছে। 
নন্দী ও জয়ার সংবাদ? দুগনামের মহিমা জ্ঞাপক পদে 'রুপান্তারত । ভোগ 
ও বৈরাগ্যের সংবাদে সংসারের আঁনত্যতা প্রকাশ করে ভোগাসান্ত থেকে 
মামুষকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সেইসঙ্গে বৈরাগ্যের জয়গান 
ঘোষিত হয়েছে । ডীল্লাখত চারাঁট পদই কথোপকথনের ঢঙে রচিত হওয়ায় 
একপ্রকার নাটকীয়তা সঞ্জারত হয়েছে । কালী, পণ্য, দুগনাম এবং 
বৈরাগ্যের স্বপক্ষে প্রচারে পদকতাঁ অবলাম্বত রাঁতাঁট চমৎকার ফলপ্রস 
হয়েছে স্বীকার করতে হয় । 

শ্রীকৃষ্প্রসন্নের বেশ কয়েকাঁট পদে দেশপ্রেমের আঁভব্যান্ত লাক্ষিত হয়। 
অতীতের গোৌরবোজ্জবল ভূমিকার তুলনায় ভারতের বতমান দীন অবস্থায় 
কাব ব্যাথত হয়েছেন । শোর বাঁ্ে ভারতের পুনজগিরণ কাব প্রার্থনা 
করেছেন আন্তাঁরকভাবে ৷ অধ্যাত্ম 'বষয়ক সঙ্গীত রচনা প্রসঙ্গে দেশপ্রেমের 
এই আঁভব্যন্তি আমাদের বান্তাঁবক চমৎকৃত করে । একটি পদে কাব বলেছেন-_ 

ওহে ভারত তোমার মহিমা প্রচার 
করহে আবার এই নিবেদন ॥ (০) 


িংবা কাঁবর দহ£খ ভারাক্কান্ত হৃদয়ের খেদোন্ত-_ 
সোনার ভারতভূমি রসাতলে যায় হে। (৪) 


৮০ বাংলা সাহত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় 


অপর একাঁট পদে কাব ভারতীয় এীতহ্যে দীক্ষিত হবার বাসনা প্রকাশ 
করেছেন-_ 
ভারতীয় ভাবে দেও হে দীক্ষা রক্ষাং কুরু চিদ্‌র্প হে। (৪০9) 
ভারতের অধঃপাঁতিত অবস্থায়কাঁবর অন্তবেদনারপ্রকাশ ঘটেছে একাঁধক পদেই-- 
পুণ্য ভূমি এ ভারত, আছে কি আর পূর্বের মত 
নামমান্ আছে কেবল, প্রাণশন্য শব যেমন ॥ (৩৮) 

উনাবংশ শতাব্দীতে স্বাজাত্যবোধের অন্যতম পাঁরচয় হয়ে উঠোছল 
দেশমাতৃকাকে চন্ময়ীরূপে বন্দনায় । শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নও এই পাঁরচয়দানে বিরত 
থাকেন 'ন__ 

কত যে মাহমা তব, াবভব আর কত কব, 

করযোড়ে করে স্তব, সবদেশী জনে গো ॥ 


তোমারই এব লয়ে, তোমারই মঙ্গল গেয়ে, 

তোমারই সেবক হয়ে, ভ্রামব ভুবনে গো ॥ (৪০9) 
একাধিক পদে পদকতাঁ অনবদ্য চিন্রকজ্প আমাদের উপহার দিয়েছেন । নদীর 
[বচন্র রূপের বর্ণনা দান প্রসঙ্গে কাব নদীকে কখনও গোঁরিক বসনা তপাঁস্বনী 
রূপে রূপাঁয়ত করেছেন, আবার কখনও তার ক্ষীণ রূপ দেখে কৃচ্ছুসাধনায় 
রতা তপাঁস্বনী বলে বর্ণনা করেছেন-_ 


গোঁরক বসন পারি, তপাঁস্বনীর বেশ ধার, 
ভাব-তরঙ্গে তুফান ভার, বরষার জল গো ॥ 
কভু দেখ গো তোরে, যেন তপস্যা করে, 


আত ক্ষণ কলেবরে, শুকায়ে বিকল গো ॥ (১৯) 
সংসার অরণ্য মধ্যে মানুষ ব্যাধের বধ্য জীবন মান্র, তাই কোনরুমে এই অরণ্য 
থেকে নিক্কান্ত হওয়াই জীবের কাম্য- জাঁবকে মৃগের সঙ্গে, কালকে ব্যাধের 
সঙ্গে, লতাকে মায়ার সঙ্গে, বিষয়কে বৃক্ষের সঙ্গে অভেদ কল্পনা করে কাব 
বলেছেন £ 
জীব মৃগ রে, ক আর কর; 
সাবধানে এ বনে বিচর। 
এ ঘোর গহনে, কুহক-কাননে, 
আছে ব্যাধ দণ্ডধর ॥ 
আছে মায়া-লতা এ বন বোঁড়য়ে, 
যোঁদকে যাইবে ধাঁরবে জাঁড়য়ে, 
আসিবে কাল ধেয়ে মৃত্যুবাণ লয়ে, 
কাঁরবে সন্ধান শর ॥ 
এ দেখ ভনম দুষ্ট ব্যাধ কাল, 
বিষয় বৃক্ষতলে পাঁতয়াছে জাল, (২৮) 
ইত্যাদি । 
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“শেষ জীবনের সঙ্গীত" পযাঁয়ে সংযোজত একাধক পদে পদকতরি ব্যান্তগত 
িপষ-য়ের ছায়াপাত ঘটেছে । পদকর্তা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন কিন্তু গবপযয়ের কারণে 
কোনো দুঃখ অথবা ক্ষোভ প্রকাশ করেন গন, বরং প্রসন্ন চিত্তে প্রীতকূলতাকে 
বরণ করার আঁভগ্রায় ব্যক্ত করেছেন ঃ 
ণনজ 'নন্দা-রজে গড়াগাড় দিব (৯৫) 
অপর পদে কাঁব তাঁর প্রাতকলতা জানত পাঁরাঁস্থাতির আঁভজ্ঞতা ব্যন্ত করে 
বলেছেন ঃ 
আমায় কেউ বলে ভণ্ড পাষণ্ড কেউ বলে আঁবশ্বাসী 
( কপট লম্পট শঠ কেউ বলে মা )। 
আবার কেউ বলে বা চোর জুয়াচোর গাল দেয় রাশি রাশ 
(ও তোর এমান কৃপা )। 
ণনন্দাফুলের মালা সেই পরে, যে এ পদ আঁভলাষাী (৯৬) 
পদকত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কৈশোর তথা দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে রাঁচিত পদগদীলতে 
একপ্রকার স্বাভাবিক সারল্য লাক্ষত হয়। অনলঙওকৃত ভাষায় সহজ ছন্দে কাব 
তাঁর আধ্যাঁত্রক ভাবনার কথা প্রকাশ করেছেন । 'কন্তু পরতাঁকালে দীক্ষা 
গ্রহণের পর রাঁচত বেশ কিছ পদে তত্ত্ব প্রাধান্য লক্ষণীয় । সাধনার গড় 
তত্বগ্ীল পদগ-ণীলকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে । যেমন-_- 

“আমার রূপ সাগরে যাওয়া নাওয়া কঠিন হলো” পদাঁটতে ষটক্ত ভেদসহ 
সাধন প্রণালীর কাণিন্য বাঁণত হয়েছে । “একবার মিটয়ে সন্দ মনের দ্বন্দৰ 
আনন্দে বল: হার বোল. পদাঁটতে যখন বল। হয় 

'ওরে,পাঁচ হাওয়া পাঁচ ছাওয়া ঘরে-_ 
পাঁচ ভূতে তুলছে রোল ;_- 

যাঁদ পাঁচ পাঁচে পঁচিশের মানুষ 
দেখাব তবে দুয়ার খোল ॥ 


তখন বোঝা যায় পদকতাঁ “পাঁচ হাওয়া” বলতে পণ্প্রাণ, পাঁচ ভূত" বলতে 
পণ্চভ্ত, “পশীচশের মানুষ” বলতে চতুঁবংশাত তত্বাতীত আত্মার হীঙ্গত 
দিয়েছেন । 
শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে নাম মাহাত্মে পদকতরি আঁবচল আস্ছার পারচয় 
পাওয়া যায়, বিশেষত হি নামে-_ 
ক. জান না 'ি_ কেবল হারনামে শেষের গাঁত। (২১) 
খ. নামামৃত পান কর সবে ভাই (হরি) 
এমন: নাম কখনও শুন নাই ॥॥ (৩৭) 
গ. হার নামাট সুধাময় নামে পাপ তাপ দূর হয়, 
নামে জন্মে ভান্ত জীবন্মনান্ত আপাঁন হয় উদয় ;_-(৬০) 


বা, সান বি. 'অ._-৬ 
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স্তবজাতীয় পদগীলতে ধান মাধূয ছাড়া গশজ্পগুণের তেমন প্রকাশ ঘটোন 
স্বীকার করতে হয়-_ 
ক. মধুমদ্দন, দীন শরণ, দুম্দ দনুজারি (২) 
খ. শঙ্কর পশুপতে নমস্তে পাশ পরশুধারী । (৫০) 
অলঙকার প্রয়োগে কাব গতানুগাতিকতাকে অনুসরণ করলেও মাঝে মাঝে যে 
বোঁচত্রোর স্বাক্ষর রেখেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয় । একই সগুণ ব্লক্মই পণ- 
দেবতা রূপে প্রকাঁশত-_এই দাশশনক প্রত্যয়ের কথা বলতে "গিয়ে কাব ঢোল 
বাদা ও গঙ্গার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন 
***নানা বাল বাজায় ঢুলী বাজে কন্তু একই ঢোল । 
ওরে, পাঁচ ঘাটে এক গঙ্গা বটে ঠারে ঠোরে বোঝ পাগল ;--(৩৯) 
স্বভাবাসদ্ধ সাধনা ব্যাতিরেকে কারো পক্ষে যে প্রকৃত ভক্ত হওয়া সম্ভব নয়, 
একাট পদে পদকতা গাছপাকা ফলের স্বাভাবিক মিম্টত্বের আঁধকারাঁ হওয়া 
প্রসঙ্গে তা বুঝয়েছেন__ 
আপন যুতে না পাকলে কি গাছপাকা ফল হয়। 
তাতে হয়না মেওয়া রে-_মিম্ট রোওয়া 
কথার হাওয়ায় জানা যায় ॥ (৪৮) 
ভগবদ্ভন্ত সদ্ধপুরুষ ব্ক্গমানন্দ রসের মহাজনদের কাব রাঁসক পসারাঁ বলে 
আঁভাঁহত করেছেন ; অপর পক্ষে যথার্থ ভন্তকে আভাঁহত করেছেন রাঁসক 
বলে-_ 





যত রসের পসারী, তাদের দোকান দোধারি, 
রাঁসক যারা কনচে তারা রসের মাধুর- (৫৬) 


আয় যে ক্মেই মৃত্যুর কবলীভূত হয়, এই সত্য প্রকাশ করেছেন কাব সূর্য 
গ্রহণের "চন্রকজ্পের উপস্থাপনায় £ 
আয়ু সূর্য কাল রাহ, কমশঃ গ্রাঁসতেছে ॥ (১৩) 
একটি পদে শ্লেষ অলকার প্রয়োগে কাঁব নৈপণ্য দৌখয়েছেন-_ 
শমছা মায়ায় স্বপন দেখে, স্বপণ পূর্ণ করে না ॥ (৩২) 

অন:প্রাস অলঙকারও ব্যব্্ধত হয়েছে নানা পদে-_ 

ক. তিমির বারণ অরুণ বরণ, তরুণ করণ ধারা (১০9) 

খ. মোহান্তে অন্তরে চিন্ত, শ্রীকান্ত শ্রীপদ প্রান্ত ; (৩১) 
বেশ কয়েকাঁট পদে পদকর্তা সংস্কৃত পদ বা বাক্যাংশ বাবহার করেছেন £ 

ক. দোঁহ মে.পদ পাঁতিত পাবন (২) 
এসো জনকং তত্তচ্জানী, ভ্রাহি বিষম দায় হে ॥ (৪) 
রুরুচিৎ-স্বরূপম্‌ ধারণা রে] (৭) 
পাঁরব্রাজকের মিনাতি, দোহ মে বিবেক-সূমাতি (১৫) 
ভারতীয় ভাবে দেও হে দীক্ষা, রক্ষাং কুরু চিদরূপ হে ॥ (৪০) 
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চ. শ্রাহ মাং শ্রাহি মাং শ্রাহি মাং জননী ॥ (৪৯) 
ছ. '্লিপুর-মদ-মদ্দন- মদন মথনকারী ॥ (৫০) 


জ, ধকঙ্করে করুণা কুরু গো উমা (৫১) 

ঝ. সেষে নিত্যং দেবদুলভং (৫৬) 

ঞ. জলাবম্ব জলাশয়ে পাঁরব্রাজকেন স্তুতে ॥ (৬৫) 
কোনো কোনো পদে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ইংরোজ শব্দের ব্যবহার করেছেন চমৎকার 
ভাবে। “কলের গাড়ী” শীর্ষক বাউলাঙ্গের গানে গাড? ড্রাইভার, পম্পকল, 
সট্‌, টিকিট, ব্যাগ, রিজার্ভ, গসগ্‌নাল, কমিউানকেশন, কাঁলশন, ইস্টেশন, 
লাইন ক্রিয়ার, অলরাইট শব্দগুীলর সাক্ষাৎ মেলে । 


কাব সুনীতি ঘোষ (১৮৮১--১৯৫৭ ) জন্মসূত্রে মহাকাব মধুসহদনের 
ভ্রাতুম্পৌন্র এবং মানকুমারী বস:র ভাতুষ্পুত্রী । কাঁবর জন্ম যশোহর জেলার 
সাগরদাঁড়ী গ্রামে । সুনীতি ঘোষ অজ্পবয়সেই বিধবা হন, শুধু তাই নয় 
জ্ঞাত বিরোঁধতায় তাঁকে প7ভ্রকন্যা সহ ন্রালয়ে 'ফরে আসতে হয় । একমান্ 
কন্যা উষা বসুর মৃত্যজনিত শোকও কাঁবকে পেতে হয়োছল । এইভাবে 
একাঁদকে পাঁরবারক এঁতিহা, অপরাঁদকে ব্যান্তগত শোক কাঁবকে কাঁবতা রচনায় 
উদ্বুদ্ধ করোছল । ডীাঁনশ শতকের শেষ ভাগে এবং বিংশ শতকের প্রথমে কাব 
বেশ কিছ কাঁবতা রচনা করেন। তাঁর প্রথম কাবাগ্রন্থ দনান্তে'। কাবর 
মৃত্যুর পর প্রকাঁশত হয় তাঁর অপর কাব্যগ্রন্থ “কপোতাক্ষ” । মোট কুঁড়াঁট 
কাঁবতার সংকলন এট । একা ধক+কীবতাতেই কাব মধুস্‌দন ও মানকুমারী 
বপুর উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া কপোতাক্ষী, সাগরদাঁড়ী অবলঘ্বনেও কাবতা 
রচনা করেছেন। ঈশ্বরপ্রাণতা বেশ কয়েকটি কাবতাতেই পারস্ফুট। 
এবদনাহত জীবনের পারপ্রোক্ষিতে কবির ঈশ্বরের প্রাত আভমান প্রকাশিত 
হয়েছে__ 
দাস-দাসী অলঙকার 
অট্রালকা মনোহর 
চাইন এসব িছ: 'নকটে তোমার ! 
একট; শান্ত এ হৃদয় 
চেয়োছনু শুধু পায়, 
ব্যতীত দুঃখের বোঝা কি দিয়েছ আর 2 (দনান্তে) 
ঈশ্বর শীনর্ভরতা এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধনেই যে জীবনের সার্থকতা কবি 
বারংবার তা ঘোষণা করেছেন । 
প্রেমের বন্ধনে বাঁধি হিয়া 
যতটুকু যাহার শকাঁত 
কর কাজ জগৎ পিতার । ( মানবজীবন ) 


৮৪ বাংলা সাহত্যের 'বিস্মত অধ্যায় 


আদর্শ মানুষ বলতে কাব তাকেই বুঝিয়েছেন, 'যে দয়াশীল, নিঃস্বার্থপর ও 
প্রোমক- 
আছে দয়া, প্রেম যার জাবের উপর 
সেই জন মানব ধরায়। ( আদর" মানব) 
বন্তব্য প্রকাশে আবেগ বঁজত খজুতা কবির কাঁবতাগুলিতে এক বিশেষ মাত্রা 
যন্ত করেছে। ছন্দের ওপর কাঁবর স্বাভাঁবক আধকার 'ছল তার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


ছিতীয় অধ্যায় 


প্রায় পণ্চাশাঁটর মত নাটক, গণাতিনাট্য, প্রহসনের আলোচনা অন্তভূন্ত হল 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে । আমরা জান বাংলা সাহত্োর অন্যান্য বিভাগের তুলনায় 
নাট্যশাখাট অপেক্ষাকৃত দুবল, কিন্তু প্রাচুষের বিচারে অন্যান্য শাখার 
তুলনায় বাংলা নাটককে কোনমতেই দুব্ল বলে স্বীকার করা যাবে না। 
বস্তুতপক্ষে খ্যাতনামা নাট্যকারগণ ব্যাতরেকে অখ্যাত, অপাঁরাচত কত 
নাট্যকারই যে নানা ধরণের নাটক রচনায় ব্রতী হয়োছলেন তার ইয়ন্তা নেই। 
আমাদের একাধিক বাংলা নাট্যসাহতোর ইতিহাস আছে, কিন্তু আমাদের 
আলোচিত নাট্যকারগণের আঁধকাংশই সে সব হীতহাসে অন্দীল্লাখত থেকে 
গেছেন । যাঁদই বা কেউ টী্লাখত হয়েছেন, সেক্ষেত্রে তাঁর সব নাটক আলোচিত 
হয়ান। এর অন্যতম কারণ আমাদের আলোচিত নাটকগ্ীলর ?সংহভাগই 
দুজ্প্রাপ্য। আলোচিত নাটকগ্দীলর মধ্যে শতাধক বৎসরের প্রাচীন নাটকের 
সংখ্যাই হবে কুঁড়াটর মত । তাছাড়া আলোচিত নাটকগীলর বিষয় বোচন্র্য 
আমাদের 'বাস্মত না করে পারে না। যাঁদও এগহীলর ?সংহভাগেরই অবলম্বিত 
শবষয় হল পৌরাঁণক, তথাঁপ এীতহাীসক, সামাঁজক নাটকের সংখ্যাও নেহাৎ 
কম নয়। কয়েকাঁট প্রহসনও আলোচিত হয়েছে । রচনার সৌকর্ষে সবগীলই 
যে সমমানের নয় তা বলাবাহুল্য । কোন নাট্যকার হয়ত বা প্লট 'নমাণে 
নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, কারও দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে সংলাপ রচনায়, কেউ বা 
মুন্সীয়ানা দোখয়েছেন চারন্র চন্তরণে । তবে স্লট, চীরন্ত্র, সংলাপ সব 'মলিয়ে 
রূসোত্তীর্ণ সার্থক নাটকের সংখ্যা খুবই কম । পৌরাণক নাটকগলর ক্ষেত্রে 
প্রচারধার্মতা এবং পূর্ব থেকেই নাটকের সমাধান বিষয়ে উল্লেখ নাটক- 
গনীলর রসোত্তীর্ণতার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে উঠেছে । সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও 
অনেকেই সংযম রক্ষার প্রমাণ রাখতে পারেনান। অনাবশ্যকভাবে সংলাপকে 
দীর্ঘ করে তাকে প্রায় বন্তৃতায় পর্যবাঁসত করা হয়েছে । তবে সে তুলনায় 
সামাজিক নাটক রচনায় নাট্যকারগণ আধকতর বালন্ঠতার পারচয় দিয়েছেন । 
প্রহসনের প্রসঙ্গেও এই একই বন্তব্য ৷ 


বনমালী চট্রোপাধ্যায় রচিত 'ৰরের কাশীঘান্রা” প্রহসনাঁটর প্রকাশকাল ১২৭৪ 
বঙ্গাব্দ (১৮৬৭ )। প্রহসনটি লেখক তাঁর খল্লতাত গোপীমোহন চট্রোপাধ্যায়কে 
উৎসগ- করেছেন । 

গ্রন্থোৎসর্গে লেখক বলেছেন £ 

'আমার হৃদয় ক্ষেত্রের বত্র-পাদপ শশুর সমাশ্রতা বিদ্যালতা ভক্ষক আলস্য 
ছাগকে মহাশয় যে উপদেশ যাঁন্ট দ্বারা 1নবৃত্ত কাঁরয়া উৎসাহ সাঁলল 'সঞ্চনে 
বৃক্ষলতা পাঁরবার্ধত কাঁরয়াছেন, উত্ত লতা এই না্টক-কুসুম প্রসব কাঁরয়াছে। 
'এই কুসুম মহাশয়ের শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম |” 


৮৬ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


প্রহসনাঁট শুরু করার আগে নাট্যকার মঙ্গলাচরণে' দেবী সরস্বতীর বন্দনা 
গেয়েছেন। 

প্রহসনখাঁনর বিষয় এক বৃদ্ধের দার পাঁরগ্রহের দুদ্ম বাসনা রুপে 
ব্যাহত হল এবং পাঁরণামে বৃদ্ধ কাশীবাসী হবার ?সদ্ধান্ত করলেন তারই 
হাস্য-করুণ বিবরণ । 

আন্তমপুর নিবাসী 'নত্যানন্দ রায় নামে এক ব্রাহ্মণ তৃতীয় পত্বীকে হাঁরয়ে 
চতুর্থবার দার পাঁরগ্রহের মানসে ঘটককে 'িষনন্ত করেন । ঘটকের নাম ঘনশ্যাম 
চক্রবতাঁ | 

ঘনশ্যাম তরুণ নগরের রূপনারায়ণ পাকড়াশীর কন্যা চতুদ্শশ বষাঁয়া 
ভয়বারণীর সঙ্গে নত্যানন্দের বিবাহের সম্বন্ধ করে । কন্যার পতা রূপনারায়ণ 
তার অপোগণ্ড পতুন্রকে সম্পদের আঁধকারী করার আভপ্রায়ে বৃদ্ধ পান্রের সঙ্গে 
কন্যার বিবাহে সম্মত হন । কন্যা পণ 'নাররন্ট হয় এক সহত্র মুদ্রা । 

রামানন্দ মজুমদার 'নত্যানন্দের বিবাহের সংবাদে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে 
বিবাহ করতে ীনষেধ করলে নিত্যানন্দ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। মাঁতবাবু সংপাত্রে 
কন্যা দানের জন্য রূপনারায়ণকে পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু তা কায করা হয়াঁন। 
নিত্যানন্দ বর রূপে উপাঁস্থত হলে পান্রী ভয়বাঁরণী তাকে দেখে অত্যন্ত 
দুরিতা হয়ে দ্রুত মৃত্যুকামনা করেছে । শেষ পর্যন্ত সপাঘঘাতে ভয়বাঁরণীর 
মৃত্যু ঘটেছে । 'নিভ্যানন্দ ব্যর্থ মনোরথ হয়ে কাশীবাসী হবার সঙ্ক্প 
করেছেন। 


সমসামাঁয়ক সামাঁজক প্রথাগ্ীলকে গ্রহসনাঁটতে 'নদারুণভাবে ব্যঙ্গ করা 
হয়েছে । ব্যঙ্গ করা হয়েছে বৃদ্ধের বিবাহ করার হাস্যকর বাসনাকে, ব্যঙ্গ করা 
হয়েছে অল্প বয়স কন্যার সঙ্গে অর্থের লোভে বৃদ্ধ পান্রের অসম ববাহ- 
দানকে । তাছাড়াও উপ্হাস করা হয়েছে অপোগ্ন্ড পদুন্নের নাশ্চত ভাঁবষাতের 
জন্য আঁববেচক পিতার অধৌঁন্তক প্রয়াসকে, বহহীববাহ করার প্রথাকে । 
সমসামায়ক সমাজজীবনের প্রীতিফলনের মধ্যে ম্যালোরয়া রোগের প্রকোপ, 
সর্প দংশনে ওঝার চাঁকৎসা ইত্যাঁদও অন্তভুর্তি হয়েছে । 
প্রহসনাঁটকে কোন অঙ্ক বা দৃশ্যের দ্বারা 'িভন্ত করা হয়ান। গদ্য এবং 
পদ্যে প্রহসনাঁট রাঁচত। তাছাড়া নাট্যকার প্রহসনাটতে স্বগতোন্তর ব্যবহার 
করেছেন। 
নাট্যকার পয়ার ও ভ্রিপদী রচনায় বিশেষ নৈপণ্যের পরিচয় দিয়েছেন । 
কন্যার রূপ যৌবনের বিবরণ ঘটক 'দয়েছেন পয়ারে__ 
রজনী শোভক হর- ললাট-ভূষণ। 
কুমুদনী নাথ শশী দোখয়া বদন ॥ 
লজ্জায় আকুল হয়ে উঠিল গগনে । 
জলে ফোঁল প্রণাঁয়ন' কুমুদিন গণে ॥ 
তথাঁপ না উদে দিবা ভাগেতে সেথায় । 
রজনশতে আসে যায় তস্করের প্রায় ॥ 


বাংলা সাহত্যের বিস্মাত অধ্যায় ৮৭ 


রামানন্দ মজুমদার কর্তৃক বৃদ্ধ বয়সে ববাহ না করার যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে 
শন্রপদীতে-_ 


কার এ বয়সে দারা, উপকার তার দ্বারা, 
প্রাপ্ত কি হইবা 'নত্যানন্দ। 

বৃথা আশা পারহারি, সদত জপ হে হরি; 
যাহে তব রবে 'নত্যানন্দ ॥ 

যদ বয়ে কর রায়, দুঃখেতে কাঁদবা রায় ; 
তবু বাক সারবে না স্বরে । 

যেই কালে সেই ধন, কাঁরয়া কচ্ছত ধান ; 


শবধবেক কুবচন স্বরে ॥ 


মতিবাবূর তিলোত্তমাকে আকুমণ করে উীন্তীটও উপভোগা-_ 
যেরূপ তোমার রূপ শুনলো ঘরাণ । 
প্রাণসমা প্রয়তমা মাহ বরাঁণ ॥ 
কটা কেশ গ্রীবাদেশ না?হক এডায় । 
[ক সুদৃশ্য যবে ফুর ফর করে বায় | 
মার ক উচ্চ কপাল দৌখতে স্ন্দর । 
যেন ভড়ে জল ভরে বান্ধবাবে ঘর ॥ 
ভয়বারিণী বৃদ্ধ পাত্রের বর্ণনায় বলেছে__ 
যার হব পাঁরবাব যার হব পাঁরবার। 
লোলো চম শ্বেত কেশ হয়েছে তাহার ॥ 
নাহ ধারলে না হাটে নাহ ধাঁরলে না হাটে। 
তাহার সমান বুড়া নাহ মলে হাটে ॥ 
মরে কাশতে কাঁশতে মরে কাশিতে কাঁশতে । 
কাশশতে না গিয়ে কেন আইল নাঁশিতে ॥ 


ভয়বাঁরণর ইচ্ছাই শেষ পযন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে, 'কন্তু এজন্য বেচারীকে 
অকালে সপার্ঘাতে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে । এতেই প্রহসনাটর হাস্যরস 
খাঁনকটা ব্যাহত হয়েছে । 


মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু িন্র এবং মনোমোহন বসু যখন নাটক রচনায় 
ব্রতী, তখনই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন ধিমস্য সক্ষযাগতি' 
নাটকাঁট (১২৭&)। অঘোরনাথের রাঁচত দুটি কাবাণ্রন্থ হল যথাবুমে 
শবয়োগী বন্ধু? (১২৮৩) এবং “সাঁচত্র সন্ধু বর্ণন কাব্য (১২৯৮ )। 
অঘোরনাথস্চট্রোপাধ্যায় দিলেন নদীয়া জেলার অন্তর্গত ইছাপুুর গ্রামানবাসাঁ। 
তাঁর নাটকাঁট সুদীর্ঘ ১১৮ বৎসর পৃবে কলকাতা থেকে “কাবাপ্রকাশ যন্দ্ে 
কালী কিঙকর চক্রবতাঁ কর্তৃক মুদ্রিত হয় । 

নাটকের শিরোনামের ইংরেজীতে বলা হয়েছে “16855 11950511945 


৮৮ বাংলা সাহিত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় 


৮৪5 । নাটকের আখ্যান পত্রে নাটকাঁটকে 0718108]1 73908816 101:8109, 
বলে দাবী করা হয়েছে। 

নাটকাঁটর “বজ্ঞাপনে' নাট্যকার তাঁর নাটক রচনার কারণ সম্পর্কে বলেছেন ঃ 

কয়েক বংসরাবাঁধ অস্মদ্দেশে বঙ্গ ভাষায় বহুবিধ নাটক রচনা ও তাহার 
আঁভনয়াদ আরম্ভ হইয়াছে, তদ্দশনে আমিও কৌতূহল পরবশ হইয়া 
ধর্মস্য সূক্ষমা গাতি নামে এই নাটকখান রচনা কারলাম ;) 

নাট্যকার তাঁর নাটকাঁটকে উৎংস্গ“ করেছেন গোবরডাঙ্গা গ্রামের জামদার 
বাবু সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে । 

সম্ভব৩ঃ সমসামায়ক কোনো বাস্তব ঘটনা অবলম্বনেই নাট্যকার নাটকাঁট 
রচনা করে থাকবেন । ধমের সক্ষম গাঁত প্রাতপাদ্য করতেই নাট্যকার 
নাটকাঁট রচনা করেছেন, কিন্তু কোনো ধমী়্ বা পৌরাণিক ঘটনাকে অবলম্বন 
না করে একট সানাজক বিষয়কে অবলম্বন করেছেন ?তান। জগদশশপুরের 
জমিদার ?াব*বনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামলালকে দেশত্যাগী 
হতে বাধ্য করে।ছলেন। এরপর শ্যামলালের একমান্র পুত্র বাপনকে হত্যা- 
পৃবক তান নচ্কণ্টকে বষয়-সম্পাত্ত ভোগ করার ষড়যন্ত্র করোছলেন। 
ভাগ্ক্রমে গুরুতর রূপে আহত 'বাঁপন পুরোহিত ও অধ্যাপক জানকী 
ভট্টাচা ও তাঁর শিষ্যদের সেবায় 'নরাময় লাভ করে । সাহেব ম্যাঁজক্ট্রেটের 
সাক্কয়তায় ষড়যন্ত্কারী ব*বনাথ ও তাঁর অনূচরবর্গ ধরা পড়ে ও শাস্তি 
লাভ করে। অনেক বপাত্তর পর 'বাঁপন কাশীধামে তার পিতা-মাতার সঙ্গে 
মিলিত হয়। 'বাঁপনের স্ত্রী পদ্মগন্ধাও কাশনধামে গয়োছল স্বামশর সঙ্গে 
মালত হতে। কিন্তু তাকে গৃহত্যাঁগনী অপবাদ দিয়ে প্রথমে তার মবশুর 
বধ্‌ুরপে গ্রহণ করতে অসম্মত হন। 'বাপন গৃহত্যাগী হয়। শেষ পযন্ত 
অবশ পত্র, পুত্রবধূ. *বশর ও শবশ্রমাতার মিলনে নাটকাঁটর পাঁরসমাঁপ্ত ঘটে। 

নাটকাঁট পণ্টাঙ্ক ' বাঁশম্ট এবং সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসারে রাঁচিত। 
সংস্কৃত নাটকের অন:করণে নাট্যকার প্রস্তাবনা" নট-নটীর কথোপকথনের 
মাধ্যমে বক্ষ্যমাণ বষয়ের হীঙ্গত 1দয়েছেন। দশনবন্ধ; এবং মনোমোহন এই 
দুজন নাট্যকারের প্রভাবই অঘোরনাথের নাটকে লাক্ষত হয়। দীনবন্ধু 
মত অঘোরনাথের নাটকে বেশ কিছ প্রবাদ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, এমনাক 
নাটকের নামকরণেও প্রবাধ বাকোর ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে আলোচ্য নাটকে 
সংস্কৃত প্রবাদের আধিক্যই লক্ষণীয় । যেমন মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, 
ধর্মস্য সূক্ষযা গতিঃ, আয়ংম্মম্মিণি রক্ত, আত্মার্থে পঁথবাং ত্যজেৎ মুনীনা? 
মাতভ্রমঃ, লাভঃ পরং গোবধঃ, ফলেন পাঁরচীয়তে, ধমোঁ রক্ষাঁতি ধাঁমকম, 
স্তীবাদ্ধ প্রল্য়ঙ্করী । তাছাড়া দু, একটি বাংলা প্রবাদ বাক্যেরও ব্যবহার 
লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঘরপোড়া গরু সদরে মেঘ দেখলে ডরায়। বেশ 
কিছ; সংস্কৃত শ্লোক নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে। মনোমোহনের অনুকরণে 
অঘোরনাথ নাটকে বেশ কয়েকাঁট গীত এবং পয়ার ছন্দের কাঁবতার সংযোজন 
ঘটিয়েছেন। নাটকের সংলাপ স্থানে স্থানে বেশ দীঘ* হয়েছে, তথাপি 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ৮৯ 


সামাগ্রক ভাবে সংলাপ ব্যবহারে নাট্যকারের নৈপণ্যই প্রকাঁশত হয়েছে । 
বাংলা ব্যতীত শহন্দী সংলাপও নাটকে স্থান পেয়েছে । বিশ্বনাথের 
ধসপাহীরা, ম্যাজন্ট্রেট প্রভাতিদের ক্ষেত্রে হিন্দী সংলাপ প্রযযন্ত হয়েছে। 
সংলাপের ভাষা সাধু হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা চাঁলত ভাষার জীবন্ত স্তরে 
উত্তীর্ণ হয়েছে । দহ" একাঁট দণ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। 

(ক) মদন। সীতানাথ। তুই এই হাতা তুলে ধর্‌ত ভাই, কাঁধটা ভাল 
কারয়া বাঁধ । তোমার গামছা খানা দাও, আমার এ কাপড়খানাও দাও, 
শন্ত কারয়া বাঁধ, এখনও বাঁচবার সম্ভাবনা আছে হে। (পৃঃ ৭) 

(খ) রতা। হুজুর! আপনার হুকুম কি কখন বৃথা যায়? আমরা 
তাঁকে মাঁরয়া কুচি কুচি কর্যে ভাসয়ে এসোছি, তার কোন 'নশান পাবার 
যোনাই। (পৃঃ ১৩) 

(গ) শ্যামলাল। চুপ কর শালা! তোর ও সব কথায় কাজ কি? 
শনর্বংশের পুত! এ সব তোরই কর্ম, মেরে তোর হাড় গুড়া করিয়া দিব, 
জান না বটে_যাবে কোথায় শালা? (পৃঃ ৯৮) 

(ঘ) ক্ষমা । মঙ্গলা ! চল, আমরা যাই, যার ধন তাকে দিলাম, যোঁদের 
এখন যা খুশী তাই করুন। (পৃঃ ৯৮) 

এইবার চাঁরত্র চিন্রণ প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে । 'বাঁপনকে ব্যান্তত্বহণন 
রূপে দেখা গেছে । বরং সে তুলনায় পদ্মগন্ধাকে ব্যান্তত্ব সম্পন্না দেখা গেছে । 
লোকাপবাদের ভশীত তুচ্ছ করে সে স্বামী সান্নধানে উপনীত হতে কাশীধামে 
উপনীত হয়েছে প্রাতবেশীদের সঙ্গে । পরদ্বাপহারী অর্থলোলুপ রূপে 
গবশ্বনাথের চরিত্র্ট বাস্তবানুগ হয়েছে । অপরপক্ষে বি*বনাথের জোম্তল্রাতা 
শ্যামলালকে দেখা গেছে আধক পাঁরমাণে দেশাচারে বিশ্বাসী হতে । 
দেশাচারের ভয়ে ানদোধ পূত্রবধূকে গৃহে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়েছেন 
[তিনি। জানকী ভট্রাচার্যকে নাট্যকার স্বভাব ভীরু প্রকাতির করে সাঁষ্ট 
করলেও তারই কারণে মুখাতঃ মৃত্যপথযান্রী 'বাপনের জীবন রক্ষা হয়েছে । 
চাঁরন্র চিন্্রণে নাট্যকারের কীতত্ব লাক্ষত হয় বিশেষ করে মোল্তার মহানন্দ বস: 
ও দারোগার ক্ষেত্রে। উভয়েই লোভী এবং অর্থের কারণে যে কোনও প্রকার 
অসৎ কম সম্পাদনে উভয়েই দৃঢ় । দাঁরদ্রু হয়েও বংশধর মোদক যে বরল 
কর্তব্য পরায়ণতার পাঁরচয় দিয়েছে সেজন্য তার সাধুবাদ প্রাপ্য । বেচারী 
তার সত্যপরায়ণতার কারণে অমানু'ষক ?নযতিনও ভোগ করেছে । 

নাটকাঁটতে সমসামায়ক জীবনের প্রাতফলন ঘটায় এশটর গুরুত্ব বাদ্ধ 
পেয়েছে । সম্পাত্তর কারণে মানুষ যে কত নীচেয় নামতে পারে তার পারচয় 
নাটকটিতে যেমন 'বধৃত হয়েছে তেমাঁন একশত বংসরেরও পূর্ববতর্দকালে 
থানা যে কি পাঁরমাণে দুনীশতর কেন্দ্র হয়ে উঠোছল, শান্তি শৃঙ্খলা ও 
আইনের রক্ষকেরা কিভাবে নিজ নিজ স্বার্থ 'সাদ্ধর ব্যাপারে সক্রিয় ছিল তার 
জীবন্ত চিন্র নাট্যকার তুলে ধরেছেন। বস্তুত নাটকাঁটর সবপেক্ষা আকর্ষণীয় 
অংশই হল দুনীণত পরায়ণ দারোগার অসামাঁজক আচরণ ও তার শেষ পর্যন্ত 


৯০ বাংলা সাহিত্যের বিদমৃত অধ্যায় 


ইংরেজ ম্যাজিন্ট্রেটের হাতে ধরা পড়া। তাছাড়া তৎকালীন কৌলীন্য 
প্রথারও প্রতিফলন ঘটেছে নাটকটিতে । শ্যামলাল তার পুত্র বাপনকে তার 
স্ত্রী পদ্মগন্ধাকে ত্যাগ করার পরামর্শ 'দয়ে প্রলোভন দৌখয়েছেন এই বলে ঃ 

এই বৎসরের মধ্যে তোর পাঁচটা বাহ দিব, আমরা কুলীনের ছেলে, তার 
আবার ভাবনা ক? (পৃঃ ১৭) 

কুলীন পান্ন একাধক শববাহ করে যে 'ববাহিত স্ত্রীদের দেখতনা, মঙ্গলার 
উীন্ততে তার পাঁরচয় পাওয়া যায়__ 

আমরা ত কুলীনের মেয়ে ভাতারে 'নয়ে ঘর করে না বাঁলয়া কি আর 
বাঁচয়া নাই ।, (পৃঃ ৮৬) 

ব্রাহ্মধমবিলম্বীদের সঙ্গে সনাতন হিন্দ ধমবিলম্বীদের সম্পক্ণ যে মোটেই 
মধুর ছল ন।, সনাতন পন্থীরা ব্রাহ্মদের তথা নব্যপন্থীদের কি দৃষ্টিতে 
দেখতেন তারও পাঁরচয় নাটকে লভ্য । দীর্ঘাদনের প্রচলিত কাঁবরাজী 
চাকৎসা বাবস্থা পাশ্চাত্য দেশীয় চাকংসা পদ্ধাতর সম্মুখীন হয়ে ক্লমেই 
শেষোক্ত 'চাঁকৎসা ব্যবস্থার কারণে পিছু হটতে শুরু করোছল তারও হীঙ্গত 
নাটকটিতে রয়েছে । তখনকার অনেক শিক্ষার্থীই যে টোলে সংস্কৃত 
শাস্ত্াধায়নে নযুক্ত থাকত, সে পাঁরচয়ও নাটকাঁটতে শবধৃত রয়েছে । পূজা 
উপলক্ষে সম্পন্ন গৃহস্থ যে বাড়ীতে নৃত্য গীতাঁদর আয়োজন করতেন, 
তাও জানা যায় নাটকাঁট থেকে । নাটকাঁটর সমাঁপ্ততে ধমের মাধ্যমে নীতি- 
শিক্ষা প্রদত্ত হয়েছে । বশেষ উদ্দেশ্য প্রচারের অঙ্গ রূপেই যে নাটকাঁট রাঁচিত 
হয়ৌোছল নাটকে তা স্পম্টতঃই প্রকাশিত । নাট্যকার তাঁর আঁভপ্রায়কে প্রচ্ছন্ন 
রাখেনান। ধরণ বলেছেন-_ 

“যে কেহ ধম্পথ অবলম্বন করিয়া থাঁকিবেক, সে ব্যান্ত পাঁরণামে সকল 
ক্লেশ ও দৃঃখ আতবাহিত কাঁরয়া পরমসূখ লাভ কাঁরবেক । ধৈযহ এ সুখের 
হেতৃ-স্বরূপ, যাঁহার ধৈযণ্গণ আছে, তাঁনই কেবল এই ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ 
কাঁরয়া অনায়াসে কালক্ষেপ ও অভীম্ট 'সাঁদ্ধ কাঁরতে পারেন । শিক 'বদ্যা 
শক্ষা, কি ধমনিুশীলন, ক পাঁরবার-গ্রীতপালন ধৈর্য গুণ না থাকলে এ 
সকল কার্য কখনও কোন রূপে সম্পন্ন হয় না।? (পৃঃ ১৩৬) 


পণ্চমাঙ্ক বাশস্ট 'বহারীলাল নন্দী রাঁচত “মেঘমালা” নাটকাঁট রাঁচত 
হয়েছে ১২৭৫ সালে । 

বিজয়পরাধপাঁত "ন্রসেনের পাত্র চন্দ্রকেতু দৈতারাজ 'নিকুম্ভের হাত 
থেকে রাঁতিকে উদ্ধার কবায় রাঁত বর দেন চন্দ্রকেতু পরমাস-ন্দরী স্ত্রী রত্বের 
আঁধকারণ হবেন । রাঁতির কারণে চন্দ্রকেতু উজ্জীয়নন নগরের সম্রাট জয়সেনের 
কন্যা মেঘনালাকে দেখে তার প্রীত প্রেমাসন্ত হয়েছেন, অপরপক্ষে মেঘমালাও 
চন্দ্রকেতুকে পাঁতিরপে লাভ করতে লালায়ত। চন্দ্রকেতুর কারণে উপস্থিত 
মৈঘমালার চিত্ত বৈকল্যে চিন্তিত রাজা ও রাণী তার 'ববাহের জন্য প্রস্তুত 
গনলেও চন্দ্রকেতুর সঙ্গে মেঘমালা গৃহত্যাশিনী হয়েছে । গভীর বন মধ্যে 


বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ৯১ 
চন্দ্রকেতুর অনুপ্পাস্থাতিতে 'নিকুম্ভ দৈত্য কতক মেঘমালা অপহৃতা হয়েছে । 
ধাঁষকুমার দ্বয়ের কাছে অবহিত হয়ে রাজকন্যাকে চিত্রকূট পবত থেকে উদ্ধার 
করেছেন রাজা জয়সেন ৷ রাজকন্যা গুরুতর রূপে পীঁড়ত হয়ে পড়লে 
ছদ্মবেশণ চন্দ্রকেতৃ প্রদত্ত ওঁষধেই তার 'নরাময় ঘটেছে । শ্‌ধু তাই নয় 
রাজা বিরুমরায়ের দ্বারা উজ্জাঁয়নী আক্রান্ত হলে চন্দ্রকেতু বন্দী উজ্জীয়নী 
সেনাপাঁত বীরবাহ্‌কে যেমন মুভ্ত করেছেন, তেমাঁন তারই কাছে 'বরুমরায়ের 
বাঁহনী পযন্ত হয়েছে । 

উজ্জাঁয়নী রাজ চন্দ্রকেতুর প্রকৃত পাঁরচয় অবাঁহত হয়ে এবং তার উপকারের 
বানময়ে মেঘমালার সঙ্গে তার বাহ 'িয়েছেন। রাঁতির বর এইভাবে সার্থক 
হয়েছে । 
নাটক হিসাবে মন্দ হয়ীন 'মেঘমালা", কিন্তু বেশ কিছু আুাটও লক্ষণীয় । 
মাঁলনীর আমত্রাক্ষর ছন্দে চন্দ্রকেতুর পাঁরচয় জিজ্ঞাসা নকংবা মেঘমালার 
অনুপম সৌন্দযের বিবরণ দান অস্বাভাবকতা দোষে দুণ্ট । 

শদ্বতায় কুলবালার প্রথম কুলবালার সঙ্গে কথোপকথনকালে রাজকুমারীর 
বিবাহ প্রসঙ্গে মন্তবা, “তুই দোঁখস্‌ এই বিয়েতে একটা বিষম কাণ্ড উপস্থিত 
হবে" আকাঁস্মকতা দোষে দুষ্ট । পূর্ব থেকেই নাটকের জাঁটল পাঁরণাত সম্পকে 
পাঠককে অবাহত করতেই যেন এরূপ ভাঁবষ্যৎবাণন সংযোঁজত হয়েছে । এমনকি 
রাজমাতা যে তার কন্যার চিত্ত বৈকল্যের মূলে প্রেমকে অনুমান করেছেন, তাও 
যাঁন্ত সঙ্গত হয়ান । 

রাজকন্যাকে নিয়ে চন্দ্রকেতুর বনগমনের কারণাঁট নাটকে ডীল্লাখত হয়া, 
ণকংবা দৈত্যের কাছ থেকে রাজকন্যা ি ভাবে মুক্ত হল সে বিষয়েও নাট্যকার 
নীরব থেকেছেন । রাঁতির কারণে চন্দ্রকেতুর উজ্জাঁয়নীর রাজকন্যা মেঘমালার 
শয়নকক্ষে সকলের অলক্ষ্যে উপাস্থত হওয়া, চন্দ্রকেতু রাজকন্যাকে স্পর্শ করা 
মানত তার অচৈতন্য হওয়া, জয়া-বজয়ার অলাক্ষত ভাবে উপাস্থিত হয়ে 
চন্দ্রকেতুকে স্পর্শ করে তাকে অচৈতন্য করার মত অনেকগাুঁল অলোকক ঘটনা 
সান্নাবস্ট হয়েছে । 

চন্দ্রুকেতু ও মেঘমালার মধ্যে কে আঁধকতর সুন্দর -এই নিয়ে জয়া-বজয়ার 
কথোপকথনটি উপভোগ্য হয়েছে । মেঘমালা, চন্দ্রকেতু এবং তরালকার নারী- 
পুরুষের প্রকাতি গনয়ে পয়ার ছন্দে কৃত্রিম বিরোধের পাঁরঝলপনাটও সুন্দর 
হয়েছে । ভট্টাচাযের অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণে নাগারকের পাঁরহাস আসলে 
মূর্খ হয়েও যারা ভট্রাচাষের সম্মান লাভে সচেম্ট, তাদের সনালোচনা । 
সংস্কৃত নাটকের আদলে সত্রধারের মাধমে নাটকাঁটর সূত্রপাত। সংস্কৃত 
নাটকের অনুসরণেই 'িদৃষক চারন্র পাঁরকাঁজ্পত । আলোচ্য নাটকেও বিদ্‌ষককে 
দেখা গেছে ভোজনাঁপ্রয় ও রঙ্গ প্রয় রূপে । 

চন্দ্রকেতু কর্তক অপরূপ রূপ লাবণ্যযয্তা মেঘমালাকে স্বপ্নে দর্শনের 
বৃত্তান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাঁণত হয়েছে_ 

সুবর্ণ সালল 
আভা প্রকাশিত 'বভাবসু কর জালে ! 


৯২ বাংলা পাঁহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


নান্দ পূর্ণ-শশধর সে মুখের শোভা, 
বোঁম্টত কুণ্ডল নব-জলধর-জালে । 
নয়নের জ্যোতি, জীন হাীঁরকের দত্যাতি, 
গকংবা তারা-ভাতি অমা রজনীতে, কাম 
শরাসন সম কবা ভ্রুযুগল শোভে 
তদুপরে । পক বম্ব সম ওম্ঠাধর 
মাঝে দশনের পাতি, আত মনোলোভা, 
প্রবালের হার কোলে যথা মাত মাল, 
1কংবা কুন্দ কি দাম করবার মাঝে । 


ভ্রান্তিরহসা নাটকাঁটর রচাঁয়তা বৈণমাধব ঘোষ দাস । নাটকটির প্রকাশকাল 
১৮৬৮ । নাট্যকার তাঁর নাটকাট রচনার কারণ সম্পর্কে জাণনয়েছেন__ 

“শোভাবাজারস্থ গোপনীয় নাট্য সভায় ভূতপর্বে দুইখাঁন নাটক সংগ্রহ 
কারবার প্রস্তাব হয়, তদনুসারে আম একখান রচনা করিবার ভারগ্রহণ 
কাঁরয়াছিলাম,*****--**অধদুনা জগদীশ্বরের কৃপায় বঙ্গভাযালঙ্কৃত কোন প্রাচীন 
রহস্যাত্মক ইতিহাসের কাঁতপয়াংশের আভাসানুসারে ষোড়শ গভট্ক যোজত 
পণ্টাঙ্কে 'বভন্ত কাঁরয়া ভ্রান্ত রহস্য আখ্যা প্রদান পূরবক এই পুগ্তকখাঁন 
রচনা করত প্রাতিজ্ঞাপাশ হইতে শবমুন্ত হইলাম 1, 

নাটকাঁটি উৎসর্গ করা হয়েছে রাজা কালাকৃ্ণ বাহাদুরকে | সনত্রধার ও 
মঙ্গলাচরণ 'দয়ে নাটকাঁটর শুরু । নাটকাঁটর কাহনাীঁট হল নিম্নরূপ £ 

লাবণ্যবতীর জন্য একি পাখী িনতে িয়োছল তার সখী সুলেখা, কন্তু 
ধর্মপাল সওদাগরের পত্র কন্দপ্পমোহন ওপর পড়া হয়ে এ সামান্য পাখীটি 
হাজার টাকায় কিনে নেয়। একথা শুনে লাবণ্যবতী মন্তব্য করে ষে এমন 
একজনকে যদ সে পায় তবে তাকে 'দয়ে দন রাত তামাক সাঁজয়ে সে সুখে 
খায়। 

এইকথা শুনে কন্দপমোহন প্রাতজ্ঞা করে লাবণ্যবতীর মত মেয়েকে সে 
স্ৰী হিসাবে পেলে প্রতাহ উঠতে বসতে তাকে দশ দশ জুতো প্রহার করে । 
শেষ পযন্ত লাবণ্যবতীর সঙ্গেই কন্দপরঁমোহনের বিবাহ হয় । ফুলশয্যার দিন 
লাবণাবতা ?চান্তিত হয় স্ব।মীর হাতে প্রহ্ৃত হবার আশঙকায় । কিন্তু সুলেখা 
ও শশীমুখীর অনুরোধে কন্দপর্মোহন লাবণ্যবতকে ফুলশয্যার দন জুতে 
মারা থেকে বিরত থাকে । পরাঁদনই কন্দপ'মোহন বিদেশ যাত্রা করে বাণিজ্য 
উপলক্ষ্যে । | 

লাবণ্যবতণ তার সখীসহ ছদ্মবেশে কন্দর্পমোহন যে সব হ্থানে যায় সেখানে 
পৌছে নানাভাবে কন্দপঁমোহনকে নাস্তানাবুদ করে । শেষ পযন্ত কন্দপ- 
মোহনকে লাবণ্যবতীর কাছে হার স্বীকার করতে হয়। এইভাবেই নাটকের 
পরিসমাপ্ত ঘটে । 

নাটকের সবপেক্ষা আকর্ষণীয় হল লাবণ্যবতীর সখাঁদের সহায়তায় 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ৯৩ 


কন্দপঁমোহনকে প্রাত পদে পদে প্রতারত করা । কন্দর্পমোহন প্রাতাট ক্ষেত্রেই 
লাবণ্যবতাঁদের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়েছে এবং চরম শান্ত লাভ করেছে । এইসব 
ঘটনা থেকে দেখা গেছে কন্দপমোহন কৌতূহলী, রহস্যালাপে সে পারদশী” 
অলোকক ক্ষমতার সাহায্যে দুভাগ্যের অবসান ঘটানোয় সে বশ্বাসী । নারীর 
প্রাত সে আকৃষ্ট, এমনাঁক এই দ:বলতার কারণে সে ধমন্তিরত হতেও ইতস্তত 
করোন । আভলাষত রমণীর দাসত্ব স্বীকারেও তার কোন আপাতত নেই । পুরুষ 
বেশধারী লাবণ্যবতাঁর কাছে সে দাসত্ব স্বীকার করেছে । লাবণ্যবতাঁ তাকে 'দয়ে 
হুঁকো সাঁজয়ে খেয়েছে । কন্দর্পমোহনের যত ব্যান্তত্ব ও পৌরুষ তার 'বিবাহত 
স্ত্রীর কাছে । দীঘাঁদন পরে বাঁণজ্য শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর স্তীকে 
সন্তান সম্ভবা জেনে সে লাবণ্যবতী ও তার সখীঁদের হত্যা করতে উদ্যত 
হয়েছে । কিন্তু শশীমুখী জমাদারের ছদ্মবেশে উর্পাস্থত হয়ে কন্দপ-কে 'জাঁনষ 
চুরির অপরাধে আঁভযন্ত করলে, লক্ষহীরার দাসীরুপী সুলেখা দু'লাখ টাকার 
খত 'িয়ে হাঁজর হলে, লাবণ্যবতী হোসেন আল মোঘলের স্ত্রী বেশে উপাঁস্থত 
হয়ে তাকে আশ্রয় দানের কথা বললে কন্দপ্প" একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে । শেষ- 
পর্যন্ত সব সত্য প্রকাশ পেয়েছে । নাট্যকার কন্দপরমোহনের চাঁরত্রটিকে 
হাস্যাম্পদ করে তুলেছেন। 


লাবণ্যবতী শুধু প্রাতিজ্ঞাই করোন, সে শেষ পযন্ত প্রাতিজ্ঞা রক্ষা করে 
তার অসামান্য সততার পাঁরচয় রেখেছে, অবশ্য এক্ষেত্রে কৃতিত্ব তার একার নয়, 
তার সখাদ্বয়কেও সেজন্য প্রশংসা করতে হয়৷ লাবণ্যবতী কাশশতে লক্ষহীরা 
নামে বারবাঁনতার ভূমিকায় অবতণরা হয়েছে, আকৃষ্ট করেছে কন্দপ্পকে, আবার 
মাঁণকার্ণকার ঘাটে তাকে দেখা গেছে ভৈরবী বেশে । কাম্মীর মৃঘলনীর বেশে 
হোসেন আলি মোঘলের স্ত্রীর ভামকাতেও সে গদব্বি কন্দর্পকে ফাঁকি দিয়েছে । 

কন্দপরমোহন ও লক্ষহীরা রূপী লাবণ্যবতীর ছদ্ম আত্মপারচয় দানাট 
উপভোগ্য হয়েছে । কন্দর্প নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে লক্ষহীরাকে 
বলেছে__- 

আমার নাম অঘোর পন্থী চৌধুরী, পিতার নাম মস্তরাম বাবাজি, 
পতামহের নাম বৌল্লকচন্দ্র হোড় । আমার ীনবাস সবলোট রাজার রাজ্য মধ্যে 
অধমণ্চ্ড় নগরের কাঁজপাড়ায় । শুনোৌছ আমার গভর্ধারণী নাক আমর 
উীদ্দন মোল্লার কন্যা, ন্তু আমার মাতামহের নাম সকলে বলে কুলাঙ্গার দুললভ 
মিশ্র... 

লক্ষহীরা রূপা লাবণ্যবতীঁও কোন অংশে কম যায়ান তার পাঁরচয় দানে-__ 

“মদন রাজার রাজ্য মধ্যে প্রণয় শহরের সুখময় বাজারে আঁধনীর নিবাস । 
আমার নাম হীরেমাণি, তাই সকলে আমাকে হিরে হিরে বলে ডাকে । ভ্রস্টকুলে 
কুলটা গোত্রে আমার জন্ম । মহাশয়ের তুল্য ব্যান্তর সঙ্গেই আমার সবর্দা সহবাস 
ও করণ কারণ । কলঙক ও 'নিল“জা নামে দুটি সহচরণ নিয়ে সর্বদা কালযাপন 
কঁরি।' 


৯৪ বাংলা সাহতোর বিস্মৃত অধ্যায় 


বলাই দত্ত ও অবনীনাথকে লক্ষহীরার কাছ থেকে সুলেখা ও শশীমুখী 
যেভাবে বিদায় করেছে তাতে তাদের বাদ্ধমত্তার পারচয় মেলে । 

বিরুপাক্ষ নামক ব্রাহ্মণের চাঁরন্রাটি উপভোগ্য হয়েছে । .সে বন্ধ বয়সে 
যুবতীকে বিবাহ করে সমস্যা জজণীরত । 'দিবারান্র যুবত+ স্ত্রীর আজ্জানূবর্তীঁ। 
সন্ধ্যাহৃক পাঁরত্যাগ করে তাকে যুবতী স্ত্রীর সেবায় ?নযুন্ত থাকতে হয়। 
নানা শাস্ত্রীয় বাধানষেধের কথা সে বলে, আবার ঠিকমত প্রাপ্যের 'বাঁনময়ে 
সেসব বাধা আতন্রমণের ব্যবস্থাও সে করে দেয়। যজমানের বাড়ীতে প্রাপ্য 
বিষয়ে তাকে যে মন্তব্য করতে দেখা গেছে তাতে 'নার্বশেষ ভাবে পুরোহত 
সম্প্রদায়ের মানাীসকতাই আঁভব্যক্ত হয়েছে । 


বটবেহারী বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এহন্দ; মাহলা নাটকশটর প্রকাশকাল 
১৮৬৯ (১২৭৬)। নাটকাঁট প্রৌসডেন্সপী কলেজের অধ্যাপক কৃষ্কমল 
ভট্রাচার্যকে উৎসর্গ করা হয়েছে । পণ্াঙ্ক বাঁশম্ট নাটকাঁটর নামপন্রে লাখত 
হয়েছে 
4 1012109 
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[711100 761019169, 
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এই নামপন্ত্র থেকেই বোঝা যায় নাটকাঁট নাট্যকারের উদ্দেশ্য প্রণোণদত রচনা । 
আর এই উদ্দেশ্য নাটকে এমনই প্রকট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে যার ফলে 
নাটকাট প্রচার ধাম-তা দোষে দংস্ট হয়েছে । নাট্যকার যাঁদও এই নাটকে "হিন্দু 
মাহলাদের করণ অবস্থাকে প্রকাশ করে তাদের প্রাত পাঠকের সহানুভতি 
আকষ'ণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে হিন্দ; মাহলার সংকীণ-তা, স্বার্থ 
পরতা এমনকি চারন্রিক শৌথল্যের বিকট রূপ প্রকাশ করে প্রকারান্তরে 'তাঁন 
তাঁর উদ্দেশ্যের বিরোধতা করে ফেলেছেন । 
হারাধন মধখোপাধায়ের ছেলে কমল যেমন মদ্যপ, তেমান বেশ্যাসন্ত। 
বিপরাতরুমে তার স্ত্রী সুরমা সতী সাধবী রমণী | স্বামী পাছে দৃূষণীয় 
কর্মে িপ্ত হর তাই তাকে সে গৃহে বন্ধ করে রাখতে চেষ্টা করেছে । কিন্তু 
কমল দরজা ভেঙ্গে মনোমোঁহনী নাম্নী বারবনিতার কাছে গিয়ে উপনণত 
হয়েছে। স্বামীর শত চাঁরান্রক ত্রট সত্তেও সুরমার পাঁতভাজ্ততে এতটুকু 
ভাঁটা পড়ৌন। সেই কারণেই তাকে বলতে শোনা গেছে £ 
তুমি অত্যন্ত ঘ্‌ৃণাস্পদ কাষে প্রবৃত্ত হইলেও আমি যতাদন জশীবত 
থাকব ততাঁদন তোমার পদ সেবা কাঁরব? (পৃঃ ৫&৭)। 
সুরমাকে 'হন্দ; মহিলাদের চারন্র সমালোচনায় ব্রত হতে দেখা গেছে । 
গকন্তু সে যখন বলে ঃ 
পহন্দ; মাহলাগণের স্বভাব আত বিচিত্র, যখন যাহার প্রাতি সদয় হন তখন 
তাহার িরদাসী” তখন মনে হয় সুরমা আখ্মসমালোচনায় ব্রতণ। 


বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ৯১৫ 


সুরমা আরও বলেছে-_ 

(হিন্দু মাঁহলারা ) “শম্টালাপ কাহাকে বলে জানে না, আপনার সুখেই 
সন্তুষ্ট, পরের দুঃখে দুঃখী হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহাতে আমোদ প্রকাশ 
করেন, একে অন্ঞ তাহে আবার 'িপ পরতন্ত্র, না হবে কেন? স্বামী যাঁদ 
শবষয়াপন্ন হন তবে তাঁদের মনোনীত হয়, দীন হইলেই প্রমাদ, আমি কাহারও 
নিন্দা কাঁরনা-াহন্দ মাহলা সুশশলা আত গবরল, প্রণয় কাহাকে বলে জানে 
না,**অস্মদ্দেশীয় অবলাগণ 'নরাশ্রয়ী, তাহাদের পশৃগণের সাঁহত তুলনা 
করলে অলঙ্কার দোষ জন্মে না, তাহাদের তিমিরাবৃত মন 'বদ্যার বমল 
জ্যোততে আলোকত নহে, এরুপ দেশাচার যে অল্পকাল মধ্যে লুপ্ত হবে 
তাহারও সম্ভাবনা নাই, কথায় বাতায় যে উপদেশ প্রাপ্ত হবে তাহারই সুযোগ 
কই ; অন্তরঙ্গ যাহাঁদগের নিকট অন্তগস্থিত বেদনা প্রকাশ করবে, সে আরো 
ঘৃতাহতি দয়া বাঁদ্ধ কাঁরবে । 

সুরমার এই দীর্ঘ খেদোঁন্তর অব্যবহিত কারণ তার স্বামীর অনাভপ্রেত 
আচরণ, িন্তু সেই উপলক্ষ্যে এই দীর্ঘ বক্তৃতা কিছুটা অগ্রাসাঙ্গক বলে মনে 
হয়। প্রায় ১২০ বৎসর পূবে” প্রকাশিত এই নাটকে সুরমার উীন্তর মধ্য দিয়ে 
শুধ নারী সমাজের সমালোচনাই প্রকাশ পায়াঁন, সেই সঙ্গে নারীর অধপতনের 
কারণও উীল্লাখত হয়েছে । তবে সুরমার এই বন্তব্যের লক্ষ্য বিশেষভাবে যেন 
গবনোদের স্ত্রী ভগবতাঁ। 

বস্তুতঃপক্ষে ভগবত চরিন্রাটতে নারী সুলভ কোমলতার একান্ত অভাব 
পাঁরলান্ত হয় । তার দোসর যেন 'গাঁরিশচন্দ্রের প্রফল্ল” নাটকের 'জগমাঁণ? | 
ভগবতীর মধ্যে কোন গুণের সন্ধানই মেলেনা ৷ প্রকৃতপক্ষে এমন 'নর্গণ 
চীরন্রের সন্ধান লাভ সুলভ নয় । অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করতে তার 'বন্দমান্র 
বাধেনা । দাসীর আসতে াবলম্ব দেখে সে তাকে অবলনীলা ব্মে প্রশ্ন করেছে, 
গণেশ ভট্রাচারযকে ডাকতে গিয়ে তার সঙ্গে শুয়োছিল কিনা । সে বিনোদকে 
এককথায় ভেড়ায় পাঁরণত করোছল । তারই প্ররোচনায় বিনোদ তার 
শীভধাঁরণশ, সহোদর ভাগনী প্রভশতর ওপর অমানাবক আচরণ করেছে 
এমনাঁক গৃহ থেকে বাঁহচ্কত করেছে । সংসারের কোন কাজ সে করে না। 
দাসীর ভাষায় ভগবতীর কাজ হল-_-'আপনার গা ধোয়া, কাপড় ছাড়া, খাওয়া 
নাওয়া” (পৃঃ ১০ ), ভগবতী এর উত্তরে বলেছে, “তাছাড়া আর ভাতারের মাগ 
ক করে থাকে” । 

ভগবতশ তার স্বামীর গায়েও হাত তোলে । সে নজেই বলেছে, “আমার 
গায়ে ও হাত তুলবে ? সময়ে সময়ে ও হাত তোলা খেয়ে যায়।, সবোপরি, 
ভগবতী চারন্রহনা, তার সঙ্গে গণেশ ভট্রাচার্যের অবৈধ সম্পর্ক। গণেশ 
ভট্টাচা্কে চিরতরে পাবার জন্য সে বিনোদকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার 
চক্রান্তে পযন্ত 'লপ্ত হয়েছে । দাসী গণেশকে ভগবতার কাছে এনে দেবার 
অঙ্গীকার করায় ভগবতী তাকে 'সন্দুকের চাবি পরন্তি অম্লান বদনে 
শদয়েছে। বিষ খাইয়ে বিনোদকে হত্যা করার চক্রান্ত ব্যথ- হবার পর সে 
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দাসীর সাহায্যে উন্মাদ কমলকে 'দয়ে বিনোদকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত, 
হয়েছে । শেষ পযন্ত ভগবতনর স্বরূপ বিনোদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে ।, 
ভগবত গৃহ থেকে বিতাঁড়ত হয়েছে । 

বিনোদ রাম বসুর ছেলে, ব্যান্তত্বহীন, স্বরণ । মাকে কট: কথা বলতে তার 
বাধেনা। স্ত্রীর কাছে অপমানত এমনাঁক মার খেয়েও সে বেমালুম হজন 
করে। মা একাদশী করলে সে বলে ওটা তার মার খিদে বাড়াবার একটা 
ছুতো মান্র। বিনোদ মদ্যপায়ী, দিবারান্র সে মদ্য পানে িভোর থাকে। 
স্ত্রীর প্ররোচনায় সে তার মা, বোনকে পযন্ত ঘরছাড়া করেছে । অপরপক্ষে 
তার স্ত্রী তাকে হত্যার চক্রান্ত করে বেমালুম তার মা-বোনের ওপর তার দায় 
চাপিয়ে দলে সে তাই বশবাস করেছে । 

চারন্র চিত্রণ িংবা নাটকীয় দ্বন্দেৰর বিচারে নাটকাঁটর গুরুত্ব আঁকণ%ংকর 
হলেও সমসামীয়ক সমাজজীবনের বিশ্বস্ত রূপায়ণে নাটকাঁটর গুরুত্ব 
অনস্বীকার্য । শতাঁধক বৎসর পূে স্বীলোক লেখাপড়া করলে যে বিধবা 
হয় এরূপ বিশ্বাস প্রচালিত 'ছল,; ঘর জামাই থাকার প্রথা বিদ্যমান ছিল, 
কুলশনের মযাঁদা সমাজে ছল অনেকখানি, বহুবিবাহ প্রথার সমাজে চল ছিল, 
তাছাড়া তুঁস তুসলী, সেঁজুতি, যমপনুকুর প্রভাত বার ব্রতের যে প্রচলন ছিল 
সেই পাঁরচয় নাটকে লভ্য। সংলাপে প্রবাদের প্রাচ্য লক্ষণীয় | স্বগতোণন্তর 


ব্যবহারও লাঁক্ষত হয়। 


প্রভাস মিলন” নাটকাঁটর নাট্যকার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় । নাটকাঁটর 
প্রকাশকাল ১২৭৭ বঙ্গাব্দ । নাটকাঁট সপ্তমাঙ্ক 'বাঁশন্ট ! 

শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে যজ্জের আয়োজন করেছেন, নারদ কর্তৃক সেই যজ্জে আমান্ব্িত 
হয়েছেন যশোমতা, নন্দ, শ্রীরাধা প্রমুখেরা । শেষ পযন্ত যজ্দস্থছলে উপনীত 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যেমন যশোমতার সাক্ষাৎ ঘটেছে, তেমান শ্ত্রীরাধার সঙ্গে কফেরও 
মলন ঘটেছে । 

নাটকে শ্রীকৃষ্ণকে দেখান হয়েছে আত্ম বিস্মৃত রূপে । নাটকে মৃখ্য চান 
নারদের । শ্রীকের নরলীলার 'বাভন্ন পায় তান 'বশ্লেষণ করেছেন । 
তাঁকে প্রচলিত ভূমকায় দেখা যায়নি, দেখা গেছে কৃষ্ণের একনিষ্ঠ ভন্তরূপে, 
তাঁর বিরূপ সমালোচনা নিরসনে সাক্রয় ভামকায় । 

দ্বারীর সঙ্গে যশোমতঈর কথোপকথনাঁট দীর্ঘ হয়েছে৷ ক্ষেত্রীবশেষে নন্দ, 
নারদ, শ্রীক্জের ও যশোদার সংলাপ অত্যন্ত দঁর্ঘ হয়ে প্রায় বন্তুতার আকার 
নিয়েছে । নাটকে সঙ্গীতগ্ল সপ্রয্ন্ত হয়েছে। স্বগতোন্তর ব্যবহার 
লক্ষণীয় । : 

নাটকের প্রারম্ভে কৃষ্ণ আপন কৃত কমাঁদর জন্য যে বেদনা প্রকাশ 
করেছেন_ যেমন পৃতনাবধ, গোরুপাী বংসাসূর ও কংসাসুরবধ, যশোদা-_ 
নন্দকে পাঁরত্যাগ, শ্রীরাধাকে বরহানলে নিক্ষেপ-_সেগ্লর যাথাথ্য প্রাতপন্ন 
করলে ভাল হত । শ্রীকৃষ্ণের কারণে-_-রাধার মনোরেদমা, মন্দ ও যশোমতাঁর 
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ধবলাপ স্বাভাঁবক হয়েছে । পৌরাঁণক নাটক হলেও অলোৌকিকতা প্রায় 
অন্ুপান্থিত। 


ধীরেশচন্দ্র দাস ঘোষ রাঁচত 'কুসমকামিন?” নাটকাঁটর প্রকাশকাল ১২৭৭ । 
নাটকাঁট চারাঁট অঙ্ক সম্বাঁলত, প্রাতাঁট অঙ্ক আবার চারাঁট গভাঙ্কে বিভন্ত ৷ 
নাটকাঁটতে নাট্যকার স্বর্গ-মত্যে'র মেল বন্ধন ঘাঁটয়েছেন । স্বগের বাঁসন্দাদের 
গবরোধই নাটকে প্রধান হয়ে উঠেছে এবং নাটকের কাহনীকে 'নয়ল্লণ করেছে । 
স্বর্গের পান্র-পান্রীদের নাটকীয় ভামকায় দেখা গেছে বলে নাট্যকার 
অলোৌ'কিকতাকেও নাটকে স্থান দিয়েছেন। 

নাটকের ঘটনার সূত্রপাত গৌতম মুীনর আঁভশাপ থেকে । রাঁত ও মুরজা 
গৌতমের তপোবন থেকে ফুল তুলতে গিয়ে ম্ানর আঁভশাপের কারণে বৃক্ষের 
শাখায় আবদ্ধ হয়েছেন ৷ মগধ দেশের রাজা ইন্দ্রসেন মৃগয়া উপলক্ষে তপোবনে 
উপাস্থত হয়ে রাঁত-মুরজার অবস্থা দেখে তাদের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ তাদের 
বদ্ধ দশা থেকে মুক্ত করেন। কৃতজ্ঞ রাত রাজাকে আশীবাদ করেন 1তাঁন 
সবোঁৎকৃষ্ট স্ত্রী রত্ব লাভ করবেন । অপরপক্ষে মুরজা আশীবদি করেন ইন্দ্রসেন 
অপারমেয় বত্তের আধকারা হবেন। 

গৌতম রাঁত ও মুরজার ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। 'তাঁন আভশাপ 
দেন, মুরজা ও রাঁত যক্ষেশ্বর ও মন্মথের কুল কণ্টক হবেন । মদনদেব এবং 
কুবের গোতমের ক্রোধ প্রশমনের জন্য সচেম্ট হন। মদন বলেন তানি 
পণ্শরের মাধামে রাত ও মুরজার বরদানকে ব্যর্থ করবেন। ফলে উভয়ে 
দেবলোকে অপদস্থ হবেন । গৌতম সন্তুষ্ট হন। 

মায়ার প্রভাবে মহীপাল রাজার কন্যা কুস.মকামনন ইন্দ্রসেনের প্রেমাসন্ত হয়। 
বলাবাহুল্য এর পেছনে রাঁত-মুরজার ভ্যামকা ছিল । বারংবার রাত-মূরজা 
মদন ও কুবেরের চক্কান্ত থেকে ইন্দ্রসেন ও কুসুমকামিনীকে রক্ষা করেছেন । 

যক্ষরাজ ও মন্মথের গনদেশে দুটি দৈত্য কুসুমকামনীকে অপহরণ করলে 
রাত ও মুরজা ভৈরবী বেশে উপাঁস্থত হয়ে অচৈতন্য কুসুমের চেতনা আনয়নে 
সহায়তা করেছেন । 

পুনরায়, ন্রক্‌১ পবতের ধারে দেবতাদের উপবনে চন্দ্রলেখা-চত্রলেখার 
সঙ্গে অবস্থান কালে ইন্দ্রসেনের াবরহে কুসম মূচ্ছ্ গেলে মেছনর ছদ্মবেশে 
উপনীত হয়ে রাত ও মুরজা কুসুমকে নরাময় করে তুলেছেন । 

মন্মথ ও যক্ষরাজ কুসুমকে মৈনাক পবণতে 'ীনয়ে গেলে সেখান থেকে রাত 
ও মুরজা কুসুমকে নিয়ে আসেন ন্রকুট পর্বতে । 'িনজেদের জেদ বজায় 
রাখতে মদন ও কুবের ইন্দ্রসেনকে শ্মশানে ভগবতটর কাছে বালদানের চক্রান্ত 
করেছেন । নাটকীয় মুহূর্তে রাত মুরজা ও কাঁল আত্মপ্রকাশ করে ইন্দ্রসেন 
ও তার 'বদৃষক মনকেতুকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। শেষ 
চেস্টা হিসাবে কুবের ও গৌতম এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে কুসহমকামনী 

ট সখীসহ অলকার বাইরে আসতে সক্ষম না হয়। কাঁলর সাহায্যে কুসুমকামিনী 
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সখীসহ দেব-তপোবনে নীতি হয়েছে । 
শেষ পযন্ত দেবলোকের আধবাসঈদের বিরোধের 'নিষ্পাত্ত হয়েছে । কাল 
গৌতমকে খাঁষ শ্রেন্ঠ বলে স্বীকার করেছেন । মদন স্বীকার করেছেন রাঁতি- 
মৃূরজার অসাধ্য বলে ছু নেই। কুবের স্বয়ং ইন্দ্রসেনের হাতে কুসুম 
কামিনীকে সমর্পণ করে আশনবদি করেছেন সুখে রাজ্য করার ৷ মহীপালের 
সঙ্গে তার কন্যা-জামাতার মিলনে নাটকের পাঁরসমাপ্তি ৷ 
চাঁরন্র সাঁষ্টতে নাট্যকার তেমন নৈপুণ্যের পাঁরিচয় দতে পারেন নি। 
কুসুমকামিনীকে ইন্দ্রসেনের জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে দেখা গেছে তা 
আ'তিশয্য দোষে দুষ্ট । ইন্দ্রসেনও কুসুমকামনীর বিচ্ছেদ বেদনায় যে 
বিহহলতা দৌখয়েছেন তা তার ব্যান্তৃত্কেই ম্লান করে 'দিয়েছে। একমাত্র বিদূষক 
চাঁরন্র সাঁন্টতে নাট্যকার কিছুটা প্রশংসনীয় নৈপণ্য দেখিয়েছেন । সংস্কৃত 
নাটকের মত 'বদৃষক মীনকেতুকে দেখা গেছে রহস্য রয়, ওদারক। কিন্তু 
তার চারত্রের সবপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বোৌঁশম্ট্য হল তার আন্তাঁরক বন্ধুপ্রীতি । 
রাজা ইন্দ্রসেনকে মৃতজ্ঞানে সে নিজের গলদেশে লতা বেধে প্রাণত্যাগে প্রয়াসী 
হয়েছে । পরবতাঁকালেও দেখা গেছে *মশানে ভগবতাঁর সামনে চেতনা লাভের 
পর তার ?নজের প্রাণের 'বানময়ে ইন্দ্রসেনের প্রাণ ভিক্ষা করেছে । মীনকেতুর 
ণনর্মল রাঁসকতা বেশ উপভোগ্য । 1বশেষতঃ মাঝে মধ্যে তার পদ্য বদ্ধ পদের 
সংলাপ তীঁপ্তদায়ক হয়েছে । যেমন-_ 
যেমন বক পুষ্ট সরোবরে, চোর তুষ্ট অন্ধকারে 
সুখে চুর করে । হুট্‌কো মেরে তুষ্ট যেমন ভাতার পেলে পরে ॥ 
1শব তুষ্ট 'বজ্বদলে, ব্রাহ্মণ তুষ্ট ফলার পেলে, খাবে পেট্যা ভরে । 
কাঙাল গাঁরব তৃন্ট বুড়ো ধনী মলে পরে || 
ভ্রমর তৃষ্ট পদ্মফুলে, চাতক তুষ্ট বৃষ্টি হলে, মান তুষ্ট জলে । 
ঘটক বামন তুষ্ট যেমন বিয়ের লগ্ন পেলে ॥ 
পেচো তুষ্ট জ্যোৎস্নাতে, যম তুষ্ট পাতকিতে, পেটুক তুষ্ট খেতে । 
তেমান আম তুষ্ট হলেম এই ফলটি পেয়ে হাতে ॥। 
নাটকের ৩য় অঙ্কের ৩য় গভপ্বে মদন ও রাঁতর পদ্যে কথোপকথনাট খুবই 
চমৎকার হয়েছে । মদন যেখানে গৌতম মনকে আঁদ্বতীয় প্রাতপন্ন করতে 
চেয়েছেন, রাঁত সেখানে তা স্বীকার না করে গৌতম মান ক্োধ ও লোভের 
ণশকার হয়ে শ্রেন্ঠত্বের স্থান থেকে বিচ্যুত তা বলেছেন । সংলাপে ছড়া ব্যবহৃত 
হয়েছে প্রায়শই । অনেকগুিল গান সংযোজিত হলেও তা বৈচিন্ত্যহীন হয় নি, 
কেননা সঙ্গীতগুলি খুবই সামত পাঁরসরে ব্যবহৃত হওয়ায় তা সংলাপের 
বিকজ্প হয়ে উঠেছে । সংলাপে ব্যবহৃত ভাষাকে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান 
করা হয়েছে । যেমন বল্যেন ( বললেন ), কচ্ছাল ( করাঁছাল ), কোবোঁ (করব), 
৭কংবা, নৈলে (নইলে), সীত্ত (সাঁত্য ), শশাগ্যর (শীগাঁগর ) ইত্যাঁদ । 
তাছাড়া সংলাপে প্রবাদের ব্যবহারও লক্ষণীয় । যেমন-_সোনায় সোহাগা, 
একে মা মনসা তায় ধুনার গন্ধ, চাল্ীন বলেন ছহচকে তোমার পোঁদে কেন 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ৯৯ 


ছেদা, ক অক্ষর গো মাংস, ডুবে ডূবে জল খেলে শবের বাপও টের পান না, 
মনের অগোচর পাপ নাই, মনের অগোচর বাপ নাই ইত্যাঁদ। 


বেণীমাধব ঘোষের 'ভ্রমকৌতুক নাটকণটর প্রকাশকাল ১২৭৯ । গ্রন্থের 
বিজ্ঞাপন থেকেই জানা যায় নাটকাঁট রচনার সূত্র 

ইংরাজণ ভাবায় সেক্সপিয়র প্রণীত “কাঁমাঁড অফ এরস”” আভধেয় নাটক 
আঁতি কৌতুকাবহ এবং অপূব হাস্য করুণ রসে পাঁরপূর্ণ। আম সেই 
নাটকখাঁন অবলম্বন কাঁরয়া এই বাঙ্গালা নাটক রচনা কারলাম 1 আলেচ্য 
নাটকটি পণমাঙ্ক বিশিষ্ট | 

উল্লেখ করা যেতে পারে যে নাট্যকার বিদ্যাসাগরের 'ভরান্তাবলাসে"র দ্বারা 
প্রভাবত হয়েই সম্ভবত শেক্সপীয়রের, 4007079 ০£ 7770919-এ বর্ণিত 
চারন্ত্র ও ঘটনাস্থলকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের ও দর্শকের আধকতর উপভোগ্য 
করে তোলার আভপ্রায়ে এ দেশীয় রূপ দান করেছেন । শেক্সপীয়রের নাটকের 
ঘমজ সন্তানের জনক 9%18০59-এর বাঁণক 4০৮০০ আলোচ্য নাটকে 
হয়েছেন সুরপাতি। /১৪৪০০2-এর স্ত্রী £১9111119 হয়েছেন রত্ববতী, যমজ 
ছেলে 4৯001159105 01 7201)95059 এবং /11010110109 01 9%18০059 হয়েছেন 
জ্োম্ঠ ও কানিষ্ত বসন্ত কুমার । %০০9176% 01 7:7015-এর যমজ ভতত্যদ্বয় 
[)101110 01721195815 এবং 701017110 ০? 5%18005০ নাটকে হয়েছে জোম্ঠ 
ও কাঁনন্তঠ কষ্দাস । শেকপীয়র £06121)0155 ০0£5721)955-এর স্তর রূপে 
চান্নত করেছেন 4১1197%-কে আর তার কনিম্ঠা ভগিনী হল 7.0012118 । 
আমাদের আলেচ্য নাটকে এরা রুপান্তারত হয়েছে যথাক্ুমে পদ্মাবতী এবং 
লব্জাবতনতে । নাট্যকার শেক্সপীয়রের অনুসরণেই যমজ দুই ভাইয়ের 
আকীতগত সাদৃশ্য 'িয়ে নানা উপভোগ্য সমস্যার ।সৃষ্টি করেছেন, নাটকীয় 
চমৎকারা ত্ব সৃঁম্টতে যমজ ভৃত্যদ্বয়ের ভূমিকাও কম নয়। ঝড়ে নৌকাডুবি, 
নৌকাড্বীবর কারণে সুরপাঁতির সঙ্গে তার স্ত্রী রত্ববতীঁ এবং পূত্র ও ভতত্যদ্বয়ের 
বিচ্ছেদ, সুরপাঁতর আঁভযুন্ত হওয়া, সব ঘটনাই নাট্যকার শেক্সপীয়রের 
অনুসরণেই চিন্রত করেছেন । বলাবাহুল্য তবু শেক্সপায়রের মত তা হয়ে 
উঠতে পারোনি । নাট্যকার মূলের অনুসরণেই নাটকাঁটর পারসমাপ্ত টেনেছেন। 


বঙ্গের সুখাবসান' নাটকাঁটর নাট্যকার হরলাল রায় । নাটকটি প্রকাশিত 
হয় ১২৮১ বঙ্গাব্দে। নাটকাঁট পণ্চম অঙ্ক বাঁশস্ট । দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই 
নাট্যকার নাটকাঁট রচনা করোছলেন । ম্্টমেয় সৈন্যবাহনীর সহায়তায় 
বান্তয়ার লজ বঙ্গ বিজয় সম্পাঁকত প্রচালত কা'হনীটর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা 
নাটকে নাট্যকার উপাঁস্থত করেছেন । 

বান্তয়ার ?খলজ বঙ্গ দেশ আক্রমণে উদ্যত হলে লক্ষণ সেনের মন্ত্রী মহেন্দ্র 
চক্রান্ত করেছেন ীবনাযুদ্ধে যাতে বঙ্গদেশ বখাতিয়ার কতৃণক 'বাজত হয় এবং 
তাঁর 'ব*বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি বঙ্গদেশে বখাতয়ারের প্রাতীনাধ 


১০০ বাংলা সাহিত্যের বিস্মিত অধ্যায় 


স্বরূপ আঁধাঞ্ঠত হন। মহেন্দ্র তাই রাজা লক্ষমণ সেনকে যুদ্ধ করা থেকে 
শনবৃত্ত করতে প্রয়াসী, আর এ ব্যাপারে তার সহায়ক রাজগুরু গোঁবন্দ 
ভট্টাচার্য । ভীরু গোঁবন্দকে ভয় দেখিয়ে মহেন্দ্র লক্ষমণ সেনকে নিদেশ 
দিইয়েছেন যাতে লক্ষণ সেন যুদ্ধ না করেন। লক্ষণ সেন একাঁদকে বদ্ধ, 
অপরাঁদকে শাস্ত অনুগামী, গুরু ভন্ত তাই রাজগুরুর নেশে তান যুদ্ধ না 
করার 'সদ্ধান্ত 'নয়েছেন। 

এঁদকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ় সঙ্কঙপ হয়েছে লক্ষ্মণ সেনের 
ভ্রাতুষ্পুত্র দবরাট সেন, মহেন্দ্রের জামাতা ও 'বরাটের বন্ধু হাঁরপ্রসাদ, আনন্দময় 
প্রমূখেরা | 

প্রায় বিনাযুদ্ধে বঙ্গভূমি আধকার করে বখাতিয়ার খলজন বিশবাসঘাতক 
মহেন্দ্রকে কারারুদ্ধ করেছেন । কিন্তু বিরাট সেনকে স্বদেশ প্রোমক, স্বাধীনতা- 
[প্রয় জেনেও তাকে ম্ণান্ত 'দয়েছেন যাতে সে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে বঙ্গ- 
দেশকে স্বাধীন করতে পারে । বখাতয়ার 'খলজীর চীরন্রের বৌশিম্ট্যকে নাট্যকার 
এই ভাবে ফ্াটয়ে তুলেছেন । উপকার করা সত্ত্বেও তান ব*বাসঘাতককে 
মানা করেন নি । আবার শন্নুতা করা সত্তেও স্বাধীনতা-প্রিয় স্বদেশ প্রেমিককে 
উপযুক্ত সম্মান দোখয়েছেন। বিরাট সেনকে তান "মন্ত্র জ্ঞান করেছেন । 

বৃদ্ধ লক্ষমণ সেনের দোলাচল িত্ততা প্রকাশিত হয়েছে । একাঁদকে যুদ্ধ 
না করায় বিবেকের দংশন অনুভব করেছেন তিনি, অপরাদকে গুরু বাক্য 
অলঙ্ঘনীয় জ্ঞানে গুরুর অন্যায় নদেশ মেনে 'নয়ে যুদ্ধ করা থেকে শনবৃত্ত 
থেকেছেন । এমন'ক সৈন্যদেরও তান যুদ্ধ করার ?নদেশ দিলেন না । অর্থাৎ 
নাট্যকার বখাঁতয়ার খলজর জয়লাভের কারণ স্বরূপ সেনাপাত মহেন্দ্র 
ণবশবাসঘাতকতা এবং লক্ষ্মণ সেনের গ:রুভান্তিকে দায়ী করেছেন । 

লক্ষমণ সেনের স্ত্রীকে দেখান হয়েছে পরম পাতিব্রতা রমণী রূপে । ব্্গময়ী 
লক্ষমণ সেনের মৃত্যুর পর সহমৃতা হতে চেয়েছেন । 

সেনাপাঁতি মহেন্দ্ুরই সবাপেক্ষা ঘৃণ্য চারন্র । নাট্যকার ইঙ্গিত দয়েছেন 
বঙ্গের স্বাধীনতা তথা সুখাবসানের মূলে মহেন্দ্র মত স্বার্থপর বশ্বাস- 
ঘাতকরাই দায়ী । 

মহেন্দ্রে স্ত্রী উন্মাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে । বরাট সেনকে স্বদেশ 
প্রেমক রূপে চান্রত করা হয়েছে । তার আক্ষেপোন্ততে আসলে নাট্যকারেরই 
কণ্ঠ ধ্বানত হয়েছে--“সমস্ত বাংলায় দশাঁট লোক পেলেম না যারা আমার কথায় 
অন্ততঃ একবার গা ঝাড়া দয়ে উঠল । এরা যেন কোন কালে স্বাধীন ছিল 
না_স্বাধীনতা গেছে যেন পায়ের নখ মাথার চুল ফেলে দেওয়া হয়েছে । 
কোট বাঙ্গালীর মধ্যে দশ জন স্বদেশ উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত নয় । 
প্রাণে এত মমতা ? দুদিনের ীন*বাস প্রবাস কি এত বড় হল, আর স্বাধীনতা 
গকছৃ্‌ই নয়! বাঙ্গালীরা ি জীবত আছে ? 

আসলে পরাধীনতার 'বরুদ্ধে বাঙ্গালীকে জাগ্রত করতেই নাট]ঞ।র এবং- 
বধ শ্লেষ পূর্ণ আহ্বান জানিয়েছেন বোঝা যায় । 


বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১০১ 


“তুমি কার? ? প্রহসনাঁটর রচাঁয়তা বহরমপুর 'িবাসী গগন চন্দ্র চট্রোপাধ্যায় । 
প্রকাশকাল ১২৮১ । প্রহসনাঁট উৎসর্গ করা হয়েছে পাতরাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে । 
চতুর্থ অঙ্কে প্রহসনাঁট সমাপ্ত । আলোচ্য প্রহসনাট অত্যন্ত সার্থক । চারল্ল 
চন্তরণে, সংলাপ রচনায় নাট্যকার যথাথই মুন্পীয়ানার পাঁরচয় দিয়েছেন । 
রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা ছোট বোন স্বর্ণলতা দাদার সংসারে কন্রী 
হয়ে বসেছে এবং রাধাকৃষ্ণের স্ত্রী মোক্ষদাকে নানাভাবে নযাঠিতিত করে তার 
জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। রাধাকৃষ্ণ তার বোনের কথাতেই চলে। স্বর্ণলতার 
প্ররোচনাতেই সে স্ত্রীকে প্রহার পযন্তি করে, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণেও তার 
বাধে না। 
নাট্যকার দোখয়েছেন স্বর্ণলতা কতভিজা সম্প্রদায়ভূন্ত। রাধাকৃ্ণের ধারণায় 
'স্বন্ন আমাদের কত্তাভজা দলের লোক, ও মিথ্যা কথা কয় না। (১ম অঙ্ক) 
স্বণও দাদার 'বশ্বাস উৎপাদনের জন্য কথায় কথায় শপথ গ্রহণ করে, “আম 
সমাজ পিপড় তুলসঈ ছুঁয়ে বলতে পার,দাদা আম নিজের চোকে দেখোঁছ__ 
( ১ম অঙ্ক ), বলাবাহুল্য সমাজের দোহাই 'দয়ে সে আঁবরত মিথ্যা বলে । 
বালাবধবা স্বণণময়ীর অতৃপ্ত বাসনাই তাকে অমানাবক ও 'নম্ঠুর আচরণে 
প্রবৃত্ত করোছিল এমন হীঙ্গত নাট্যকার 'দয়েছেন। সে ?ববাহের জন্য উৎসুক, 
বুক্ষবৈষ্ণবীও তাকে সুপান্রের লোভ দোঁখয়েছে। ব্রদ্ষবৈষবী বলেছে__ 
মচ্কাঁনতে চুন হলহুদ, 
পুড়লে দেবে ছাগল দুদ, 
পচ্‌লে কেটে করবে দর 
ই্গত দিয়েছে মোক্ষদাকে মেরে ফেলে তার পথের কাঁটা দূর করার ৷ পানের 
নধ্য দিয়ে বষ 'মাঁশয়ে খাওয়াবার পরামশ* দিয়েছে সে মোক্ষদাকে | স্বণও 
যাচা পানের এয়ো করে মোক্ষদাকে সেইমত বিষ মেশানো পান খাইয়ে মেরেছে । 
অবশ্য নাটাকার স্বর্ণময়ীকে শেষে পাগল করে তার আচরণের শাস্ত 'দয়েছেন। 
রাধাকৃক চাঁরন্রাট ব্যান্তত্বহীন । াবধবা বোনের প্রাত দরদ দেখাতে "গিয়ে 
রাধাকৃষ্ণ যেভাবে স্ত্রীর ওপর অকথ্য নিষতিন চালিয়েছে তা ক্ষমার অযোগ্য ৷ 
ব্রহ্মবৈষ্বী রাধাকে পরামর্শ 'দয়েছে মোক্ষদাকে ভাতের মার দিতে, কেননা, 
হাতের মার বড় মার নয়৷ তাছাড়া রহ্ষবৈষ্বীর পরামর্শে অর্থের লোভে সে 
তার ববাহতা কন্যাকে নশ্চান্তপুরে নয়ে গিয়ে কৃষ্ণপুরের তারাচাঁদ মুখুজ্যের 
সঙ্গে ৪০০ টাকার 'বাঁনময়ে বিবাহ 'দয়েছে। এইভাবে সে তার কন্যাকে পণ্য 
হিসাবে গণ্য করে প্রমাণ করেছে তার মধ্যে শহধু পত্বী প্রেমেরই অভাব ছিল না, 
অভাব ছিল অপত্য স্নেহেরও । রাধাকৃষ্ণের জামাতা তারাচাঁদ *বশুর সম্বন্ধে 
যথাথই মন্তব্য করেছে, '*্বশুর বেটা ভেড়া, নিজের বুদ্ধি সুঁদ্ধ নেই, কেবল 
বোন যা বলে তাই” । 
রাধাকৃষ্ণ প্রথমা স্ত্রী মোক্ষদার মৃত্যুর পর "দ্বিতীয়বার দার পাঁরগ্রহ করেছে। 
তার দ্বিতীয়া স্বী কালীমতী ৷ বলাবাহল্য তার তুলনায় কালীমতাঁ বয়সে 


১০২ বাংলা সাহিত্যের বস্মত অধ্যায় 


অনেক ছোট । রাধাকৃষ্ণ কালীমতাঁকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করতে অবশ্য প্রয়াসী 
হয়েছে__ 
তুঁম আমার কাঁচামনঠে, 
তুমি আমার আস্কে পিঠে, 
তুমি আমার দুধের বাটণ, 
তুমি আমার দেশলায়ের কাট 
ণকন্ত এতসব সর্তেও কালীমতাঁ ফাঁকি 'দয়েছে রাধাকৃষ্ণকে, রাধাকৃ্ণ উপযুক্ত 
শাস্তি পেয়েছে । বন্মবৈষ্ণবী চীরন্রাটর জড় মেলে গাঁরশচন্দ্রের “প্রফল্প? নাটকে । 
তার মত সুযোগসন্ধানী এবং স্বার্থপর মাহলার সন্ধান সহজে মেলে না। 
গোপীপঃরের কতভিজা সম্প্রদায়ের গুরু সে । সে প্রচার করেছে শীতকালের 
রাতে হিম সাগরের পুকুরে ডুব দিয়ে অন্ধ চক্ষুজ্মান হয়েছে । কতভিজা ধমের 
মাহাত্ম্য গ্রচার করে সে বলেছে এমন ধর্ম আর নেই । তার এই প্রসঙ্গে উীন্ত £ 
কতা আউলে মহাপ্রভু ! 
তোমার মুখে চাল বাল, 
যা বলাও তাই বাঁল, 
যা খাওয়াও তাই খাই, 
তোমা ছাড়া 'তলাদ্্ধ নাই । 
ব্হ্ষবৈষ্ণবীর পরামশেই মোক্ষদার অকালমৃত্যু, কেননা মোক্ষদা র্রন্গবৈষ্ণবীর 
নন্দা করত । আবার রাধাকৃষ্ণকে তার বিবাহত কন্যাকে আর এক পান্রে ববাহ 
গদয়ে অথেপাজর্নের পরামর্শ দিয়েছে সে। তারাচাঁদ মুখুজ্যে রাধাকৃষ্ণের 
মেয়েকে ৪০০ টাকার 'বানময়ে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছে, তখন ব্রক্গবৈষবাী 
বলেছে-__ 
ফুলের পাতা বায় পাঁটী, নুটনুটিয়ে ঘোরে, 
খদ্দের যখন দেখা দেবে, তখনই দেবে তারে ॥ 
রাখলে বেধে বাঁধা পাঁটৰ, সদায় বাঁধা তুল, 
হন্যে শ্যালে দাঁত ফুটুলে, হারাবে দুকল ॥ 
অসুস্থ রুগীকে অপরাধ স্বীকার করাতে সচেস্ট হয়েছে সে, তার কাছ থেকে সে 
জাঁরমানা বাবদ অথ আদায় করেছে । তারই কারণে রুগীটর অকাল মৃত্যু 
ঘটেছে । ব্রদ্ধবৈষবী কথায় কথায় ছড়া কাটে । শেষ পযন্ত স্বর্ণের হাতে খুন 
হয়েছে সে। 
প্রহসনাঁটর পাঁরণাতি খুবই উপভোগ্য । যে রাধাকৃষ্ণ মোক্ষদার মৃত্যুর পর 
অল্পবয়সী কালীমতাীকে বিবাহ করোছল, রাধাকৃফের জামাতা তারাচাঁদ ঘটনা- 
চক্রে যখন জানতে পেরেছে তারই 'িববাহতা পত্বীকে তার অনুপাস্থীততে তার 
*বশুর 'দ্বতীয়বার গববাহ 1দয়ে অথোঁপাজন করেছে, তখন তাকে উপযুক্ত 
শ।!স্ত দেধার জন্য মাতৃশ্রাদ্ধের নাম করে নবোট়্া কালীমতাীকে ানজেদের বাড়ী 
নিয়ে গরে তার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গথাপন করেছে । কালীমতা তরাচাঁদকে 
বলেছে £ 


বাংলা সাঁহত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় ১০৩ 


“বুড়ো যখন তোমার 'িয়ে করা মাগ বির করে সেই টাকায় আমায় 
িনৌছল, তখন আম ভাই সাঁতাকারের তোমারই- বুড়োর আম পাপের ধন 
বলেই তার ভোগে লাগলাম না, (৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গভগ্কি )। রাধাকৃষ্ণ জানতে 
চেয়েছে কালীমতাঁ কার 2 তারাচাঁদও জিজ্ঞাসা করেছে, কালীমতাঁ কার ? 
কালনমতাঁ বলেছে সে শুধু তারাচাঁদের । রাধাকৃষ্ণ বলেছে আর শহধাব না তুমি 
কার ? 

প্রহসনাঁটতে ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা, কন্যাকে পণ্য রূপে গণ্য করা, 
অর্থের জোরে অসম বিবাহ প্রভাতির সমালোচনা করা হয়েছে৷ সংলাপ অত্যান্ত 
বাঁলম্ঠ ও সাবলণল। 


হরলাল রায় তাঁর “বদ্রপাল” নাটক প্রকাশ করোছলেন ১২৮১ বঙ্গাব্দে । 
পণ্মাঙ্ক "বাঁশন্ট এই নাটকাঁট শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ” অবলম্বনে রচিত। 
নাট্যকার এ দেশীয় পাঠক ও দশ-কদের কারণে মূল রচনায় উল্লিখিত চাঁরন্র ও 
ঘটনাস্থলকে এ দেশীয়তে র্পান্তারত করেছেন। শেক্সপীয়রের নাটকে বার্ণত 
স্কটল্যান্ডের রাজা 1070) আলোচ্য নাটকে হয়েছেন পঞণ্চনদের রাজা 
সূযপাল । 198702) এর দুই সেনাপাঁতি হলেন 7৮৪০৮০০৫। এবং 8200809। 
আলোচ্য নাটকে এরা রূপান্তাঁরত হয়েছেন যথাক্রমে রুদ্রপাল ও বনয় পালে। 
নাটকে মোটামুটভাবে মূল গ্রন্থের কাহনীই অনুসৃত হয়েছে । ম্যাকবেথের মত 
আলোচ্য নাটকে রুদ্রপাল ভৈরবীন্রয়ের কথায় উচ্চাকাতঙ্ক্ষী হয়েছেন এবং লেডাঁ 
ম্যাকবেথ যেমন ম্যাকবেথকে প্ররোচিত করোছিলেন ডানকানের হত্যায়, তেমাঁন 
চতুরকাও রদুদ্রপালকে উত্রোজত করেছেন। সূর্যপালকে হত্যার ব্যাপারে 
রূদ্রপালের 'দ্বধাগ্রস্ততা এবং প্রাতীকুয়া মূলানুগত । ক্ষেত্রবিশেষে নাট্যকার 
শেক্সপীয়রের সংলাপের প্রীতও আনুগত্য দেখিয়েছেন। যেমন 'ম্যাকবেথে, 
7179 1051) 381000০-কে বলেছে 11:89561 01720 1/200611), 210৫ 
৩8০17 । আলোচ্য নাটকে ভৈরবী 'বনয় পালকে বলেছে সে রুদ্ুপাল 
অপেক্ষা ছোট থাকবে আবার বড়ও হবে । 

রুদ্রপালের স্ত্রী চতুঁরকা বলেছে £ 

'যা কিছু মন্দ ন্রিভুবনে আছে, আমার সহায় হও, আমার স্্রীত্ব নম্ট কর, 
আমাকে আপাদমস্তক নিষ্ঠুরতাময় কর ।” (পৃ £ ১০) 


ম্যাকবেথ' নাটকে লেডী ম্যাকবেথ বলেছে, 0০0176১ %০0৮. 917165 
[1120 (600 01017701121 01001181005 1 00175921776 1616, 
4110. [611 1776 1101) 0119 010৬17 (0 006 (99 (012 91] 
০01 09165 0170610%, 
চতুরকা বুদ্রপালকে পরামর্শ দয়ে বলেছে__ 
“চক্ষু, হস্ত, মুখ মধুর শিম্টাচারময় হবে। লোকে যেন ফুলটি দেখতে পায়, 
তার নীচের কাল সাপ যেন তাদের চোখে না পড়ে ।, (পৃঃ ১১) 


১০৪ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


শেকাপীয়র বর্ণনা করেছেন__ 
1,001 11106 000 (1176 : 092 ৮/6100116 11) 001 6৮6, 
৬৮০] 18170) 0০1 (0115006 ; 10901011106 [176 11011090010 
1021 
130 06 006 5০100611 01009171. 


রুদ্রপাল স্বগতোন্ত করেছেন £ 
“আপনার আত্মীয় ও প্রভৃু--তাতে আঁতাঁথ আম কোথায় তাকে রক্ষা করব, 

না আঁমই তার কাল হব । শাস্ত্র নিষেধ করেছেন, ধর্ম নিষেধ করেছেন, আমার 
অন্তর নিষেধ করছে, সমুদায় জগৎ ধনষেধ করছে-_এগুই কি পেছুই ঃ; 
শেক্সপীয়র ম্যাকবেথের "দ্বধাগ্রস্ত চিত্তের বর্ণনা 'দয়েছেন এইভাবে 

[1975 11910 11 00816 [1051 : 

71151) 85] গা, 1115 10111511211 2110 1115 9001901, 

9070176 ০০) 90817500176 096, (1121 29 1015 11090 

৬/1)0 51010 20211750115 17017061017 5170 016 00901. 

83951065 01015 [)0170210 

701) 00100 1115 [80010195 50 77169101201) 0921) 

9০ 01641 11 1115 0792, 07806১ (1186 113 ৮111095 

ড/11] 10192.0 116 2175019 110111১66- 6011500. 85811750 

06 991১ 08711826101] 01715 (810176--091 ; 


রুদ্রপালের রাজাকে হত্যার পর প্রাতিক্রিয়া__ 

“একজন ঘুণময়ে ঘুঁময়ে বলে উঠল খুন, একবার চোক মেলে দেখে তিন 
বার রাম নাম করে আবার ঘুমাল-আঁম রাম নাম করতে গেলেম, জিব 
আঁড়য়ে গেল, রাম নামে আমার বিশেষ প্রয়োজন, আম রামনাম করতে 
পারলেন না?। 
মূল নাটকে বার্ণত হয়েছে__- 

[15661717501 681, 1 ০010 1001 989১ 4৯061) 
$/1191) 0176৮ 064 5৪8৮ 0০9৫ 01953 83 !? 

1 11901009591 11660. 01 019551105) 2100. /৯7011 
90001 1] 170% 0111081. 


বািয়াটার ব্রজেন্দ্রকুমার রায় রচিত প্রকৃত বন্ধ; নাটকাঁটর প্রকাশকাল ১২৮২ 
বঙ্গাব্দ । নাট্যকার নাটকে প্রকৃতবন্ধ্‌ বলতে মাধবচন্দ্রের বংশোদ্ভূত রাধামাধবকে 
বুঝিয়েছেন । আসলে নাট্যকার নাটকে দেখাতে চেয়েছেন প্রকৃত বম্ধূর কতব্য 
ি, প্রকৃত বন্ধু যে সে বন্ধুর কারণে ক পাঁরমাণে ত্যাগ স্বীকার করে । 


বাংলা সাঁহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১০৫ 


নাট্যকার তাঁর উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ত করতে একাঁট কাঁহনীর পাঁরকজ্পনা 
করেছেন, বলাবাহুল্য কাঁহনণীটি কাল্পাঁনক। 

অঙ্গনাঁধপাঁত আশুতোষ সংহের পত্র কন্দপেশ্বর সংহ ৷ কন্দপেশ্বর 
একদা বনমধ্যে গোবিন্দ সিংহের কন্যাকে দেখে মুদ্ধ হয় এবং তাকে 'ববাহের 
জন্য ব্যাকুল হয় । রাধামাধব কন্দপঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রাতশ্রুুতি- 
বন্ধ হয়েছে । এঁদকে গোবিন ীসংহের কন্যা কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছে রাধামাধবের 
প্রীতি । রাধামাধব বন্ধুর প্রাত পাছে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, তাই 'বনদেবী"র 
পাঁণিগ্রহণে অক্ষমতা জানয়ে স্থানান্তরী হয়েছে। শেষপযন্তি অবশ্য 
কন্দপেশ্বরের পাড়াপীড়তে রাধামাধব “বনদেবী”র পাঁণগ্রহণ করেছে। 
আলোচ্য নাটকের প্রধান আকষ্ণই হল রাধামাধব ৷ রাধামাধবকেই নাট্যকার 
নাটকে প্রকৃত বন্ধু” রূপে উপস্থাঁপত করেছেন, তাকে উপলক্ষ্য করেই 
নাটকাঁটর নামকরণ করা হয়েছে । স্বভাবতঃই' নাটকে রাধামাধবকে নাট্যকার 
আদর্শ ব্যান্ত রূপে 'চান্রত করেছেন । বন্ধুর বববাহের ব্যাপারেই যে রাধামাধব 
সহায়তা দানে প্রাতশ্রীতবদ্ধ হয়েছে ীকংবা কন্দপেশ্বরের কারণে বনদেবীর 
পাঁণগ্রহণে অস্বীকৃত হয়ে বন্ধৃত্বের পরাকান্তা সে দৌখয়েছে তা নয়, উত্তর 
প্রদেশের দুভিক্ষপশীড়ত নরনারীদের কল্যাণে কন্দপেশ্বিকে সে কতব্য 
পালনের পরামর্শ দিয়েও বন্ধৃত্বের প্রমাণ রেখেছে । বন্ধুর প্রাণরক্ষার্থে সে 
কন্দপেশ্বিরকে দসহ্যদের আন্তানা থেকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে একাকী তাদের 
মোকাবলা করতে চেয়েছে । আর এইভাবে তার সাহসকতা ও 'নভঁকতার 
পাঁরচয় দিয়েছে । 

দসাদের হত্যাসাধনের পর যে বৃদ্ধা রাধামাধবকে পর্ব থেকে দস্যদের 
সম্পরকে অবহিত করোছল তাকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানী যেতে চেয়ে রাধামাধব 
কৃতজ্ঞতা তথা কর্তব্য বোধেরও পাঁরচয় দিয়েছে । রাধামাধবকে দেখা গেছে 
সুশীল, সুবোধ ও শান্ত রূপে । রাজমাতা কমলা তার সম্পকে উচ্ছৰাসত 
কণ্ঠে বলেছেন £ 

মাধব ছিল বলেই-_রাজ্য রক্ষা হচ্ছে নচেৎ আমাদেরও যে ক দশা হতো 
তা ব্লাযায়না।, 

রাধামাধবকে রাজনীতিজ্ঞ এবং গভীর প্রজ্ঞার আঁধকারী রূপেও আমরা 
দেখতে পাই । ভারতের দুর্দশার কারণানহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে তাকে মন্তব্য 
করতে শোনা গেছে__রাজ-পুরুষাঁদগকে ও প্রজাদিগকে সমশ্রেণনভুন্ত করে 
সকলকেই তুল্যরূপে স্বাধীনতা প্রদান, উচ্চ পদাভিন্ত করা এবং সকল কার 
বিভাগে তুল্যরূপে হস্তক্ষেপণ কর্তে দিয়ে প্রজাগণের উৎসাহ সম্বর্ধন করা 
উীঁচত । তা হলে রাজ্যে কোন বপদের আশঙকা থাকে না । জাতি-ভেদ স্বরূপ 
কুসংস্কার দেশ হতে একেবারে উচ্ছেদ করা কর্তব্য ৷ জাতিভেদে কেহ কেহ শ্রেম্ঠস্ব 
ভোগ কর্তেন বলেই বত্মানে ভারতবর্ষের এই দুদ্শার কথা শুনৃচি । নচেং 
ভারতভূমি ভীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ ভীমাজ্ন প্রভৃতি বীরগণের জননী হয়ে 
এখন পরাধীনতায় কেন রোদন করবেন । জাতি-ভেদই, এই অনর্থের মূল-_ 


১০৬ বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় 


অনৈক্য তার 'ভীত্ত।” রাধামাধবের অন্যতম চাঁরান্রক বোৌঁশিষ্ট্য হল তার ঈশ্বর 
[নভ“রতা । বন্যপ্রাণীর প্রাত মমত্ব বশতঃ সে কন্দপেক্বরকে শিকার করা থেকে 
[বরত থাকার আবেদন জাঁনয়েছে । 

কন্দপেশ্বর চাঁরন্রটিতে তেমন সামগ্রস্য রাঁক্ষত হয়ান। তাকে একাঁদকে 
মাতৃভন্ত রুপে দেখান হয়েছে, অথচ মাতার ইচ্ছামত কাঁলঙ্গরাজের কন্যার পাঁণ- 
গ্রহণে সে প্রথমে অসম্মতি জানয়োছল, কেননা গোঁবন সংহের কন্যার প্রাত 
সে আসন্ত হয়ে পড়েছিল । পরে অবশা পাঁরবাঁতত পাঁরাস্থীতিতে সে কাঁলঙ্গ- 
রাজকন্যাকেই বিবাহ করে । গোঁবন 'সংহের কন্যার কারণে সে রাজত্ব ত্যাগ করে 
বনবাসী হতে চেয়েছে । রাজে/র ভার অর্পণ করতে চেয়েছে রাধামাধবের ওপর । 
সত্য কথা বলতে ?ক বনদেবীর জন্য কন্দপেশ্বরের ব্যাকুলতা উন্মত্ততার পধাঁয়ে 
পোৌচেছে বললে অত্যান্ত হয় না। তবে তার গণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 
বন্ধূপ্রীত । রাধামাধবের কথাতেই সে মুগয়া ত্যাগ করার সঙ্ক্প করেছে । 
যখনই জেনেছে বনদেবী রাধামাধবের প্রীতি আকৃম্ট, তখনই সে তার গসদ্ধান্ত 
পারবাতিত করে বনদেবীর সঙ্গে রাধামাধবের বিবাহ দানে উদ্যোগণ হয়েছে । 
কন্দপেশ্বর রাধামাধবকে অপর্ণা রাজ্যের ?ীসংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছে । 

নাটকে উৎসবানন্দ গোস্বামীর চাঁরন্রাট আভনব রূপে উপস্থাপিত । সে 
কন্দপেশ্বরের সভাসদ্‌ । অকারণে মিথ্যা তর্ক জুড়ে দেওয়া তার স্বভাব । 
নিজেকে উৎসবানন্দ শবজ্ঞান-সাধক বলে মনে করে, আর কারণে-অকারণে বিজ্ঞানের 
তত্ব সম্পাক্ত বন্তৃতা দান করে সে। শাস্ত্র বাক্যে তার সপমাহশীন আস্থা । 
আচরণ তার দাশানক সুলভ । কথায় কথায় তাকে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ 
করতে দেখা যায়। আধজাতির অধঃপতনে তার সীমাহশন বেদনার কথা 
প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে__ 

“কি আশ্চয+ স্বাধীনতা রুপ অমূল্য রত্ুও সামান্য অর্থের লালসায় বিক্রয় 
করতে হয়। অথই অনর্থের মূল । এর জন্য লোকে দাসত্ব স্বীকার করতেও 
কুণ্ঠিত হয় না, আবার সেই অর্থ অবহেলন পূর্বক অপব্যয় করতেও ব্রুট 
করে না। যে আর জাতির ভয়ে পাঁথবা কাঁম্পত ছিল যে আয" জাতি ভারত- 
ভূমিকে গৌরবান্বিত করেছিলেন, যে আর্য জাতর বেদ-প্রভাবে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, 
বরুণ প্রভৃতিও সশঙ্কিত থাকতেন, সেই আর্য জাত এক্ষণে সামান্য অর্থের 
নিমিত্তে রাজ-কিকর হয়েচে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেখানে সেখানে যেতে হচ্ছে যা 
করা আবাঁধ তা কত্তেও 'দ্বিরাঁন্ত করা যায় না? 

রাজমন্ত্রীকে দেখানো হয়েছে কুশলী, চক্রান্তকারী এবং পররাজ্য লোভশ 
ন্পে। 

সাঁন্ধসূত্রে কাঁলঙ্গ রাজোর সঙ্গে অপণারাজা যুক্ত থাকা সত্তেও এবং অপণাঁর 
রাজা শৈলসূত কাঁলঙ্গরাজের অনুগত থাবা সত্তেও মন্ত্রী পাঁরকন্পনা করেছে 
অপণা রাজাকে গ্রাস করতে ৷ ষড়যন্ত্র করেছে অপণা রাজোর প্রধান কমণচারশদের 
প্রলুব্ধ করে অপণরাজের বিরুদ্ধে মিথ্যা আঁভযোগ উাপন করে__-তাকে 
কারারংদ্ধ করার । আরও মনস্থ করেছে ?বচারের নামে প্রহসন বাঁসয়ে সাক্ষী- 
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গোপালকে 'কছাদনের জন্য অপরণারাজ্যের ?সংহাসনে আঁধন্ঠিত করে ক্রমে ক্রমে 
রাজ্যাটকে গ্রাস করা হবে । 

নরোত্ুম দাসের চীরন্রটিও উপভোগ্য । বৈষ্ণবোঁচিত তার বিনয় । নিজের 
নাম পাঁরবাঁতিতি করে সে রেখেছে নরকোত্তম দাস ৷ চৈতন্যদেবের ভন্ত সে। 

নাট্যকার ছিলেন স্বাধীনতা প্রিয় । পরাধীন ভারতের বেদনায় তাঁকে ক্ষোভ 
প্রকাশ করে নাটকের ম£খবন্ধে বলতে দেখা গেছে-_ 

নাটক কাব্য 'ীখতে যে কয়েকটি বৃণ্তর আবশ্যক হয়, তন্মধ্যে স্বাধীনতা 
বাত্তই সবপ্রধান ; তাহাই যখন ভারতে নাই, তখন কোন ক্রমেই “সবাঙ্গ সংন্দর' 
নাটকের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যাঁদ আমাদের হৃদয়ে 'কাঁণ্িন্মান্রও 
স্বাধীনতাবান্ত থাঁকত, তবে দৌখতে পাইতেন, ভারতের সন্তান মধ্যে এখনও 
যে সকল লেখক বতণমান আছেন, তাঁহারা কত শত সবাঙ্গ সুন্দর নাটক 'লাঁখয়া 
পাঠকগণের চিত্ত-বনোদন, দেশের মঙ্গল সাধন এবং আপনাঁদগকেও ধন্য জ্ঞান 
কারতে পারতেন ।' 

নাটকে রাধামাধব, উৎসবানন্দ গোস্বামণর উীন্তর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা প্রয়তা 
তথা অধীনতাজাঁনত বেদনার কথা প্রকাশিত হয়েছে । 

বনদেবীর রাধামাধবের প্রাত আকৃষ্ট হওয়ার সংবাদাট চমকপ্রদ । কারণ 
প্রথমাবাঁধ পাঠকের ধারণা হয় বনদেবী বুঁঝবা কন্দপেশ্বরের প্রীতই আসন্ত। 
বন থেকে রাধামাধবের সন্ধানে বনদেবীর রাজধানন উপাস্থাত ছটা আতিশয্য 
দৌষে দুষ্ট । বনদেবীকে সরলতার প্রতিমৃর্তি দেখাতে 'গষে পাঁপগ্রহণের অথ 
ণিবষয়ে তার অজ্ঞতা দেখানো হয়েছে, এও ীকছুটা আতরঞ্জিত। অপণা রাজ্য 
আধকার করার পাঁরকজ্পনার কথা প্রকাঁশত হলেও বান্তবে তা কেমন করে 
আঁধকৃত হল তা অনল্লীখত রয়ে গেছে । নাটকের শেষে গোঁবন সংহই যে 
অপণা রাজ্যের রাজা ছিলেন, ভ্রাতুজ্পুন্রের কুমন্ত্রণায় তানি রাজাচ্যুত হন, এই 
ঘটনাটির প্রকাশ চমকপ্রদ হয়েছে, গোঁবন ীসংহ অপরণা রাজ্যের সিংহাসনে 
জামাতা রাধামাধবকে আঁধাচ্ঠত দেখে স্বভাবতঃই 1সংহাসন হারানোর বেদনা 
বিস্মৃত হয়েছেন ! নাটকাঁট পণ্াওক শবাঁশিষ্ট । 


কৃষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত প্রমথনাথ” নাটকটির রচনাকাল ১২৮২ বঙ্গাব্দ । 
নাটকাঁট পল্টাঙ্ক বিশিষ্ট । 

মগধের অধীম্বর অংশুমানের বিরুদ্ধে কান্যকুব্জাধপাতির আভযোগ তিনি 
মগধের সংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী প্রমথনাথকে বাঁণ্চত করে নিজেই 
1সংহাসনে আরোহণ করেছেন। তাই দূত মারফৎ তান জানয়েছেন হয় 
প্রমথনাথকে মগধের সংহাসনে আঁধান্ভত করতে হবে, নতুবা তান অংশুমানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। অংশুমান প্রমথনাথকে সিংহাসন ছেড়ে দিতে 
অসম্মত হলেন । শুরু হ'ল যুদ্ধের প্রস্তুতি । 

কান্যকুব্জাধপাঁতর সঙ্গে অংশুমানের সাক্ষাৎ ঘটলে কান্যকুব্জাধপাঁত 
অংশুমানকে অন্যায় ভাবে প্রমথনাথকে রাজ্য লাভে বাঁণচত করার আভযোগে 
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অভিযুন্ত করলে রাজমাতা রোহিণী জানয়েছেন বিদ্যাপাঁতির সন্তান বলে 
পাঁরচিত প্রমথনাথ আসলে জারজ সন্তান । কিন্তু 'িদ্যাবতী এই তথ্য 
অস্বীকার করলেন। "তান জানালেন জ্ঞানতঃ তান কুপথে পদার্পণ 
করেন নি। 

প্রতাপাঁদত্যের পুব্ন শাশশেখর দাবী করলেন অংশুমান যেন প্রমথনাথকে 
মগধ, কেতকাপুর, জম্বুদ্বীপ, গয়া এবং সমগ্র গবহার রাজ্য ছেড়ে দেন । ণকল্তু 
এই প্রস্তাবে অংশুমান অসম্মত হলেন । তিনি প্রমথনাথকে তাঁর হাতে দেওয়ার 
জন্য বললেন । রোহণ জানালেন রাজা ধীরেন্দ্র সিংহ স্বেচ্ছায় অংশুমানকে 
তাঁর রাজ্যের উত্তরাধিকার করে গেছেন । অংশমানের মধ্যে নাট্যকার ছটা 
দোলাচলতা স্ম্ট করেছেন। একবার তাঁর মনে হয়েছে সিংহাসন ত্যাগ করে 
তানি বনবাসী হবেন। বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত অংশুমান বলেছেন, 
“আম কেন রাজালোভে অন্ধ হইয়া এই লোকাঁবগগাহ্ত ধর্মবাঁজতি অপাঁরণাম- 
দশ মৃখের ন্যায় ভ্রাতুষ্পুন্নের রাজ্য হরণ কারলাম ? বিধাতা কেন আমার 
মনে এমন প্রায়শ্চিত্ত হীন পাপে প্রবাত্তি গ্রদান করিলেন ? 

শিন্তু পাছে তাঁকে সকলে যুদ্ধ-ীবমুখ বলে মনে করে, তাই 'ীসদ্ধান্ত 
নয়েছেন যুদ্ধ করে বজয়ী হয়ে স্বয়ং প্রমথনাথকে তার প্রাপ্য সিংহাসনে 
আঁধান্ঠত করবেন । আর যুদ্ধে যাঁদ পরাজতও হন, তবে সেক্ষেত্রে স্বর্গবাসী 
হবেন। কখনও বা ভেবেছেন প্রতাপাঁদত্যের সঙ্গে সাঁন্ধ করবেন । 

শেষে প্রজাবর্গ প্রস্তাব দিয়েছে দবদর্ভ নগরের রাজপনুত্রী িশবমোহননীর 
সঙ্গে কান্যকুব্জাধপাঁত প্রতাপাঁদত্যের পুত্র শাশশেখরের াববাহ দানের, যার 
ফলে দু” পক্ষেরই কল্যাণ সাঁধত হবে । দু'পক্ষই যখন সান্ধর জন্য উন্মুখ, 
তখন 'বদাবতী এর বিরোধিতা করেছেন । শেষ পযন্ত যুদ্ধ করাই "স্থর 
হয়েছে । 

যুদ্ধে প্রমথনাথ বন্দী হয়েছে আর বিদ্যাবতী হয়েছেন বিকলাঁচত্ত। অংশুসান 
প্রমথনাথকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছেন আর এ ব্যাপারে 'তান সাহায্য প্রার্থী 
হয়েছেন জয়শখলের । আসলে জয়শীল প্রমথনাথের গ্রাত দিলেন সহানুভাতি- 
শীল । 'তাঁন সচেষ্ট ?ছলেন প্রমথনাথকে কারাগার থেকে মত্ত করে বীসংহাসনে 
আঁধান্তত করতে । 

শিদ্যাবতী যোগনীর ছদ্মবেশে জয়শশীলের কাছে উপাঁস্থত হয়ে দৈববাণর 
মিথ্যা প্ররোচনায় অংশমানকে রাজ্যচ্াত করে প্রমথনাথকে াসংহাসনার্ড করতে 
উদ্বুদ্ধ করেছেন । পাঁতিত পাবনের পরামশে বশ্বেশবরের মান্দিরে প্রমথনাথকে 
অংশুমান বাঁলদানের' 'িনদেশ 'দয়েছেন। বধ্য ভূমিতে যোগনী বেশে 
বদ্যাবতী উপাস্থিত হয়ে অংশুমানকে ছীরকাঘাত করে তার মতৃত্যু ঘাঁটয়েছেন । 
মৃত্যুকালে অংশুমান নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং প্রমথনাথকে সখে 
রাজ্য করার আশীবদি জানয়ে গেছেন । 

নাটকাঁটর নামকরণ 'প্রমথনাথ” হলেও বালক প্রমথনাথের তেমন প্রঙ/ক্ষ কোন 
ভ্রীমকা নেই, কেবল তার আঁধকার "নিয়েই নাটকে দুই রাজার বিরোধ বাঁণত 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১০৯ 


হয়েছে । পুরুষ চারন্রের মধ্যে প্রধান অংশুমান । অংশমানের 'সিংহাসনকে 
অন্যায় ভাবে আঁধকার করা 'নিয়ে নাট্যকার তার মধ্যে যে দোলাচলতা দেখিয়েছেন 
সেঁট উপভোগ্য হয়েছে ৷ নারা চীরন্রের মধ্যে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিদ্যাবতীঁ। 
অন্যায় ভাবে তার পুত্রকে ?সংহাসন লাভে বাত করা হয়েছে, সেজন্যোত বটেই 
তাছাড়া তার চাঁরন্রে যে অন্যায় ভাবে কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে, এই দুইয়ের 
বিরুদ্ধে তাকে সংগ্রামশীল দেখা গেছে । শেষ পযন্ত তারই বাঁদ্ধ কৌশলে 
অংশৃমানের মৃত্যু এবং প্রমথনাথের সিংহাসন প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে । হাস্যরস 
সৃন্টির জন্য নাট্যকার পাঁতিত পাবন চারন্রাটর সৃ্টি করেছেন । যুদ্ধ ভীত 
পাঁততপাবনকে অবস্থার চাপে যৃদ্ধ ক্ষেত্রে যেতে হলে তার মধ্যে যে ভশাতর 
সন্তার হয়েছে, নাট্যকার তা চমৎকার ভাবে ফুয়ে তুলেছেন । নাটকের সংলাপ 
সাধু ভাষায় রাঁচিত । 


1বহারীলাল ঘোষাল প্রণীত “ইরাবতা নাটক”টর প্রকাশকাল ১২৮৩ (১৮৭৬ 
খ্রীষ্টাব্দ )। নাটকাঁট বচ্ঠাঙ্ক 'বাঁশস্ট, অবশ্য পণ্চম অঙ্কাঁট সধাক্ষপ্ততম | 
কাঁজ্পত কাঁহনী 'নভর নাটকাঁট । 

ছন্রপুর নগরের রাজা উদয় গসংহের দ্বিতীয়া মাহধী চন্দ্ররেখা রাজকুমার 
ষশোবন্ত সংহের প্রাতি আসন্ত হওয়ায় যশোবন্ত গৃহত্যাগীী হয় এবং কাম্বোজ 
নগরের রাজা দীর্ঘকুশের অধীন প্রজা আঁগ্ন উপাসকদের হাতে বন্দী হয়। 
বন্দী অবস্থায় ষশোবন্ত যখন মৃত্যুর সম্মুখীন, এমন সময়ে গান্ধার রাজকুমারী 
ইরাবতাঁ তাকে মুক্ত করে। 

এঁদকে দেশগড় নগরের রাজকুমার দৌলৎ রায় ইরাবতীর "প্রয় সখী 
ইন্দুমতার প্রাত আসন্ত হয়। শকন্তু ইন্দ্‌মতীর দপতাকে হত্যা করে তার রাজ্য 
জয় করে ইন্দুমতাঁকে নিয়ে এসে মানুষ করেছিলেন গান্ধার রাজ । গান্ধার 
রাজকুমার মহীপৎ শঁসংহ ইন্দুমতশকে ভালবাসতেন । কৌশলে দৌলৎ রায়, 
দেশগড়ের রাজকুমার, গান্ধার নগর আক্রমণ করে দৌলৎ রায়কে বন্দী করে। 

দীর্ঘকূশ প্রজাদের প্রসঙ্গে ইরাবতী ও ইন্দুমতীর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে 
ইরাবতী ও ইন্দুমতীঁকে যুদ্ধে আহ্বান জানালে রাজকুমার যশোবন্ত সিংহ 
রাজকুমারাদ্বয়ের পক্ষে যুদ্ধ করে দঘ-কুশকে হত্যা করে । ইরাবতনঈ যশোবন্তের 
প্রণয়াসন্তু হয় । 

পয্টন শেষে ইরাবতশ ও ইন্দুমতী গান্ধার নগরে ফিরে মহীপৎ [সংহের 
বন্দী অবস্থার বিষয়ে অবগত হয় | ক্ষুব্ধা ইন্দুমতন দৌলৎ রায়ের সঙ্গে প্রণয়ের 
আভনয় করে দৌলৎ রায়কে হত্যা করে । শেষ পবন্তি যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে' 
ইরাবতাঁর এবং মহীপৎ 1সংহের সঙ্গে ইন্দুমতীর বাহ হয়। রাজা উদয় সংহ 
চন্দ্ররেখার চা'রান্রক শোৌথল্যের স্যানাঁদন্ট প্রমাণ পেয়ে তাকে হত্যার আদেশ দেন । 

নাটকে ইরাবতী ও ইন্দুমতা দুটি চরিন্রই প্রাধান্য পেয়েছে । সত্যকথা 
বলতে কি পুরুষ চাঁরত্রগল সে তুলনায় 'নষ্প্রভ ও 'ম্য়মাণ ঠেকেছে । ইরাবতী 
যেমন যশোবন্ত গসংহকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচয়েছে, ইন্দমতাঁও 
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তেমাঁন মহীপংকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করেছে । আর তার প্রাতি আস্ত 
দৌলৎ রায়কে হত্যা করেছে । অবশ্য ইরাবতী যেখানে যশোবন্ত দিংহকে রক্ষা 
করার পর তার প্রাতি আকৃষ্ট হয়েছে, সেখানে পূর্ব থেকেই প্রণয় সূত্রে মহাীপৎ 
শসংহের প্রাতি আবদ্ধ ইন্দুমতা তার প্রোমকের বন্ধন দশা মুক্ত করে পারণয়ের 
আঁনবার্ পথকে প্রশন্ত করেছে । 

ইরাবতন স্বাধীন ভাবে শিক্ষালাভ করে বরল ব্যান্তত্ব সম্পন্না হয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে । অশ্বচালনা এবং অস্ত্রচালনাতেও তাকে পট দেখা গেছে। 
তারই প্রয়াসে যশোবন্ত 'সংহের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে । শৃধূ কাঠিন্যই নয়, 
কোমলতার পাঁরচয়ও তার মধো পাই । কাম্বোজ নগরের রাজা দীঘকুশেদ 
জীপন রক্ষার জন্য যশোবন্তের কাছে সে আবেদন জানয়েছে। প্রয় সখী 
ইন্দমতকে সে প্রাণাঁধক ভালবাসে । 

ইন্দুমতীকে একজন আদশ- প্রোমকা রূপে উপাস্থত করা হয়েছে। সে 
মহীপৎ সংহের প্রণয়াসন্ত । যখন শুনেছে দৌলৎ রায় চক্রান্ত করে মহীপংকে 
বন্দী করেছে, তখন সেও প্রেমের আভনয় করে কৌশলে দৌলৎ রায়কে হতাা 
করেছে এবং প্রণয়ীকে উদ্ধার করেছে । 

দেল রায়কে দেখান হয়েছে বান্তত্ব হীন পুরুষ রূপে | মহীপৎ চারন্রাটও 
তেমন প্রস্ফাটত হয়ান। বরং তুলনামূলক ভাবে ষশোবন্ত সিংহের শৌষ- 
বষের পাঁরচয় প্রকাশিত হয়েছে । 

নাটকাঁটর সংলাপের ভাষা সাধু ও চাঁলতের 'মশ্রণ । সংলাপে নাটাকার 
প্রবাদের বাবহার করেছেন উল্লেখযোগ্য ভাবে । ব্যবহ্ৃত প্রবাদগ্ীলর কয়েকাঁটি 
হ'ল চোর পালালে বাঁদ্ধ বাড়ে (পৃঃ ৬৪), পেটে খেলে পটে সইতে হবে 
( পৃঃ ৬৫), শব গড়তে বানর হলো নাক ? (পৃঃ ১২২), মাকোড় মারলে 
ধোকড় হয় (পৃঃ ১২৩), তিনকাল গিয়েছে, এককাল আছে (পৃঃ ১২৩), একূল 
ওক্‌ল দুক্‌ল যাবে (পৃঃ ১২৩)। সংলাপে নাটাকার বেশ কিছ অশুদ্ধ শব্দ ও 
ভাষার প্রয়োগ করেছেন। যেমন বৃদ্ধ দৃতের বাচানক শ্রবণ করোছশাম 
(প্‌ঃ ৭), কণ্টে ভ্রস্টে ( পৃঃ ৯), প্রাতিবন্ধকতাচরণ (পৃঃ ১২), সসব্প্তে 
( প্‌ঃ ১২), নিগ্রহের ভাজন (পৃঃ ৩১), চিত্ত ঢাণ্টল্যতা (প্‌ও ৩২), আবলম্বে 
অবলাীলাক্রমে তোমার মহারাজকে গিয়ে সংবাদ দাওগে*(পৃঃ ৩৬), বদ্যাবান 
(পৃঃ ৫২)। 

সবশেষে, নাট্যকার নাটকে যেসব নট ঘাঁটয়েছেন, সেগহীলর প্রসঙ্গে আসা 
যেতে পারে । দেশগড়ের রাজা দৌলৎ রায়ের দূত ইন্দুমতাঁকে দৌলৎ রায়ের 
কাছে প্রতার্পণের জন্য বলতে এসে গান্ধার নগরের রাজকুমার মহনপৎ ?সংহের 
সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলেছে, উদ্ধত্য প্রকাশ করেছে, তা দৃতের উপযুক্ত হয়ান। 

গান্ধারের রাজকুমার মহাঁপৎ সিংহের মন্ত্রী, দৌলৎ রায়ের প্রোরত দৃতের 
কাছে প্রকাশ্যে রাজকুমারী ইন্দুমতাঁকে দৌলং রায়ের হাতে প্রত্যর্পণের জনা 
বলে অস্বাভাঁবক আচরণের পাঁরচয় "দিয়েছে । তাছাড়া যুদ্ধের সম্ভাবনায় 
মন্্ীবরকে যেমন ভীত দেখা গেছে তাও অস্বাভাঁবকতা দোষে দুষ্ট । 
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২য় অঙ্কের ৩য় গভার্ঙ্কে আঁগ্ন পৃন্তর দীর্ঘকুশের ইরাবতাঁ ও ইন্দৃমতাঁকে 
উদ্দেশ করে লেখা পন্রের সম্বোধন শ্রদ্ধেয় শব্ুদ্বয় সমীপেষু” অনৌচিত্া 
দোষে দুষ্ট । 

৩য় অঙ্কের ২য় গভর্ে দৌলৎ রায়ের দৃত গান্ধারের রাজকুমার মহাঁপং 
1সংহের কাছ থেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে 'ফরে এসে দৌলৎ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে 
বলেছে, আপনার এক্ষণে শ্রবণ করার কোন বশেষ ফল দেখা যাচ্ছে না” । বলা- 
বাহুল্য এক্ষেত্রে দূত তার আধকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে উৎকট রূপে । 


হাঁরমোহন চট্রাপাধ্যায় বিরাচত ভিরত-মিলন' নাটকাঁটর প্রকাশকাল ১২৮৩ । 
প্রকাশক িশ্বম্ভর চন্দ্র । নাটকাঁট ষষ্ঠ অঙ্ক 'বাঁশম্ট। নাটকের নাম পন্রে 
নাটকের জনাপ্রয়তা সম্পকে" বলা হয়েছে-_ 
সকল কাবোর মধো নাটক প্রধান, 
সবস্থলে নাটকের আদর সমান্‌। 
সভ্য ক অসভা জাত পাঁথবী নিবাসন 
এ রস দশ'নে হয় সবে অভিলাষাঁ। 
নাটকের বিষয় বস্তু হল িকলচিত্ত ভরতের বঁশিষ্ঠের অনুমতি নিয়ে বনবাস 
প্রত্যাগত রামচন্দ্রকে িন্রকূট পরত থেকে সসৈন্যে আনতে উপাস্থত হওয়া 
এবং ভরদ্বাজ মান ও ভবত সহ রামচশ্দ্রের সদলবলে স্বীয় রাজ প্রত্যাবর্তন 
এবং অযোধ্যার সিংহাসনে উপাঁবস্ট হওয়া । 
নাটক হিসাবে ভিরত-মিলন" বাথ, এতে না আছে নাটকীয়তা, না আছে 
দ্বন্দব। বাচ্ছন্ন কয়েকাট ঘটনাব সংকলনে পর্যবাঁসত হয়েছে । ধিবরণের 
মধ্য দয়েই রামচন্দ্র, লক্ষমণ, সুগ্রীব প্রমৃখা।দর কাবিল সম্পকে জানা যায় । 
কোনো চাঁরঘ্রই তেমন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারোন । কৈকেয়ীকে দেখা গেছে 
রামচণ্দের বন গমন, দশরথের মৃত্যু প্রভাীতর কারণে অনৃতিপ। রামচন্দ্রের 
চারন্র কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশে এবং মৈত্রীর মযাদা রক্ষাভেই [নঃশোষত । 
মন্থরাকে হাসাস্পদ চারন্রে রূপান্ডরিত করা হয়েছে । রামচন্দ্র প্রাতি লক্ষরণকে 
অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল রূপে দেখাতে তাকে ধৈর্হীন করে "চান্রুত করা হয়েছে । 
গুহক রামচন্দ্রকে “তুই” বলে সম্বোধন করায় ক্ষুব্ধ লক্ষণ গুহককে হত্যা 
করতে উদ্যত হয়েছেন । 
নাটকাঁটর উল্লেখযোগ্য গুণ হ'ল 'নর্মল হাস্যরসের অবতারণা । গজানন 
নামে পেট:ক ব্রাহ্মণের ং, £ যোগে সংস্কৃত বাক্য গঠনের প্রয়াস নিম'ল হাস্য 
রসের সাঁঘ্ট করেছে__ 
'আহাঃ, সন্দেশং দধি সংয্ন্তং বহুদিনং ন খাদতি, উদরং কুক্কুরপ্রায়ং 
তজ্জন্যং ভাবতব্যতে ।, 
গজাননের ফলার সম্পাকত ছড়াঁটও উপভোগ্য-_ 
ফলারে মাতবো এবার 
দয়েতে কাট.বো সাঁতার, 
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ক্ষীরেতে হোয়ে পাথার 

আওটং পাতা ভেসে যাবে ; 

দেবে, যে যত খাবে 

যত খাবে যত খাবে !! 

যেন যায় মজে সৃষ্ট, 

মার কি খেতে 'িচ্টি 

দাম্টতে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। 

এমন দিন আসবে কবে, 

আসবে কবে আসবে কবে 2 

গজাননের শুট যুক্ত পারবেশনের সমালোচনাও বেশ উপভোগা-_ 

এক-চোকো লোক হোলে ঘটে বড় দায়, 
আমাদের পধীন্ত দিয়ে যেতে নাহ চায় । 
হাঁড়ী হাঁড়ী 'দয়ে যায় স্বগণের পাতে, 
আমাদের দিতে গেলে পোকা পড়ে হাতে ! 


পঞ্চম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থলে গদা-রাধার কথোপকথনাঁটও উপভোগ্য, 
রাজকায উপলক্ষ্যে আতিরিস্ত অর্থ উপাজর্নের আশা উভয়েরই-_ 


রাধা £ একে আম রাধানাথ তায় তলব-চাঁঠ ট্যাঁকে, 
ঠ্যাঙার চোটে কোরবো সোজা রেওত যাঁদ ব্যাকে। 
যখন গিয়ে মারবো হাঁকার গোঁফে চাড়া "দিয়ে, 
কত রেওত পালিয়ে যাবে ছেলোঁপলে 'নয়ে। 
নগদ পয়সা হাতে দিয়ে যাঁদ ভাব করে, 
তবে কি আর রাধানাথ সে রেওতকে ধরে ? 


এখানে হাসারসের মধ্য দিয়ে বাস্তব সমাজজীবনকেই প্রাতফলিত হতৈ দেখা 
গেছে। পঞ্চম অঙ্কের চতৃথ সংযোগস্থলে এঁলাবলা ও তিলোত্তমার যথাক্রমে 
রাজ্মন্ত্রী ভাল্পঃক এবং সংগ্রীবরাজের সেবা করা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ, ?িশব 'লঙ্গ 
জ্ঞানে বানরদের লুচর মধ্যস্থলে সন্দেশ স্থাপন করে আরাধনা, পণ্ণম অঙ্কের 
পণ্চম সংযোগস্থলে পান খেয়ে গবাক্ষ, নল, নীল প্রভৃতিদের মুখ দয় রন্তু 
নিগ'ত হচ্ছে ধারণায় ভীত হওয়া হাস্যরস স্ান্ট করেছে। 

পৌরাণিক নাটক হলেও মাত্র একাঁট ক্ষেত্রেই অলৌণিককতাকে প্রশ্রয় দেওয়া 
হয়েছে । ভরদ্বাজ মীন যোগবলের সাহায্যে পণ কুটির যুক্ত আশ্রমকে রাজপ্রাসাদ 
অপেক্ষা আঁধকতর রমণীয় করে তুলেছেন । 

নাটকের সংলাপে গদ্য ও পদ্য দুইই বাবহৃত হয়েছে । সংলাপে প্রবাদের 
ব্যবহার লক্ষণীয়-_বাড়া ভাতে ছাই (পঃ ১১ ) যার জন চুরি কার সেই বলে 
চোর (পৃঃ ১১), কৈ মাছের প্রাণ (পৃঃ ১৬), সতীনের কাঁটা আর কাঁগালের 
আটা (পৃঃ ২৯), বাপ রাজা তো রাজার ঝি, ভাই রাজা তো বোনের কি 
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(পৃঃ ২৯), ভাতার মলো আপোদ গেল, দুই সতীনে পিরীত হোলো 
( পৃঃ ৩১ ), ঢাকের দায়ে মনসা বির (পৃঃ ৪৭ ) ইত্যাঁদ । 

সংলাপে ব্যবহৃত 'ক্লিয়া পদের বানান করা হয়েছে উচ্চারণের অনুর্প- 
কোচ্চে ন ( করছেন ), কোচ্চে (করছে ), হোচ্চে ( হচ্ছে ), কোষ্বেন ( করবেন ), 
কোল্লেন ( করলেন ), পাচ্চিনা ( পারাছনা ), কোরতেঁ ( করতে ), হোচ্চো (হচ্ছ), 
বোকচ ( বকছ্ছ ), চোল্লাম (চললাম ) ইত্যাঁদ । 


বেণীমাধব ভভ্রাচার্য প্রকাশিত “হেমমাঁলিনণ” নাটকটির প্রকাশকাল ১২৮৩। 
নাটকটি পণ্াগ্ক 'বাঁশল্ট | 

মহারান্ট্রের আঁধপাঁত বাণীরাও ভরতপুর আঁধপাত বলভদ্র ?সংহের কাছে 
দূত পাঠিয়েছেন তাঁর কন্যা হেমমালনীর সঙ্গে বাজীরাও-এর বিবাহের জন্য, 
'বাঁনময়ে বাজীরাও ভরতপুরের যে সব অণুল তাঁর করতলগত হয়েছে, সেগঠীল 
থেকে তাঁর আধকার প্রতাহার করে নেবেন ৷ বলভদ্র সিংহ বাজীরাও-এর প্রন্তাবে 
সন্মত না হলে বাজীরাও ভরতপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হয়েছেন 
এবং স্নয়ং ছদ্মবেশে ভরতপুরের সংবাদ সংগ্রহে বের হয়েছেন । 

ছদ্মবেশে পষযটনরত বাজীরাওকে হীতপূবেঁ রাজকুমারী স্বপ্নে দেখে 
তার প্রাত আসন্ত হয়ে পড়োছিল, এখন ঘুমন্ত অবস্থায় বটগাছের তলায় একে 
দেখে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়, যার পাঁরণাঁতিতে হেমমালনী বাজীরাওকে 
পাঁতরপে বরণ করেছে এবং হেমমালনীর পবামশমত বাজীরাও রাজকুনারশীর 
জন্য ?নাদণ্ট উপবনে আত্মগোপন করে থেকেছেন । কিন্তু বাজীরাও এর সঙ্গে 
উপবনে রাজকুমারীকে বাক্যালাপরত দেখে গবদৃষক গণানাঁধ রাজকুমার নরেন্দ্র 
[সংহকে জানয়েছে । তদনুযায় নরেন্দ্র সঙ উপবন থেকে বাজীরাওকে বন্দধ 
করে এনে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে । 

বধ্যভূগম থেকে বাজীরাওকে 'নাশ্চত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে তারই 
ভ্রাতা গণপংরাও । 

সখ াবনোদিনীর সঙ্গে রাজকুমারী মনের দুঃখে গৃহত্যাশিনী হয়ে যখন 
এক ব্রহ্ষচারীর কুঁটিরে মরণাপন্ন অবস্থায় আসান তখন সেখানে বাজীরাও-এর 
সঙ্গে হেনমালনীর সাক্ষাৎ ঘটেছে। রাজকন্যার মতত্যু হয়েছে পারণাঁতিতে 
বাজশীরাওয়েরও মৃতা হয়েছে এবং িনোদনী নদীর জলে ঝাঁপ 'দয়েছে। 
নাট্যকার নাটকাঁটকে ট্রাজেডি করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন । নায়ক ও নায়কার 
চাঁরত্র চিন্রণে সাফল্যের পাঁরচয় 'দতে পারেনান নাট্যকার । দশঘশাদন ধরে 
উপবনে বাজীরাও-এর আত্মগোপন করে থাকাটা আবশবাস্য ঘটনা রূপেই 
গববেচিত হবে । 

ভরতপুরের আধপাঁত সাম্ধ করার পরামর্শ অগ্রাহ্য করলে তাঁরই মন্ত্র 
গবজয় সেন ভরতপুর আঁধিপাঁতকে যে ভাষায় ভৎসনা করেছেন তা মন্্শ 
চাঁরন্রের অনুপযনস্ত ৷ 

রাজপুরোহিত শঙ্করাচাের সংলাপকে উপভোগ্য করার জন্য নাট্যকার “ন' 


বা, সাব, অ.--৮ 
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স্থানে 'ল' এবং 'ম* স্থানে ব-এর যে ব্যবহার করেছেন, তা হাস্যকর হয়েছে । 
শঙ্কর সারবভৌমের শিশুপু্রের সংলাপেও হাস্যরস স্াম্টর বার্থ প্রয়াস 
লক্ষণীয় । শঙ্কর সাবভোমের ক্ুূদ্ধা স্বীকে শান্ত করতে তার পদধারণ 
আতিশয্য দোষে দুষ্ট । কুলীন ব্রাহ্মণদের দীর্ঘ অনুপাঁস্থাঁত সত্তেও তাদের 
স্ীদের সন্তানবতাঁ হওয়ার ঘটনার উল্লেখে তৎকালীন সমাজ জীবনের কলুবতা 
প্রকাঁশত । দ্বিতীয় গুঁলখোরের মাধ্যমে গুলদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনাঁট 
উপভোগ্য হয়েছে_-গুলর প্রভাবে রাজারা রাজ্য করে, প্রজারা শস্যশালিনন 
হয়, স্তীলোকদের রন্ধন কার্য সমাপ্ত হয় ও বিপণীতে দ্রব্জাত উত্তমর্পে 
সাঁজ্জত থাকে ।-.*তোমার প্রভাবে অন্ধের চক্ষু যায়, কর্ণ বাঁধর হয়, জলে বাঘ 
জন্মায়, মাগো সেই ভয়েই তোমার সেবকের। প্রায় 'নজ লাই থাকে |” (পৃঃ ৮১১) 


রাজকৃষ্ণ দত্ত রাঁচিত “অরম্ধত+” নাটকাঁটর প্রকাশকাল ১২৮৪ বঙ্গাব্দ । নাটকাঁট 
ঈশ্বর চন্দ্র নরকে উৎসর্গ করা হয়েছে । নাট্যকার নাটকাঁটকে “গর্ণাত কাবা" 
রূপে আঁভাহত করেছেন, কিন্তু আসলে এট চার অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক । 

সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে “প্রস্তাবনা” দিয়ে নাটকের সূত্রপাত । মাড়বারের 
বন্দী রাজা মোঁদনশ রায়ের কন্যা অরুন্ধতী । তারই নামে নাটকাঁটর নামকরণ 
করা হয়েছে । অরুন্ধতী বান্দনী। একাঁদকে তার রুপ যৌবনে আকৃষ্ট 
মাড়বার রাজ ভনম সিংহ, অপরাঁদকে তার প্রাত আসন্ত ভীম ?সংহের ভ্রাতু্পত্র 
কুমার সিংহ । অরুন্ধতীর প্রাত ভীম 'সংহের লোলুপতা কুমার ?ীসংহ বরদাণ্ত 
করতে রাঁজ নন, এমনাঁক রাজকুমারীর কারণে কুমার আজমনীরের সিংহাসন 
তাগেও প্রস্তুত । অরুন্ধতীও কুমার সংহের প্রাতি আসন্ত। ভীম 'সংহ 
অরুন্ধতীকে প্রস্তাব 'দয়েছেন হয় তার কাছে তাকে আত্মসমপর্ণ করতে হবে, 
নতুবা তার বন্দী পিতা মদন? রায়ের মৃত্যু ঘটবে । অরুন্ধতী তীব্র সমস্যার 
সম্মুখীন । 

কুমার সিংহের ভগ্ন ইন্দুপ্রভার সহায়তায় অরুন্ধতী বন্দী ?পতার সমীপে 
উপাপ্ধত হয়েছে । 'িতার অবস্থা দেখে সে মাঁচ্ছত হয়েছে । অরুন্ধতী 
অন্য়োধে কুমার সিংহ প্রাণের ঝতীক নিয়েও বন্দী মৌদনা রায়কে মঠীন্ত দিতে 
স্বীকৃত হয়েছে । রাজকুমার মৌদনী রায়কে মন্ত 'দয়ে নজে বন্দী হয়েছে। 
কিন্তু আকাঁস্মকভাবে ভীম 1সংহের মৃত্যুতে কুমার বন্দী দশা থেকে মস্ত হয়ে 
আজমীরের 'সংহাসনে আঁধান্তত হয়েছে । মোঁদনণ রায়ের পত্র প্রতাপ কুমার- 
িংহকে শু জ্ঞানে যুদ্ধে আহ্বান করলে, মোঁদনগ রায় প্রতাপকে যুদ্ধ করা 
থেকে নবৃত্ত করেছেন । সব ঘটনা জানার পর কুমারের সঙ্গে প্রতাপের বন্ধুত্ব 
হয়েছে । অর্ুম্ধতীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছে কুমার সিংহের, অপরপক্ষে ইন্দংপ্রভার 
সঙ্গে 'ববাহ হয়েছে প্রতাপের । 

প্রতাপের মিথ্যা মৃতু সংবাদে 'িচাঁলত মোঁদনী রায়ের উীন্ততে 

হা প্রতাপ ! বড় সাধ আ'ছল রে মনে, 
মুঁদব আন্তিমে আঁখি, নিরাখি ভোমারে, 


বাংলা সাহত্যের বি্মৃত অধ্যায় ১১৫ 


মুকুটে মন্ডিত শির, ছন্ন তদুপাঁর । 

কিন্তু ভাগ্য দোষে, বাম হইল শবধাতা 

সাঁধতে এ বাদ, এ বিষম সমরাণ্ন 

জ্বালিল পুরে আমার-পাঁড়ল কপাল, 
_মধুসদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যের নবম সর্গে প্রকাশিত পূত্ন শোকাতুর 
রাবণের আক্ষেপের ছায়াপাত ঘটেছে-_ 

পিল আশা, মেঘনাদ, মুঁদব আঁন্তমে 

এ নয়নদ্বয় আম তোমার সম্মুখে - 

সপ প্লাজাভার পুত্র, তোমায় কারব 

মহাযাল্রা ! 


কালণকৃষ্ণ চক্রবত্তী রাঁচিত “সত প্রভাব নাটকশটর রচনাকাল ১২৮৫ । নাটকাঁট 
কয়েকটি দৃশ্যের সমাষ্ট মান্র । অঙ্কের পাঁরবতে পণ্ম দ্‌শো নাটকাঁট িভন্ত । 

হিন্দু নারী যাতে সতীত্বেরে আধকারণশ হয়ে ভারতের পূর্ব গৌরবকে 
ফিরিয়ে আনতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই নাটকটি রচিত আর এই কারণেই নাটাকার 
সাবিন্তরী-সতাবানের বহুল প্রচলিত কাহনীকে নাটকে র্‌পাঁয়ত করেছেন । 
নাটকাঁটর মাধ্যমে সতীত্বের প্রচার ব্যতীত, ভাগাই সব- এই উপদেশও প্রদত্ত 
হয়েছে । অনিত্য পথবীতে রাধা-শ্যামে আসন্ত হবারও পরামশ দেওয়া হয়েছে । 

অন্যায় কমে রত ব্যান্তদের মৃত্যুর পর যমরাজ কর্তক শাঁন্তদানের দৃশ্যে 
1কাণং বৌঁচত্র্ের স্বাদ মেলে ৷ ভাগ্যদেব, কর্মফল, ভীম মৃর্তি, কঠোরকমা, 
পাপীতাড়ন প্রভৃতি চারন্র কল্পনায় ছটা আঁভনবত্তবের সন্ধান পাওয়া যায় । 

ঠানাদাঁদ চাঁরতরাট উপভোগ্য হয়েছে, বিশেষতঃ তাঁর কথায় কথায় ছড়া কাটা 
সে কালের প্রচলিত বাক্‌ রীওকেই মনে কাঁরয়ে দেয় । নাটকে দৈববাণীর 
মাধ্যমে 'বাভন্ন ঘটনার প:বভাস ঘোঁষত হয়েছে । নাটকটিতে সঙ্গীতের প্রাষ 
লক্ষণীয়! সংলাপে কথ্য রূপ অনুসৃত হওয়ায় স্বাভাবক হয়েছে । নাটকীয় 
দ্বন্দৰ বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু নাটকটিতে অনুপাঁস্থত । 


“প্রণয় সরোবর বা মিলন” আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় গবরাঁচত গণীতনাট্য, এশটর 
প্রকাশকালও ১২৮৬ । 

পণ্ম দৃশ্য সম্বালত রাধকা, শ্রীকৃ ও বৃন্দার উীন্ত-প্রতুযান্তমুলক কয়েকটি 
সঙ্গীতের সংকলনে পাঁরণত হয়েছে এ”ট । উীন্ত প্রত্যান্তমলক সঙ্গীতের সমাবেশে 
কিছুটা নাটকীয়তার সাাঁন্ট হয়েছে সতা, কিংবা কয়েকটি দৃশ্যের অবতারণায় 
এবংদ্‌শ্যের পৃূবে কবির আঁভনয়োপযোগী শনদেশ দানে গাতিনাট্যের আপাত 
প্রয়াস লাঁক্ষত হলেও, কাঁব অভগম্ট সার্থকতা লাভে বাথ“ হয়েছেন স্বীকার 
করতে হয় । 

কৃষ্ণের বরহে বেদনার্ত শ্রীরাধা শেষ পযক্ত দ্বাব্কাধীশের সমীপে উপাষ্থত 
হয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কাছে প্রেম যাচঞা করেছেন, শ্রীরাধার আঁভমান ভেঙ্গেছে 


১১৬ বাংলা সাহত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় 


এবং কৃষের প্রস্তাবমত প্রণয় সরসীতে যে কনক কুসুম প্রস্ফুটত, সেখানে সখাঁ- 
বন্দ সহ রাধাকৃষ্ক উপনীত হয়েছেন । প্রণয়-সরোবর” নামকরণের প্রসঙ্গাট 
কাব উপস্থাঁপত করেছেন এইভাবে-- 
বন্দে ! রাঁচয়াছ, প্রমোদ-উদ্যানে, অপরূপ সরোবর ! 
'প্রণয়-সরসী" রাখয়াছ নাম, মুীনজন মনোহর 
কনক-কমল তার মধ্যস্থানে, 
শোভিতেছে এক, চল সেইখানে, 
বহারব তথা লয়ে িশোরীরে মন প্রাণ মুগ্ধকর 
দেখাইব দৃশ্য, সাজাব প্রিয়ায়, হবো সাঁখ ! ব্রজেম্বর | 
পঞ্চম দৃশ্যাঁট অপ্রাসাঁক | মহাঁষ নারদের কণ্টে যে সঙ্গীত যক্ত হয়েছে তাতে 
অবশ্য দেশপ্রেমের আভব্যান্ত ঘটেছে । ভারতবাসীকে উদ্দেশ করে নারদ 
বলেছেন-_ 
এই সে ভারত-ভীম, বর বংশ-প্রসাঁবনণ, 
অধীনতা পাশে কেন রয়েছ বন্ধন 2 
ধর শৌয পরারুম, প্রকাশ বীর-ীবরুম, 
কীর্তিসহাংসনে মারে কর পুনঃ সংস্থাপন । 


ব্জলাল দাস রাঁচত তৃতশয় অঙ্কে সমাপ্ত শীবজয় বিলাপ' নাটকাঁটর প্রকাশকাল 
১২৮৬ । প্রচালত কাঁহনশ অনুসরণে নাট্যকার নাটকাঁট রচনা করেছেন । ?বজয় 
ও বসন্তের জন্ম থেকে বনগনন ও তাদের 'বনাপ নাটকে স্থান পেয়েছে । 

সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে প্রথমেই প্রস্তাবনা সংযোঁজত হয়েছে । নট 
রঙ্গমণ্ডে উপাস্থত হয়ে নটীকে আহ্বান জানিয়েছে নতুন বিষয়ের উল্লেখ করতে 
যা অবলম্বনে আঁভনয় করা হবে | নট নটেরই রচিত শবজয় বিলাপ' নাটকের 
কথা বলেছে । 

প্রথমা পত্বীর মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত রাজকে মন্ত্রীর প্রবোধ বচন অস্বাভাঁবক 
দীর্ঘ । মন্ত্রী রাজাকে পান্ত্বরনা দিয়ে বলেছেন যে এই সংসার নাট্যশালা ৷ 
শেক্সপীয়রের বন্তব্যের প্রভাব এখানে লক্ষণীয় । 

ধৌম্যের পরামর্শে রাজার দ্বিতীয়বার পাঁপিগ্রহণের শসদ্ধান্ত আত দ্রুত 
হওয়ায় হাস্যকর হয়ে উঠেছে ৷ মেঘনাদবধ কাব্যের অন:সরণে রাজা বলেছেন 
“ভাবতে উঁচত ছল প্রাতিজ্ঞা যখন? ( পৃঃ ৩৬ )। 

সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে বিদৃষক চীরন্র সাল্নীবিম্ট হয়েছে । এই 'বিদৃষক 
গতানুগাতিকভাবেই উপপ্থাঁপিত-_রাঁসক, ব্রাহ্ণ এবং ভোজন প্রিয় । নাটকে 
স্বগতোন্তর ব্যবহার আছে । মোট সাতটি সঙ্গীত নাটকে স্থান পেয়েছে। 
স্ীমত পাঁরসরে রাঁচিত হওয়ায় নাটকের চরন্রগ্ীলর বিকাশ দেখান সম্ভব 
হয়ান। সংলাপে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষণীয়_াবনা মেঘে বজ্রাঘাত (পৃঃ ৪8), 
বামন হয়ে চাঁদে হাত (পৃঃ ৪৫), কোথায় রাম রাজা হবেন' না বনবাসে গমন 
(প্‌ ৫9 )1 


বাংলা সাঁহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১১৭ 


'দ্বগোদ্ধার' নাটকটির রচাঁয়তা পাইকপাড়ার মহান্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
নাটকটির প্রকাশকাল ১২৮৬ বঙ্গান্দ (১৮৭১৯) । নাটকাঁট নয়াট অঙ্ক সম্বাঁলত । 
অসুরদের দ্বারা পরাজ্ত দেবতারা করুণ অবস্থার সম্মুখীন হলে দেবরাজ 
ইন্দ্র রঙ্গার কাছে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করার উপায় জানতে উপস্থিত হন । 
রক্ষা সনৎকুমারের সহায়তায় মহার্যধ দধাঁচির আঁচ্ছি সংগ্রহ করে বিশ্বকমরি 
সাহাযো সেই আঁস্থর সাহায্যে বজ্জ নিমণি করে বৃত্রাসুরকে নিধন করার পরামশ" 
দেন । সেইমত আয়োজনে বৃত্রাসূর নিহত হয়েছে, স্বর্গের পঃনর্দ্ধার সম্ভব 
হয়েছে । 
নাটক হিসাবে আঁকাঁণ্ৎকর । নাটকের শেষে পরপর অনেকগীল মততযুর 
ঘটনা বার্ণত হয়েছে 'কন্তু কোনাঁটই পাঠক ত্তকে স্পর্শ করেনা । শেষ পর্যন্ত 
নাট্যকার নাটকাঁটকে মিলনান্ত করতে নবম অঙ্কে দেবরাজের সভায় রুদ্রুপীড় ও 
ইন্দুবালাকে উপাস্থত করেছেন দেবরাজের আশীবদি গ্রহণের জন । 
তায় অঙ্কের প্রথম গভার্ডে বাঁণতত স্বগের নন্দন কাননে রাঁতি, পীন্দ্রলা, 
র্ভার রহস্যালাপ কিছুটা উপভোগ্য হয়েছে । বত্রাসুরের মন্তী বৃত্রাসূরকে 
যুদ্ধ করতে নিষেধ করায় মন্ত্রীকে যে ভাষায় ভৎসনা করেছে তা বৃত্রাসুরের 
উপযনৃক্ত নয় । 
নাটকের মাঝে মাঝে আঁমন্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার লক্ষণীয়--বিশেষতঃ সমগ্র 
যন্ত সগণট আমন্রাক্ষর ছন্দে রচিত । 
রুদ্রপীড়ের মৃত্যু ববরণ দূত মুখে অবগত হয়ে বত্রাসুর যে বলেছে £ 
যে পামর বাঁধয়াছে মম রদ্রুপণীড়ে, 
গহন কানন মাঝে যাঁদ সে পালায়, 
দাব।1”ন সমান ক্রোধে দাহব তাহায় । 
অতল জলাধ গভে- যাঁদ সে লুকায়, 
বাড়বাঁশন সম ক্রোধে সংহা'রব তায় । 
নগরে, প্রান্তরে, কিম্বা পবত গহবরে, 
গভাঁর সাগরে কম্বা কানন মাঝারে, 
পুরী মধ্যে-স্ব্গে মতে, কিম্বা রসাতলে, 
থাকুক ঘথায় আম সংহারিব তায় । 
এতে মধুস দনের মেঘনাদবধ কাব্যের ষন্ঠ সর্গে লক্ষমণের হাতে আহত মৃত্যপথ- 
যাত্রী ইন্দ্রাজতের সাবধান বাণীর প্রাতিফলন লাঁক্ষত হয়__ 
এ নারতা যবে 
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে, 
নরাধম £ জলাঁধর অতল সাঁললে 
ডুবিস যাঁদ তৃই,পাঁশবে সে দেশে 
রাজরোধ বাড়বাঁণ্ন রাশিসম তেজে ! 
দাবাগ্ি সদৃশ তোরে দাণ্ধবে কাননে 


১১৮ বাংলা সাহত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় 


সে রোষ, কাননে যাঁদ পাঁশস, কুমাত ! 
নাঁরবে রজনী, মটু, আবারতে তোরে । 


কালাপাহাড় বা ধর্মদ্রোহী নাটকাঁটর রচাঁয়তা হাঁরশচন্দ্র হালদার ৷ হারিশচন্দ্ 
হালদার ছিলেন 08169069 0০9৮6171176 90109০91০01 /1৫-এর ছাত্র । 
নাটকাঁটর প্রকাশকাল ১২৮৮ বঙ্গাব্দ ! নাটকাঁট পণ্চাঙ্ক বিশিষ্ট । 

নাটকাঁটর 'মৃখ্য আকর্ষণ কালাপাহাড় । গবপরাতিভাবের দ্বন্দে চাঁরন্রাট 
ক্ষতাবক্ষত ৷ একাঁদকে বাদশাহকন্যা মায়ার প্রেমে সে আকন্ঠ নিমাজ্জত এবং 
মাতয়ার অনুরোধে ইসলাম ধশে সে ধমন্তারত, অপরাঁদকে ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত 
কালাপাহাড়ের মধ্যে 'হন্দু ধর্মের সংস্কারও 'বদ্যমান । 

কালাপাহাড়ের পতনকে অলোৌককতায় মাণ্ডিত করলেও আসলে নাট্যকার 
তার বিবেক দংশনকে পাঁরস্ফুট করতে চেয়েছেন-_ 

“সেই সমন্ত পাপ, হৃদয়ে একান্রত হয়েছে । ওঃ ! সেই সমন্ত পাপের জবলন্ত 
আঁগ্ন! নীল দ্রবময় ধাতুর আগ্ন তরঙ্গে ?বপরীত কল্লোলে আমার হৃদয়ে 
তন্নঙ্গত হচ্ছে । প্রাত ?শরায় শিরায় সেই গাঁলত ধাতু স্রোত প্রবাহত হচ্ছে। 
সেই আঁগন ! জবলন্ত আন ! উঃ ! কত শত সতী, সাধবী, পাতব্রতা, পাঁতিরতা, 
পাঁতপ্রাণা, কাঁমনীগণের সুকোমল-বক্ষ বিদ্ধ কারাছ । কত শত সহস্র দেব 
প্রতিমা ভস্মসাৎ কাঁরাছ-কঙ দুভাগা হৃদয় ছিড়ে ফোলাছ-_এ সেই 
শাপাঁগন'। 

কালাপাহাড় শেষ পয-্ত আত্মহননের পথ অবলম্বন করেছে । বজুধবানসহ 
জ্যোতর প্রকাশে কালাপাহাড়ের পতন অলৌকিকতা মাণ্ডিত । 

কালাপাহাড়ের পরই উল্লেখ করণে হয় মাতিয়া বাবর চারন্রাটর । মাঁতয়ার 
আকষণ কালাপাহাড়ের প্রাত সূতীর হওয়াতেই তাকে সরলার প্রাত বিদ্বেষ 
ভাবাপন্ন দেখা গেছে । মাতিয়ার নিদেশে সুরাতয়া ভৈরবীর ছদ্মবেশে রাত্রে 
সরলাকে শমশানে নিয়ে এসেছে-_ উদ্দেশ্য তাকে যবন করা । তাকে হত্যা করতে 
উদ্াত ধবনদের হাত থেকে রক্ষা করেছে এক সোনক । 

ক।লাপাহাড়ের আহ্বানে যোঁগনীর্পশ সরলার দোলাচলতা চমৎকার 
ফুটেছে । কালাপাহাড়ের আত্মহত্যায় সরলার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে পড়া তার 
পাতপ্রেমেরই আভব্যান্ত ৷ বাস্তাবক নাট্যকার সরলা চাঁরন্লাট "চন্রণে মুন্পীয়ানা 
দোঁখয়েছেন । 

ফাঁকরণার বেশে মাতয়া স্বীকার করেছে যে সে তার পাপের উপযুক্ত 
প্রাতফল পেয়েছে । 

শৃঙ্গবাদকরূপী আচাষকে দেখা গেছে যবনদের বিরুদ্ধে হন্দুদের 
একাবদ্ধ করতে । নাটকে পাঁরবাতিতি রুপে স্বদেশ প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে এবং 
তা ঘটেছে ধম রক্ষাকে কেন্দ্র করে 

যায় যাক ছার প্রাণ--তণের সমান । 
মাতৃভূমি রক্ষা তরে কাঁরব তা দান ! 


বাংলা সাহত্যের বিস্মিত অধ্যায় ১১৯ 


কালাপাহাড়ের হাতে প্রহ্ৃত গুঁড়য়া পান্ডাদের দুঃখ ও ক্ষোভের প্রকাশ 
উপভোগ্য । 


হাঁরশচন্দ্র হালদার রচিত “বেদবতী বা পাঁতিপ্রাণা' নাটকাঁটর রচনাকাল 
১০৪ শকাব্দ । নাটকটি চতুর্থ অঙ্ক 'বাঁশস্ট ! বেদবতশ নাম্নী পাঁতপ্রাণা 
রমণীর আঁদ্বতীয় পাঁতব্রত্য নিয়েই এই নাটক । 
নায়ক বেদশরা, জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত । কিন্তু তার 
গন পড়ে থাকে বারাবলাসিনীদের ওপর । যে বেদবতাঁ '্বানদ্র রজনী যাপন 
করে, 'নর্জলা উপবাসে থেকে স্বামীর সেবা করে, তার প্রাতি তার কোন আকষণণ 
নেই । স্বামীর আনন্দ লাভের কারণে বেদবতী সুরবালা নাম্নী এক দেহ 
বাবসায়নীকে সম্মত করেছে তার অসুস্থ স্বামীকে সঙ্গদানে । তৃষ্ণার্ত 
বেদশীরা স্বণ ভঙ্গারের তুলনায় মূন্ময় পান্নের জলপানে আঁধকতর তৃপ্ধ হয়ে 
উপলাব্ধি করেছে বারাঙ্গনা অপেক্ষা পাঁতপ্রাণা বেদবতাঁই তাকে প্রকৃত তাণ্ত 
দানে সক্ষম । 
বেদবতীর ক্ষমতা দেখাতে নাটকে কিছ? অলৌকিক ঘটনার সাল্নবেশ ঘটান 
হয়েছে । ঝড়-জলে কাতর বেদশনরা ধ্যান মগ্ন মান্ডব্যের কাছে আশ্রয়ের জন্য 
প্রার্থনা জানালে ক্ষিপ্ত মান্ডব্য আভশাপ 'দয়েছেন সযেদিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান- 
ভঙ্গকারী বেদশশরার মৃত্য হবে । বেদবতাীঁও সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ জাঁনয়েছে__ 
সত যাঁদ হই এ জগতে ! 
বাঁলতোঁছি উচ্চকণ্টে নভ খনক্কাঁণয়া ; 
চির-অন্ধতম-ঘোর-নাবড়-আঁধারে 
ঘোঁরবে এ পৃথবীমাঝ, নাবড় নীলমা 
যথা পাতালের গাটুতম ধূমে । 
না উঠবে 'দিনমাঁণ, নিম্প্রভ হইবে 
যত সৌর কর রাঁশ। 
শেষপয-ন্ত বেদবতনই জয় হয়েছে, সাতাঁদন ঘনান্ধকারে আঁতবাহত হবার 
পর নারদের অনুবোধে বেদবতী সৃযেদিয়ের অনুমাতি দিয়েছে, বানময়ে যাচঞ্জা 
করে নিয়েছে স্বামীর নীরোগ সুন্দর জীবন । 
নাবদের আশীবাদে বেদশীরা এবং বেদবতী কন্দপ ও রতির ন্যায় দেহ- 
কান্ত ?নয়ে ভগবতণর ইচ্ছায় অমরাবতীতে যাবার সুযোগ পেয়েছে । এইভাবে 
ধাঁষর ধ্যান লব্ধ শান্তর তুলনায় পাতব্রত্যের শীন্তকে আধকতর বলে নাট্যকার 
দেখিয়েছেন । নাটকে সঙ্গীতের প্রাচুষ লক্ষণীয় । ১ম অঠ্কের "দ্বিতীয় গভা্চে 
সংযোজত-_ 
আয় সবে মাল জুল, চোকে চোকে খোল খোল, 
নাঁচিব হেলি দুল, খুিবে প্রাণ । 
জবর জবর কাঁমনী, মদন বাণেতে 'স্থর নহে প্রাণ । 
নল কল তাঁটনী, খল খল যাঁমন?, 


১২০ বাংলা সাহত্যের বিস্মিত অধ্যায় 


সুনীল অন্বর মাঝে শোভে চারু শশধর । 
লাজ ভয় তেজিয়া-_, প্রমোদ নীরে হও নিমগন। 
এই গানাঁটর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের-_ 
আয় তবে সহচরণ, হাতে হাতে ধার ধার 
নাচাব 'ঘার 'ঘাঁর, গাঁহবি গান। 
গানাটর গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয় । রবীন্দ্রনাথের গানেও শশধরের উল্লেখ 
আছে, এমনকি 'উলাসিত তাঁটনী"রও উল্লেখ রয়েছে । 
আলোচ্য নাটকে আমন্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে । 


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'জয়দ্রথ-বধ” নাটকটির প্রকাশকাল ১৮৮৪ 
খীস্টাব্দ ৷ নাটকাঁট সপ্তা্ক বাশন্ট । নাটকাঁটর মুখ্য আকর্ষণ জয়দ্রথ ৷ নাটকের 
প্রারম্ভে জয়দ্রথকে ঘোষণা করতে দেখা গেছে__ 
ক্ষত্র বীর মোরা 
গবপদে না ডাঁর কভু 
জানও নিশ্চয় ; 
যে জয়দ্রথ গণকের কাঁথত প্রাতকৃল পাঁরণাম সম্পীকতি ঘোষণাকে পাঁরহাস করে 
উঁড়য়ে দিয়েছিল, সেই জাদ্রথকেই দেখা গেছে আভিমনহ্যর বধের পর একেবারে 
ভীত সন্বস্ত ও সম্পৃণ পাঁববাতিতি রূপে 
না পাঁর বাঁরতে যাঁদ বীর ধনঞ্জয়ে 
ত্যাজ লোকালয় কাপুরুষ মত 
বীরকাষ+ বীর বীষ- ভাল 
ল.কায়ে আঁধারে রক্ষা কাঁর নরদেহ । 
নাঁহ কাজ পাণ্ডব সংহার, 
কাপুরূষ আম তস্কর সদৃশ 
থাঁকগে লুকায়ে আঁধারে । 
দোণাচার্ষের কাছে জয়দ্রুথ মনত জানয়েছে_- 
পাঁড়য়াছ দুরন্ত সাগর গভে- 
হে কণধার ! 
রক্ষা কর ক্ষুদ্র জীবনের তরী ; 
রক্ষা কর জয়দ্রথে । 
শেষ পয-“্ত দ্রে।ণাচায়ের উৎসাহে অবশা জয়দ্ুথ যুদ্ধ করার ব্যাপারে কিছনটা 
উৎসা?হত হলেও কর্ম ফলের ওপর নিভ রশনীল হয়ে বলেছে £ 
বাঁধয়াছি অভিমনয-- 
অবশ্য ভো?গতে হবে ফল তার ; 
কম-ফল প্রার্নের 'লাপ। 
জুনের 'নাক্ষিপ্ত বাণে জয়দুথের ছিন মুণ্ড গিয়ে পড়েছে তার পতা সম্ধু 
মুনির কোড়ে। 


বাংলা সাহত্যের বিস্মিত অধ্যায় ১২১ 


একের পর এক বপষয়ে দুষেধিন 1বপযন্ত হয়ে মনস্থ করেছে পণ্- 
পাণ্ডবের সঙ্গে সান্ধ সত্রেআবদ্ধ হওয়ার । কিন্তু দুম্টমৃতির প্রভাবে তার 
সেই সঙ্কজ্প পাঁরবাঁতত হয়েছে । “দুস্টমীত” চারতাঁটর ক€পনা প্রশংসনীয় । 

অজ্যন দৃঢ় পণ করেছেন পুত্র হত্যাকারী জয়দ্রুথকে বধ করবেন সযস্তের 
পৃবেই, নতুবা নিজেই আত্মহননের পথ নেবেন । বলাবাহুল্য অপত্য দ্নেহই 
তাকে এবধাবধ প্রাতিজ্ঞা করতে প্ররোচিত করেছে৷ কৃষ্ণের সহায়তায় অজু 
তার প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সক্ষম হয়েছেন । আঁভমনুযার অকাল মত্যতে অজ?-ন সহ 
পণ্চ পাণ্ডবের অন্যান্যদের প্রাতীকুয়াট স্াচীত্রত। নাটকে অলৌ1ককতার 
বাহুল্য না থাকলেও অলোৌকিকতা মুক্ত নয়। কৃষ্ণ কতক সূযঘকে আচ্ছন্ন 
করার ঘটনা?টই তার প্রমাণ । 

জয়দ্রথ ধধে দেবতাদের সক্রিয় ভৃঁমকা গ্রহণে দেখা গেছে । কৃত বটেই 
মহাদেব অজবনকে দিয়েছেন বা ধনুবাণ যা অসুরঘাতা । 

নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগ্ীলর পূবভাস নাট্যকার কখনও গণকের 
গণনার মাধামে কখনও আবার স্বপ্নের মাধ্যমে দয়েছেন। যাঁদও পারাচত 
পৌরাঁণক ঘটনা অবলম্বনে নাটকাঁট রাঁচত তবু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারাজর 
পৃবভাসদান নাটকের আকষণকে হাস করেছে । নাটকাঁটর সংলাপ পদ্য 
ছন্দে রাঁচত ৷ 


'অভিমনন্যবধ নাটকশটর রচাঁয়তা নরেন্দ্র কুমার শীল । প্রকাশকাল ১২৯৩। 
নাটকটি ষন্ঠাঙ্ক বাঁশম্ট। নাটকের সূত্রপাত ভীম্মের শরশয্যার সংবাদে 
দুযোধনের হতাশায় । শকুনি আশাহত দুযোঁধনকে সান্ত্বনা দয়ে নৃতন 
সেনাপাঁত প্রেরণের পরামর্শ দিয়েছে, সে বলেছে দ্রোণাচার্যকে পাঠাতে, কারণ 
সেক্ষেত্রে পাণ্ডবেরা অস্ত্রগুরুকে নিধন করতে পারবেনা । 

দ্রোণাচার্য বাখ্যা করেছেন ভীম্মের শরশষ্যায় শাঁয়ত হওয়ার কারণ-_ 

'ভীম্মদেব একে বৃদ্ধ তাতে পান্ডবের প্রাত অত্যন্ত স্নেহ, তজ্জন্য ?তাঁন 
স্নেহবশতঃ আপন ইচ্ছাধীন মৃত্যু হয়েও শিশুরণে প্রাণত্যাগ করে সকল দার 
হতে পাঁরন্রাণ লাভ করেছেন । 

যুধাঁষ্ঠর ভীঙ্মের মৃত্যুর জন্য অনুশোচনা করেছেন, অনুশোচনা করেছেন 
জ্লাতবধে লিপু হতে বাধ্য হয়েছেন বলে । যাাঁধাঞ্ঠরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন কৃষ্ণ, 
অজ.ন। কৃঞ্ণ বলেছেন যাঁধাষ্ঠর নিরপরাধ । অজর্বন বলেছেন, 'ধাম-ক ব্যান্ত 
যাঁদ পাপাত্মাদগের সংশ্রবে অবাঁস্থাত করে, তঙ্জন্য ভীত্মদেব অকালে কাল 
সমরে শর শধ্যায় শাঁয়ত হয়েছেন? । 

কণ- দ্রোণাচারকে উত্তোজত করেছেন বারংবার | শেষে 'চান্তিত দুষেধিনকে 
কথা দিয়েছেন দ্রোণ যে 'তাঁন পাণ্ডবপক্ষের এক বীরকে দনহত করবেন । এমনাঁক 
তান তাঁর বযহ রচনার প্রণাল৭ও ব্যাখ্যা করেছেন সবিল্ভারে ৷ 

নাটকের মূল বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে ততশয় অঙ্কে । মাতভন্ত এবং 
পত্বীপ্রেমে আকণ্ঠ মাজত আঁভমন্য স্বীয় বংশ মযাদা সম্পর্কে সচেতন । 


১২২ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


স্নীী,ও জননীর সাঁনবন্ধ অনুরোধ সত্তেও আভমনুয জ্যেষ্ঠ তাতেরাঁনদেশে যুদ্ধে 
গেছে। দ্রোণাচার্য নামত এবং জয়দ্রুথ রাঁক্ষত ব্যহমধো প্রবেশ করে একাকী 
কৌরবদের বপক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় আঁভমনন্যর মৃত্যু হয়েছে । অতুলনীয় তার 
বীর্যবত্তা। তবে ক্রুদ্ধ আঁভমনদ্য বয়স্ক কৌরবদের সম্বোধনে যে অবজ্ঞা 
দোখয়েছে তা অশোভন । 

দ্রোণাচার্য প্রথমে আভমনযুকে অন্যায় রণে বধ করতে আঁনচ্ছুক হয়েও 
পাঁরবেশের চাপে সম্মত হয়েছেন আভমন্য নিধনে । আভমন্যর মৃত্যুতে 
শোকসন্তপ্ধ অজর্নের পুত্রঘাতীর 'বরুদ্ধে উপযুক্ত প্রাতিশোধ গ্রহণের শপথে 
নাটকের সমাপ্ত । 

শকাঁন চরিত্র চিন্রণে প্রচালত সংস্কারকে লেখক অনুসরণ করেছেন । তবে 
তার নিজেকে 'নিয়ে ষে পাঁরহাস তা কটা উপভোগ্য হয়েছে__ 

'আজকার রণস্থলে ভমে ছোড়াটা আমার দেখা পেয়োছল, সে বেটা আমাকে 
দেখেই একেবারে আঁন্নশমা হয়ে আমার কাছে এলো, এসেই কোন কথাবাতা 
নাই, আমার রথ ধরে পাক গদতে লাগলো, আম রথ থেকে বিশ হাত 
দূরে মরার গাদার উপরে পড়লেম, মরার গাদার ওপর পড়েই অজ্ঞান হলেম, 
পরে সন্ধ্যার সময় যখন রণস্থল পাঁরভ্কার করবার জন্য মুদ ভরাস এলো তখন 
তাদের সহায়ে চৈতন্য লাভ কার, পরে সেই রণস্থল থেকে আন্তে আস্তে আসাছ' 
( পৃঃ ১৭-১৮ )। 


শবমুন্ত বেণী বন্ধন 01 [38700187001 0106 হঠা810 পৌরাণিক ইতিবৃত্ত 
মূলক এই নাটকটির রচাঁয়তা নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ৷ নাটকাঁটর প্রকাশকাল ১৮৮৬ । 
প্রস্তাবনা দয়ে নাটকটির শুর? এবং নাটকাঁট পণ্টাঙ্ক বিশিষ্ট । 

নাটকটির কেন্দ্রীয় চারন্র দ্রৌপদণী । এই চাঁরিন্রাচন্ত্রণে নাট্যকার বাঞ্চত সাফল্য 
লাভ করেছেন । তার অতুলন"য় ব্যান্তিত্ব। প্রাতজ্ঞায় তান অটল । ক্ষার বাঁধের 
প্রকাশ তাঁতে । অজর্যন যখন জাণনয়েছেন পাণ্ডবদের সুখ-সূর্য শীঘ্ুই ডীদত 
হতে চলেছে, তখন দ্রৌপদী প্রাতবাদ করে বলেছেন-_ 


সমুদত সুখ-সূর্য অদৃম্ট আকাশে £ 

হন্তিনার দিংহাসনে আজ (ও) আঁধান্ঠত 

দুঃশাসন দুর্মাতর সুতপ্ত শোঁণতে 

বাঁধোন বিমূক্ত বেণী এখন (ও) পাণ্চালী 
' পিতৃপিতামহাগত 

অর্ধেক সাম্রাজা এই পাণ্ডবের প্রাপা_ 

কোন লাজে কহ তবে 

দৃতমুখে দুষেধিনে করিয়া মনত 

পণ্খান গ্রাম ভিক্ষা চাও পুনঃপুনঃ 2 


দৌপদশ ভীমকে উত্তোজত করেছেন কৌরবদের বিপক্ষে, স্মবণ কাঁরয়ে দিয়েছেন 


বাংলা সাহিত্যের 'বিস্মত অধ্যায় ১২৩ 


দুঃশাসনের রক্তে তাঁর কবরী বন্ধনের প্রতিজ্ঞা । দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে 
সমালোচনা করেছেন তাঁর 'নাক্কয়তার জন্য-_ 


শ্রবণ বাঁধর ঘোর অশান সম্পাতে 

পরত পতন শব্দে যেজন জাগেনা 

হায়! কোলাহলে তারে জাগাইতে চাও ? 
দ্রৌপদী রি পূজারী । তাই আহত যাঁধান্ঠরকে তার নিদারুণ ভৎসনা 
ও বাঙ্গোন্ত-_ 


স্বামীর শশ্রুষা করে পাশ্ডব প্রেয়সী ! 

সরমে সরেনা কথা । 

পাণ্ডব পাঁতির পৃচ্ঠে অস্বের আঘাত ! 
দুঃশাসনের বুকের রক দ্রোপদীর কেশ বন্ধনে নাটকের পাঁরসমাপ্ত । এইভাবেই 
দৌপদ তাঁর প্রাতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন । 

নাটকের একেবারে প্রারম্ভে ভানুমতাঁ ও দ্রৌপদীর 'বরোধাঁট উপভোগ্য । 

ভানৃমতীকে দ্রৌপদী স্মরণ কাঁরয়ে দয়েছেন একবার তিনি কাম্যবনে বন্দী 
হয়োছিলেন, তাই যেন তান সাবধানে কাননে বিচরণ করেন, নতুবা বারংবার 
বান্দনী হলে ভানূমতাীঁর পক্ষে লোকালয়ে মুখ দেখান ভার হবে । ভানুমতাঁও 
ছেড়ে কথা বলার পান্রী নন, তান দ্রৌপদীর দুবলতম স্থানে আঘাত হোন 
প্রতিশোধ স্পৃহার চারতার্থ তা ঘাঁটয়েছেন-- 


কুলের কাঁহনন-হায় ! কাঁহতে সরম, 
কামনন কুলের তুম লঙ্জা স্বরীপন+, 
প্রকাশ্য সভার মাঝে ?ববসনা হয়ে 
কেমনে দেখাও মুখ না পারি বুঝিতে 
একাঁদকে ভানুমতন দ্ৌপদণকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন 
পাণ্চাল ! পান্ডব এবে সান্ধতে সম্মত 
ও বমনুক্ত বেণী তবে নাহ বাঁধ কেন 2 


অপর দিকে দুষেধিনকে অজানা আশঙ্কায় শাঁঙ্কত হয়ে অনুরোধ করেছেন-_- 
সম্প্রীতি স্থাপহ পাশ্ডুসত সনে 
প্রদানয়া প্রাপ্য অংশ । 
ভানুমতীর এই পরস্পর বিপরীতমুখী আচরণ তার চাঁরন্্রকে জীবন্ত করেছে । 
নাটকে যহাধান্ঠর চারন্রট প্রথমাবাঁধ বড়ই দুবল ও কোমল প্রকীতির করে চান্রত ৷ 
কোৌরবদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে তান নারাজ । রক্তের সম্পকের দোহাই দিয়ে 
তান বলেছেন 'ভ্রাতৃভাব ভুলি কেমনে কৌরবে বিনাঁশিব বল 2 য্ধান্ঠর 
ক্ষান্য়োচত আচরণের পাঁরবর্তে শেষপযন্ত ধমের জয় আঁনবার্য_- এই 
বিশ্বাসে অটল থেকে যুদ্ধ বিমুখ হয়ে থাকতে চেয়েছেন__ 


ধম্ণাবনা জয়লাভ হয় না কখন। 
যথা ধর্ম তথা জয় বেদের বচন। 
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পরবতাঁকালে তার যাদ্ধাবমুখতার অন্যবিধ কারণ অবশ্য আঁভব্যন্ত হয়েছে__ 
ধনুদ্ধরী অগ্রগণ্য ভীত্ম কর্ণ আঁদ 
মহা মহা বীরগণ কৌরব সহায় 
কেমনে গজব দেব ধাত” রাশ্ট্রকলে 2 
শ্রীকৃষ্ণ তখন যু'ধান্ঠরকে পরামর্শ দিয়েছেন__ 
ক্ষত্র হয়ে হবে নাক আতি ক্ষমাশীল 
তেজকালে কর তেজ ক্ষমা ফেল দূরে। 
বলাবাহূল্য যাঁধান্তরের ক্ষমা দুর্বলতা প্রসূতি, তা যথার্থ ক্ষমার মযা্দা দাবী 
করতে পারেনা । শেষ পযন্ত কষ্ণ কর্তক আশ্বস্ত হয়ে যাধান্ঠর যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হয়েছেন কিন্তু আহত হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন । অথচ তাঁনই আবার অজর্বন 
কর্ণকে বধ না করে যদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করায় তাকে ববর, গান্ডীবের 
অযোগ্য বলে ভৎসনা করেছেন । 
যুদ্ধের প্রাক্কালে অজর্যন ও কর্ণের বাক যুদ্ধ নাটকীয় রসের সাঁষ্ট করেছে। 
নাটকটি পদ্য সংলাপে রচিত। 


যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাঁচত ভণ্ড দলপাঁত দণ্ড" গ্রহসনাঁটর প্রকাশকাল 
১২১৪ বঙ্গাব্দ । বীণা রঙ্গমণ্ডে প্রহসনাঁট আঁভনীত হয়োছল । ষন্ঠ দৃশ্যে প্রহসনাট 
সমাপ্ত । 

হিন্দুসমাজেন তথাকাঁথত রক্ষকেরা শতাব্দীকাল পূবে কি পাঁরমাণে ভণ্ড 
ছিল, আলোচ্য প্রহসনে সেই ভণ্ডামর মুখোস খুলে দেওয়া হয়েছে । 

হঁরিহর জামদার এবং এই সংবাদে হিন্দু সমাজের দণ্ড-মুশ্ডের কতা । হাতে 
তার জপের্‌ মালা, মহখে শ্রীহরির নাম, সন্ধ্যাহ্নক করায় তার আগ্রহ । কিন্তু 
এসবই তার লোক দেখানো ব্যাপার । আসলে সে বেশ্যাসন্ত,মদাপ এবং 'নাঁষদ্ধ 
মাংস ভক্ষণে পট2়। অথচ এ হেন হাঁরহর নন্দ মুখুজ্যেকে একঘরে করার ষড়যন্তে 
লিপ্ত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আভযোগ বলেত ফেরৎ এক বন্ধুকে তার গৃহে 
ভোজন করানো হয়েছে । শেষ পর্যন্ত অবশ্য হারহরের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে 
গোবধন, নন্দ মুখুজ্যে এবং অন্যান্য প্রাতিবেশীদের কাছে। নন্দ মন্তব্য করেছে, 
“সমাজে 'হন্দুয়ানর ভান করে থাকেন, আর গোপনে হন্দুধমে-র শ্রাদ্ধ করেন? । 
প্রহসন হিসাবে এশট সাথক। হাস্যরস সাৃঁম্টতে নাট্যকার যথার্থ নৈপৃণোর 
স্বাক্ষর রেখেছেন । এই হাস্যরসের পারচয় মেলে কারিমের সঙ্গে হারহর ও ভার 
মোসাহেব কেনারামের 'বাঁচন্র হিন্দী কথনে । সমাজের মাতব্বরদের সামনে করিম 
হারহরের 'নাঁষদ্ধ খাদ্যগ্রহণের বিষয় উত্থাপন করায় ক্ষুব্ধ হারহর কাঁরমের 
বরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বলেছে, ব্যাটা নেড়ে ! পাঁজ, ছহচো, তোম জানতা 
নেই হ্যায় যে ভট্রাচা্ মহাশয়ের সামনে ওরুপ বাত মং বলনে পারতা হ্যাক্ন ! 
তোম মানী লোকের মান নোৌহ জানতা হ্যায় শয়ার? | 

কথায় বলে 'বাব্‌ ঘত বলে পাঁরিষদ দল বলে তার শতগুণ” । কেনারামও 
একই কারণে কাঁরমকে ভং“সনা করে বলেছে, “ব্যাটা হারামজাদা, শয়ার, তোম্‌ 
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বড় অসভ্য হ্যায়; তোম হাটের মাঝখানে হাড় ভাতা হ্যায় ; তোমকো 
এক কলে যমালয়ে পাঠাতা হ্যায় ৷ পাঁচশো দিন মানা কর দিয়া হায়, তবু 
হারামজাদা, খানা খাবার বাত যার তার সম্মুখে বলতা হ্যায় ।” 

হারহরের রাঁক্ষিতা লসর ইচ্ছানুযায়ী তার গৃহে যে কাতিক পূজা 
অন্ষ্তিত হয়েছে, তাতে পৌরোশহত্য করেছে কেনারাম । কেনারাম উচ্চারিত 
সঙ্ক্প মন্ত্রেও হাস্যরসের উদ্রেক হয়।-_-শীবঞ্ণু বিষ রৈ ও* ত্বংসৎ অদ্য 
উচ্ছন্ন মাসে অধপেতে পক্ষে চূড়ামাঁণ গোনে শ্রীফৃত হারহরবাবু ব্যাভচারণী 
গোত্রে শ্রীমতী লাস বব্যা আনন্দ পান কামনায় কার্তক পূজা কমণণং করণ 
যখাকাং গেলাস মেকং সুরা যথাসম্ভব লম্পটায় সুন্দরায় মাতালায় ব্রাহ্মণায় 
অহ্‌ং দদাঁন 1 কার্তিক পূজায় চন্দনের অভাবে প্রদত্ত হয়েছে আডকোলন, আর 
নৈবেদ্যের মাঝখানে রাঁক্ষিত হয়েছে পাঁউরুট । শুধু ত।ই নয়, কেনারাম দাক্ষণা 
স্বরূপ পেয়েছে এক গ্লাস ব্রাণ্ড। চাঁরন্র চিন্রণেও নাট্যকারের কীতিত্ব 
প্রশংসনীয় । হারহরের ভন্ডামি চমৎকার ভাবে ফুটেছে । এমনাক তার রাঁক্ষতা 
লুস পযন্ত তাকে এজন্য বাঙ্গ করেছে--071৩ ! 516! 6০ 9০8] 1)91০0- 
0115 ! তুমি নাক ঠেকুর পূজো কর ! আবার নাকি ?কসের মাঁট এই নাকে 
কানে পরো । আর একখানা 'হাজাঁবাঁজ ছাবি দেওয়া ন্যাংড়া গায়ে ?দিয়ে আর 
হয়ত একটা কসের ঝুল নিয়ে যেন বাঁদর সাজ নয় 2; 

কেনারাম উপযুক্ত মোসাহেব ৷ সে সব সময় হারহরের সঙ্গে ছায়ার মত লেগে 
থাকে, তার ডীচ্ছন্ট কিছ প্রসাদ পায়, আর 'বাঁনময়ে হারহরকে অস্বস্তকর 
অবস্থা থেকে সে উদ্ধার করে । করিমের প্রশনজানিত অস্বান্তকর অবস্থা থেকে 
সে উদ্ধার না করলে হারহরের স্বরূপ অনেক আগেই ধরা পড়ে যেত । 

ধনদাস ভট্টাচা ব্রাহ্মণ, তার অভাবে স্বভাব নম্ট। নামের সঙ্গে তার 
আচনুণের গভাঁর সাদৃশ্য । ধনলাভের আশায় সে নন্দ মুখুজ্যেকে একঘরে 
করতে যেমন হারহরকে উত্তে'জত করেছে, তেমান নন্দকে বাঁচাতে তার বিরুদ্ধে 
চক্রান্তের কথা বলে তার কাছ থেকে পীচশাঁট টাকা আদায় করেছে । ধনদাস 
তার ম্ত্রীকে খোশামোদ করে চলে। তার ভাষায়, “তোমার কাছে থাকলে 
আম পবতের আড়ালে থাঁক' ৷ নন্দ মুখুজ্যে যীন্তবাদী ?কন্তু সেইসঙ্গে সে 
আবার সমাজের অত্যাচারের ভয়ে কিছুটা ভীত, দুব্ল চিত্ত, তা না হলে 
ধনদাসকে সে পচশাঁট টাকা দত না। 

নন্দ মুখুজ্যের ভৃত্য গোপালের চাঁরশ্রাট খুবই জীবন্ত হয়েছে । আঁতীরন্ত 
পাঁরশ্রম করতে হয় বলে সে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, রেমোকে সে হিংসা করে। 
কেননা রেমো মাতালের বাড়ী কাজ করে বলে তাকে বোঁশ পাঁরশ্রম করতে হয় 
না, উপরন্তু তার আঁতীরন্ত আয়ও হয় । বাবুর বাড়ী 'বছানা করে তার সেই 
ণবছানায় বাবু সেজে বসা, তার দীর্ঘাদনের অবদামত বাসনার প্রকাশ 
মাত্ু। 

তবে সে যেভাবে তার পায়ের ধুলোর ছাপকে বেমালুম ধনদাসের বলে 
চালয়েছে, তাতে তার ব্দীদ্ধমত্তার পারচয় মেলে । 


১২৬ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


প্রহসনাটর মূল বন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে এতে সংযোজত গানাঁটিতে-_ 
“ঘোর কলিকাল, হায়রে হায়রে সব মোকি। 
পাকাপাকি জিবের গোড়ায়, মনের গোড়ায় সব ফাঁকি ॥ 
যত সব ভণ্ড মিলে, ধর্ম ভূলে, কর্‌চে কেবল ঠকঠাঁক। 
কুড়জালি, নামাবলী, দিনের বেলা সার-_ 
রেতের বেলায় বেতের ছাঁড় ফুল বাবুর বাহার-_ 


বৈকুণ্ঠনাথ বসুর পৌরাণিক পণ্চরং বা [6 [7101)11) 0700670108৩ 
স্ম01+ প্রহসনাটর গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল ১২৯৮ । রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে 
প্রহপনাঁট প্রথম আভন'ত হয় ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৯০ (১২ই পৌষ, ১২৯৭ )। 
অথাঁং রয়েল বেঙ্গল থয়েটারে আভনীত হবার পরে প্রহসনাঁট গ্রন্থাকারে 
প্রকাঁশত হয় ৷ প্রহসনাটর পুরুষ চরিত্রগুলর মধ্যে প্রধান হল সংহল রাজোর 
সেনাপাত রণবীর সিংহ, িসংহল রাজ্যের 'িবচারপাঁতি ভাস্কর ও রণবীর সিংহের 
ভৃত্য শশী ; রণবীর বেশী মদন ও শশী বেশী বসন্ত। অপরপক্ষে স্ত্রী 
চারঘ্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রণবীরের পত্বী মেঘমালা, মেঘমালার 
দাসী চাঁপা ও কাত (কাত্যায়নী )। কাতি আবার রণবীরের ভতা 
শাশীর স্ত্রী । 

প্রহসনাঁট পণ্চরং-এ সমাপ্ত । তাছাড়াও “পট পাঁরবতর্নে' সংযোজত হয়েছে 
লক্ষী-সরস্বতীর িববাদঃ কমল-কাননে সন্ন্যাসীর গীত সঙ্গীত, নন্দন-কাননে 
অপ্সরাদের সাঁম্মীলতভাবে গীত সঙ্গত ইত্যাঁদ । মূল প্রহসনের সঙ্গে পট 
পারবতনে'র সংযোজন সম্পর্ক রাঁহত । সপন্টতঃই দশকদের মনোরঞ্জনের জনা 
এই অংশের অবতারণা বোঝা যায় ৷ তথাঁপ লক্ষী-সরস্বতর বিবাদ উপভোগা । 

মূল প্রহসনাঁটর পাঁরকজ্পনা আভনব । দেবরাজের আদেশে মদন ও বসন্ত 
মতেণ রণবীর ও শশীর ছদ্মবেশে উপাস্থিত হলে প্রকৃত রণবীর ও শশী 
অকজপনীয় সমস্যার সম্মুখীন হয় । সন হয় ভুল বোঝাবাঝর । রণবাঁর 
মেঘমালার চারন্রে সান্ধহান হয়ে পড়ে । বেচারী শশী বসন্তের কারণে নানা 
গনযতিন ভোগ করে বিশেষত রণবীরের কাছে । শেষ পধন্ত প্রকৃত রহসা 
উন্মোচত হয় । প্রহসনাটিতে শেকসপীয়রের 40011650$ 0£ 91015, এর ছাপ 
সুস্পন্ট । 

তেমন কোনো সামাঁজক সমস্যা প্রহসনাঁটর ীবষয় না হলেও ছু ছু 
মন্তবো সামাঁজক নানা বিষয়ে আলোকপাত লক্ষণীয় । যেমন বসন্তের 
অনুরোধে সূযদেব একাঁদন আত্মপ্রকাশে 'বরত থাকতে অসম্মীতি জানালে 
বসন্ত তাকে বুঝিয়েছে, “আদালতের অপূর্ব বিচার আর দোকানদারের ঠকান 
আর মিউীনাঁসপ্যাঁলাটর অত্যাচার এগুলো তো একদিনের জন্যও বন্ধ 
থাকবে 2 (পঙঃ ২) 

বসন্ত রজনী”কে অন্ত যেতে নিষেধ করলে রজনী” আশওকা প্রকাশ করেছে 
এতে শহডীদের অভিশাপ লাগবে । উত্তরে বসন্ত জাণনয়েছে--লাকয়ে মদ 


বাংলা সাহত্যের বিস্মত অধ্যায় ১২৭ 


বেচা ষে রকম চলছে, তাতে দিনের বেলার চেয়ে রান্রতে তাদের আঁধক লাভ' 
(পৃঃ ৩)। 

নাট্যকার শশীর চীরন্র চিত্রণে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন । 

যুদ্ধের সংবাদ দান প্রসঙ্গে শশীর সঙ্গে সেনাপাঁত-পত্বীর কিরূপ 
কথোপকথন হতে পারে, শশশীর 'নজের মনে তার 'রহাসলি 'দয়ে নেওয়া এবং 
নিজের নৈপুণ্যে নিজেকে তারিফ করা, বিশেষত রণবীরের কাছে শশীরুপণ 
বসন্তের প্রসঙ্গে সে যে বিবরণ 'দিয়েছে তা অতিশয় উপভোগ্য হয়ে উঠেছে । 

'আঁম তো পেৌীছুলেম ; এসে দোখ যে আর এক বেটা আম আমার 
আগের থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে । যে আঁম এখন দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছি, তার 
খুব পারশ্রম হয়েছে, আর আর এক বেটা যে আম সে বেশ তাজা আছে । এই 
আমর খুব ঠাণ্ডা মৃর্ত, আর সেই আঁমর-ও বাবা, তার কাছে ঘেসেকে? 
| পঙঃ ২০) 


১২৯৮ সালে প্রকাশিত হয় বৈকুণ্ঠটনাথ বসুর 'রামপ্রসাদ' নাটকাটি। 
নাটকাট রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম আভনীত হয়েছিল ১২৯৮ সালের ৩রা 
শ্রাবণ । 

সাধক রামপ্রসাদের জীবন সম্পাক্ত বহুল প্রচালত ঘটনাগ্ীল অবলম্বনে 
বত্মান নাটিকাঁট রচিত । নাট্যকার কতক নাটকে জাঁমদারী সেরেস্তায় 
রামপ্রসাদের চাকরী করা, দুগচিরণের মহানুভবতায় রামপ্রসাদের মাসিক 
বাত্ত লাভ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক সাধকের “কবিরঞ্জন” উপাধি লাভ, 
নবাব ?সরাজদ্দৌলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার রামপ্রসাদের সঙ্গীতে নবাবের 
আত্মপ্রসারদ লাভ, অযোধ্যারাম গোস্বামীর সঙ্গে রামপ্রসাদের তাৎক্ষাণক রচনার 
মাধ্যমে কাঁবর লড়াই, রামপ্রসাদের কন্যা জগদীশ্বরীর ছদ্মবেশে দ্বয়ং কাঁলকা 
কর্তক রামপ্রসাদকে বেড়া বাঁধার কাজে সহায়তা করা, গঙ্গায় রামপ্রসাদের দেবীর 
ঘটসহ আত্মীবসজণ্ন সবই বার্ণত হয়েছে । এমনাঁক রামপ্রসাদের প্রথম রচনা বলে 
পাঁরাচত “আমায় দাও মা তাঁবলদারী' সঙ্গীত দিয়েই নাটকাটর সূত্রপাত ঘটান 
হয়েছে । নাঁটকাঁট দুইটি অঙ্ক 'বাশম্ট এবং বেশ কয়েকাট রামপ্রসাদী সঙ্গীত 
নাটকাঁটতে স্থান পেয়েছে । 


'জম্বা নাটক”টর রচাঁয়তা বিপিন বিহারী ঘোষ । নাটকাঁটর প্রকাশকাল 
১৮১৩ । প্রস্তাবনা "দয়ে নাটকটির শুরু । 

শৌভর্পাত তাঁর কামচারী” নামক বায়ুযানে দেশ পষণ্টনে রত হয়ে উপনীত 
হয়েছেন কাশীরাজের পৃষ্প বনে। এখানে শাজ্বরাজ কাশীরাজ দূহিতা 
অম্বাকে দেখে মূন্ধ হয়েছেন, অম্বাও মুগ্ধ হয়েছে শান্বরাজকে দেখে। 
শাজ্বরাজ সঙ্কজ্প নিয়েছেন বীর্য শুজ্কেই অন্বাকে সন্তুষ্ট করবেন। 

সত্যবতী অম্বার শাজ্বের প্রাত আসান্তর কথা শুনে তাকে শাজ্বের কাছে 
প্রেরণ করার আশ্বাস দয়েছেন__- 


১২৮ বাংলা সাহিত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় 


ধন্য কাশী পুণ্য ভূমি জন্মভূমি তব । 
সাবন্রী সমান তুম নারীর গৌরব ॥। 
তীব্রতর নহে বজ্র যথা সাধ্বী-স্থান । 
পাঠাব স্বর তোমা স্বামীর সকাশ ॥| 
মাহ্ষী শাজবকে ভ্রান্ত করেছেন, বাঁঝয়েছেন অন্বা তাঁকে হত্যার আঁভগ্রায়ে 
এসেছে । শাজবও তা 'ীক্বাস করেছেন এবং অম্বাকে গ্রহণে অসম্মাতি 
জানয়েছেন। অম্বা বনবাসনী হয়েছে । কাশীরাজ ক্ষুব্ধ হয়েছেন শাল্বের 
প্রাত। অম্বা আত্মঘাতনী হবার সগ্কজ্প করেছে । ভনম্মের বরুদ্ধে অম্বার 
খেদোণন্ত প্রকাশিত হয়েছে__ 
বাহু বলে মত্ত হয়ে হারলে আমায় 
পৌরুষ দেখালে বাঁধ অবলা বালায় || 
জহীললাম ীবনা দোষে আম তব তবে 
লাঁভলাম মমব্যথা কোন ক্ষাভি করে ০ 
কহ শাস্ত্র, গড় নীত, ধর বাহ্‌বল 
সাঁহতে জন্মোছ সাঁহ রমণশ মণ্ডল ॥ 
ভীম্মের কারণেই অম্বার জীবন ব্যর্থ হয়েছে তাই তার এই খেদোন্ত ৷ লক্ষণীয় 
খেদেশীস্তাট একই সঙ্গে ভম্মের বরুদ্ধে অম্বার ব্যান্তগত আভযোগ হয়েও 
পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে নারী সমাজের প্রাতবাদে রূপান্তরিত হয়েছে । 
অম্বার কারণে ভীম্মকেও দঃখ প্রকাশ করতে হয়েছে, অনুতাপ প্রকাশ 
করতে হয়েছে-- 
এরূপ পরমা সতী আমি তুচ্ছ কার 
ফোলিয়া আঁমশ্র পণ্যে পাপ বক্ষে ধার ॥| 
জবাঁলছ প্রেয়ীস, তুমি তীব্র হতাশনে 
সংক্ষেপে সমাপ্ত কার লালত জঈবনে ॥। 
পুরুষ শাঁসত সমাজের হাত থেকে অত্যাচীরত অবলাদের মাীন্তর প্রার্থনার 
মধ্য দিয়ে নাটকটির সমাপ্ত ঘটেছে । 
নাটকাঁটর মধ্যে সমসামাঁয়ক কালের সতীন প্রথার বরুদ্ধে আভমত ব্ন্ত 
হয়েছে । আঁম্বকা বলেছে, তন বোনে এক ঘরে ? সবাই জবলে পুড়ে মরব ? 
সুলোচনা বলেছে, “সতীনের কথা আর বলো না। অমন কালনাগিনী গৃহ- 
তাঁপনী সর্বনাঁশনী ধরণীতে আর নাই ।"**যে মেয়ে সতীনের ঘরে যায় সে 
কেন জন্মেই মরে না।' মালতণ অম্বাকে ভয় দোঁখয়েছে, “সেখানে হয়ত শত 
সতাীনের মধ্যে জবলবে । সোনার অঙ্গ কাল হবে ।” 
শাজ্বের মহিষী ও তার সাঁঙ্গনীর মুখে ধমণ্ঘটের প্রসঙ্গ কালানৌচিত্য 
দোষে দুষ্ট । 


হারপদ চট্রোপাধ্যায়ের পপ্রবশীর-পতন বা জনা” নাটকটির প্রকাশকাল ১৮৯৫ 
খীস্টাব্দ | গাঁরশ চন্দ্রের সাবখ্যাত পৌরাণক নাটক জনা" প্রকাশের (১৮৯৪) 


বাংলা সাহতোর বিস্মিত অধ্যায় ১২৯ 


এক বংসর পরেই হারপদ চট্টোপাধ্যায়ের নাটকটি প্রকাশিত হয় । নাট্যকার 
তাঁর নাটক 'গাঁরশচন্দ্রুকেই উৎসর্গ করেছেন । উভয়ের নাটকের বিষয় বস্তু 
মূলতঃ এক হলেও স্বীকার করতে হয় ষে 'গাঁরশচন্দ্রে 'জনা” আমাদের আলোচ্য 
নাটকের তুলনায় অনেক বৌশ আকর্ষণীয় এবং অনেক বোঁশ সার্থক । 'গাঁরশ- 
চন্দ্রের “জনা” নাটকাঁট যেমন ভাঁন্ত ভাবনার আধারে পাঁরণত হওয়ায় উনাবংশ 
শতাব্দীর ভান্ত রত্বাকরে পাঁরণত হয়েছে, আমাদের আলোচ্য নাটকাঁট গকলন্তু 
তেমন হতে পারোন, যাঁদও ভাঁন্ত ভাবনার প্রকাশ এ নাটকেও ঘটেছে । দ্বিতীয়ত 
গারশচন্দ্রের নাটকের প্রধান আকষণ্ণ “জনা” চাঁরতরাট । তার গঙ্গা ভাল্ত, 
অপত্য স্নেহ, বাযবত্তা, কৃষ্ণ-বরোধতা, পুনের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে তার 
তীর জেহাদ এবং প্রার্তীহংসা পরায়ণতা আলোচ্য নাটকে অনপাস্থত। 
সত্য কথা বলতে দি আলোচ্য নাটকে আমরা যেন ভিন্নতর এক জনাকে 
লাভ কার। 
নাট্যকার নাটকে যে জনা চাঁরন্রকে "চান্রত করেছেন তার প্রধান পাঁরচয় 
প্রবীরের জননী রুপে তিনি প্রবীরকে যুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, 
উত্তোৌজত করেছেন । তার বীরাঙ্গনা রপই নাটকে মুখা হয়ে উঠেছে । প্রবীরকে 
[তাঁন গনদেশ দিয়েছেন £ 
লাঁভয়াছি 'দব্য শস্ত্র জ্ঞান, 
পাল এবে বীরধম+ 
ধর অশ্ব 
অপাশ্ডবা করিয়া পাঁথবী 
রাখ কশীর্ত এই ভূমণ্ডলে । 
ক্ষান্রয়ের জননী রূপে তান পুত্রকে বীর রূপে আঁধান্ঠত দেখতেই বিশেষ 
আগ্রহী । প্রবীর যুদ্ধ ভয়ে ভদত সন্ত্রস্ত হলে জনা তাকে প্রবোধ দিয়েছেন, 
উৎসাহত করে মাতৃ কতব্য পালন করেছেন-_ 
ক্ষাত্রয়ের রণ মোক্ষের ভবন, 
ক্ষান্নয়ের রণ জীবন-রতন, 
ক্ষাত্রয়-তনয় কোথা রণ ভয়ে হয় অচেতন ? 
এ কথা শ্ানলে লোকে, 
দিবে গাল শত মুখে, 
সে কলগুক-মহাভার হবে না মোচন । 
নশলধবজ প্রবীরকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে নিষেধ করায় নীলধবজকে জনা স্মরণ 
কারয়ে দিয়েছেন ক্ষত্রিয়-জনকের করতব্য-_ 
পুত্র ধায় বীরত্ব কারণ, 
তুাম তায় কর নিবারণ, 
নরনারায়ণ ভাব অজর্নেরে ৷ 
হেন শিক্ষা দেয় কিহে কভু, 
ক্ষান্য়জনক হয়ে, আপন প্‌দুত্রেরে ! 


বা. সা. বি. অ.--৯ 


১৩০ বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় 


ণগারশচন্দ্রের নাটকে জনার যে তীব্র জালা প্রকাশত হয়েছে, আলোচ্য নাটকে 
তা একাঁট ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, নিদ্রামণ্ন প্রবীরকে দেখে জনা ক্ষোভে ফেটে 
পড়েছেন। 

ধিক! হেন পযুত্রে ধিক! 

মার! গর্ভ কেন মোর নাহ নষ্ট হলো, 

মাণনতাম বুঝতাম সৌভাগ্য তাহলে । 
নাটকে একবার জনাকে বারাঙ্গনারূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গেছে__ 

পাঁশব সমরে, দেখাব সবায়, 

বীরের নান্দনী বীরা তো বাঁট। 
এইবার প্রবীরের প্রসঙ্গ । 'গারশচন্দ্রের নাটকে প্রবীরকে বিশেষভাবে 
মাতৃভন্ত রূপে 'চাত্রত করা হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য নাটকে সে তুলনায় তাকে 
ষেন আঁধকতর 'িতৃভন্ত রূপেই দেখা গেছে । এই প্রসঙ্গে নীলধ্জের বাণপ্রচ্ছে 
যাবার গসদ্ধান্তে প্রবীরের ক্নন্দন ও ব্যাকুল চিত্তে পিতাকে রাখার অনুরোধ 
উল্লেখযোগ্য । নাটকের প্রারম্ভেই তাকে বদ্ধ সেনাপাঁতর বারংবার নষেধ 
সত্বেও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত করে নাট্যকার প্রবীরকে বুদ্ধাপ্রয় রুপে দেখাতে 
চেয়েছেন। স্ত্রী মদন মুঞ্জরণও স্বাহার কাছে প্রবীরের যাদ্ধ-প্রিয়তার কথা 
বলে তার আশঙ্কার কথা জানয়েছে। অথচ প্রকৃত যুদ্ধের সময় তাকে দেখা 
গেছে ভীত সন্বন্ত রূপে 

সমরে দুজয় শান মা অজু, 

এদরধ্য সে ভীম আতি ভয়ঙ্কর ! 

আপাঁন গোলোকপাঁত নররূপ ধাঁর, 

'প্রয় ভেবে অজরযনের রথের সারাঁথ । 

হাঁ মা, এবে তো গো বাধিবে সমর, 

কেমনে বিজয় লাভ কারব সে রণে ? 
প্রবীরের ভীত কন্টে ধ্ৰানত হয়েছে 

ভয়ে মোর আকুল পরাণ । 

বাক্য নাহ সরে, না বুঝ অন্তরে, 

কেন কাল বষধরে করন] প্রহার, 
শেষে নিজের মনকে সান্ত্বনা 'দয়ে সে বলেছে £ 

কি চিন্তা আরেরে মন, 

কি চিন্তারে তোর, 

ণনাশ্চন্ত হইয়া থাক হবে ফল লাভ । 

আপাঁন কৈবল্য পাঁত 

আসবেন রণে ভকতের হেতু, 

ভাঁন্ত-যুদ্ধ দেখাব তাঁহায় । 
নুগারি কারণে মায়া পুরুষ ও মায়া স্ত্রী আবির্ভূত হলে প্রবীর তাদের দ্বারা 


বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় ১৩১ 


প্রলুব্ধ হয়ে তত্বজ্ঞান শূন্য হয়ে কৃষ্ণ প্রদত্ত দৈব অস্ত্রাদি হাঁরয়েছে। দৈব 
চক্রান্তের 'শকার হলেও এক্ষেত্রে প্রবীরের চাঁরান্রক শোঁথল্য প্রকাশ পেয়েছে 
স্বীকার করতে হয় । নাটকে প্রবীরকে অবশা প্রথমাবাঁধ কৃষ্ণ ভক্ত রূপে 'চান্রত 
করা হয়েছে । গুরু প্রবীরকে গুপ্তভাবে কৃষ্ণ আরাধনায় পরামর্শ 1দয়েছেন, 
কিন্তু প্রবীর ভান্তর আঁতশয্যে সেই গৃপ্টভাব রক্ষা করতে পারোনি। কৃষ্ণের 
আগমন বাতাঁয় সে উচ্ছ্বাসত । অজর্যন তাকে “দ্বতীয় হারিভন্ত 'প্রহলাদ? 
বলে স্বীকার করেছে । আর উপলাব্ধ করেছে প্রবীরের আবাহনে হরির সাড়া 
না দিয়ে উপায় নেই। কৃষণকে সারাথ করায় অজর্নকে সে তীব্রভাবে ষে 
ভৎসনা করেছে তাতেও তার কৃষ্ণ ভান্তর পাঁরচয় প্রকাশিত । 

“তৃতীয় পান্ডব অজর্“ন নামে একজন এমান কাপুরুষ কুলাঙ্গার আছে ষে, 
সে স্বাথেরহঁজন্য সেই দুরারাধ্য জগৎ পূজ্য গোলোকাবহারা শ্রীহারকে আপন 
রথের সারাঁথ করে রেখেছে । যে ধন মহাযোগীরা কত যোগ, জপ, তপ করে 
সহজে প্রাপ্ত হন নাই, সেই অসাধ্য-সাধন, অমূল্য ধন কিনা তার কাছে হতাদর 
হয়ে কালযাপন করছে । প্রবীর যে ভাষায় বৃদ্ধ সেনাপাঁতকে ভর্সনা 
করেছে, তা তার চারব্রের ময্দা বাঁদ্ধ করোন। অপমানিত সেনাপাঁতির 
প্রতিক্রিয়া বার্ণত হয়েছে এইভাবে__ 

'মহারাজ নীলধবজ আমার পরামর্শের কত সখ্যাঁত করতেন । তাঁর 
পুত্রের কথা শুনলে বাঁচতে আর ইচ্ছা হয় না।” প্রবীর অজর্নকেও জঘন্য 
ভাষায় আকুমণ করেছে । কৃষ্ণের সঙ্গে ভীমের দীর্ঘ বিবাদ অপ্রাসাজক, কৃষ্ণের 
দর্শন লাভে ইচ্ছুক স্বাহা এবং মদন মুঞ্জরীর সঙ্গে বাধাদানকারী 'শবের 
কথোপকথনাঁটও অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ হয়েছে । হারভন্ত প্রবীরের পক্ষাবলম্বন 
করবেন কৃষ্ণ, পাঁরণামে অজর্ননের নাশ্চিত মৃত্যু এই ধারণার বশবতাঁ” হয়ে 
অজূ্নের ক্ুন্দন তার বীষবন্তার পাঁরপন্থী হয়েছে । গঙ্গার সঙ্গে ভগবতীর 
বিরোধাট উপভোগ্য-_এই বিরোধ সপত্বী বিরোধের কথা স্মরণ কাঁরিয়ে দেয় । 
প্রবীরের জবানীতে ভারতের পরাধীনতায় নাট্যকার দুঃখ প্রকাশ করেছেন ঃ 

অধীনতা মহাপাপ শান্তির আলয় । 
তানা হলে ভারতের দুদ্শশা এমন ! 
হায়! চির-কাঙ্গাঁলনী ভারত-মাতার 
লুকায়েছে সে গৌরব, রাহগ্রন্ত শশী । 
ভয়ঙ্কর নদারুণ অধীনতা-পাশে, 
মৃতপ্রায় জজশারত দেশ-বাসগণ । 
পেটে অন্ন দুই বেলা, পায় না সময়ে । 
মার মার জীর্ণ শীর্ণ চরণ-প্রহারে ১ 
পাঁরণাম তার ি ভেবেছ তোমরা । 
স্বাধীনতা মহারত্ব লইবে কাঁড়য়া । 
যায় রাজ্য নায় মান, যায় সংহাসন, 
ভেক আস নৃত্য করে ভূজঙ্গের শিরে । 


১৩২ বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


নলধহজের মাধ্যমে নাট্যকার স্ত্রী স্বাধীনতার বরোধতা করেছেন__ 
নারণ-স্বাধীনতা ! 
কোন মূর্খে বলে উন্নাতি সোপান 2 
কোন মূখে করে তায় সম্মাত প্রদান ? 
িরাবৃত স্থানে যাদের আবাস, 
সূর্য মুখ যারা করেনা দর্শন, 
***সে হৃদয়ে স্বাধীনতা হলে পরকাশ, 
সর্বনাশ বনে আর কি ঘটবে, বল। 
নাটকের শেষে ক্লোড় অঙ্ক সংযোজত হয়েছে, 'নত্যধামে প্রবীর ও মদন 
মুঞ্জরীকে অবস্থান রত দেখান হয়েছে। 


কৃষ্লোচন মুখোপাধ্যায় রাঁচিত উধা” নাটকাঁটর প্রকাশকাল ১৩০৩ । 

নাটকাঁট এমোরাস থিয়েটারে আঁভনীত । নাটকটি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ 
ােশেষ অবলম্বনে রচিত । নাট্যকার মূল গ্রন্থের কিছু অংশ যেমন আলেচ্য 
নাটকে পারত্যাগ করেছেন, তেমনি নূতন ছু কিছু বিষয়ের সংযোজনও 
ঘটিয়েছেন । চতুর্থ অংকে নাটকাঁট সমাপ্ত । সংলাপ মূলতঃ পদা ছন্দে রচত। 
বাণরাজার দুহিতা উষার সঙ্গে ক্ণের পোব্র অনিরুদ্ধের গান্ধর্ব মতে ?ববাহের 
কারণে বাণ রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে আনরুদ্ধকে বন্দী করলে কৃষ্ণ সসৈনো উপস্থিত 
হন পোন্রকে মুক্ত করার জন্য । যুদ্ধে কৃষ্ণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন বাণকে 
প্রহলাদ বংশের উত্তরাঁধকারী বলে । বাণ রাজা শেষ পযন্তি উষা-আনরুদ্ধের 
শববাহ মেনে নিয়েছেন । এইভাবেই ঘটেছে নাটকের পারসমাপ্তি। মহাদেব ১ম 
অংশের ৩য় দৃশ্যে উষার সঙ্গে আনরুদ্ধের বিবাহ উপলক্ষ্যে বাণরাজার সঙ্গে 
কৃষের বিরোধ ঘটবে বলে ভাঁবষ্যং বাণ করায় নাটকের পাঁরণাঁত সম্পাকভ 
কৌতূহল অনেকটাই অন্তাহতি হয়ে যায়। কোন চাঁর্ই পাঁরস্ফুট হয়ান। 
বু গন্ধর্বরাজ চিত্র সেনের বহু বল্লভ হওয়ার প্রসঙ্গে উচ্চাঁরত সংলাপাঁট মন্দ 
হয় নি-_ 

এক ভ্তম্ভে বাধা থকে অনেক তরণা, 

এক চন্দ্রের দেখ কত নক্ষত্র গাহণী । 

অনেক পাঁথক থাকে এক তরুতল, 

বহু প্রাণ খায় এক সরোবর জল । 

সেমত আমার প্রয়ে! অনেক রুপস)্‌, 

তন্নচ তোমরা মোর প্রাণের প্রেয়সী । 
বাণের সঙ্গে কৃষ্ণের গবরোধাঁট উপভোগ্য হয়েছে । বাণ আঁভযোগ করেছেন পৃন্ত্র 
পৌন্রাদ কলমে কৃষ্ণ চুর দ্যা শাখয়েছেন । অপর পক্ষে কৃষ্ণ বলেছেন__ 

চোর বংশে মান বৃদ্ধি করেছে তোমার ; 

ছি! ছি! এর্প অবাধ্য 

দুশৃহতা যাহার, 


বাংলা সাহত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় ১৩৩ 


হাঁড় দাঁড় সম্বল কাঁর, 
সাগর জলে বাস করা উচিত তাহার । 


গয়াসরের হার পাদপদ্ম লাভ; সরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত । নাটকটির 
প্রকাশ কাল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ । সরেন্দ্র নাথ ছিলেন হুগলী জেলার অন্তত 
পায়রা গাছা-জনাইয়ের বাঁসন্দা। আলোচ্য নাটকটি পঞ্চদশ দৃশ্যে সমাপ্ত । 
নাটকটির সংলাপ মাঝে মাঝে দীর্ঘ হয়েছে এবং তা সংস্কতানুগ । নাটকের ১ম 
দশ্যটিকে অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ করা হয়েছে। 'ভ্রপুরাসুরের বধের পর 
দেবতারা যে তাঁত্তঁক আলোচনায় রতণ হয়েছেন তা কা 'বরান্তর সৃন্টি করে, 
গয়াসুরের পাঠশালার বিবরণ উপভোগ্য ও বান্তবানুগ হলেও এই বিবরণে 
কিণ্ি আঁতিশষ্য দোষ ঘটেছে । পাঠশালার পড়ুয়ারা গুর্পত্বীকে গুরুকন্যা 
বলেছে, গুরুকেও বিদ্রুপ করেছে, এমন ক সদরি পড়ুয়া গুরুর কান মূলে 
দিয়েছে । গুরুও ছাত্রকে চুরি করতে শাখয়েছেন । তবে গুরুর শিক্ষার্থীদের 
কাছ থেকে পাব্ণী আদায় ইত্যাঁদ িষয়গ্ীল বান্তবানূগ | 

গয়াসরের জননী প্রভাবতশী চাঁরন্রাট বেশ স্বাভাঁবক হয়েছে। 
অপতাস্নেহের প্রকাশ ঘটেছে প্রভাবতনর মধ্যে খুব স্বাভাঁবক ভাবে । রাজবধূ 
হয়েও এবং রাজ দহতা হওয়া সত্বেও তান পিতগৃহে দীনা-হীনা রমণীর নায় 
জীবন যাপন করেছেন । তার একমান্র উদ্দেশ্য পুত্র যেন সংপথে গিবচরণ করে, 
'পিতা-পতামহের জন্মসুলভ তমোগ্‌ণের অধীন হয়ে অকাল মৃত্যুর শিকার না 
হয়। 

নাটকটির প্রধান চরিত্র গয়াসুর । সে হাঁরভন্ত । গয়াসূর মরণোত্তর- 
জাতক । নিজেকে সে মায়ের সন্তান বলে পাঁরচয় দেয় । তার 'পিতৃপাঁরচয় 
নিয়ে পাঠশালায় ব্যঙ্গোন্ত করা হলে সে মায়ের কাছে পিতৃপারচয় জানতে 
চেয়েছে, আর এই সূত্রেই সে দেবতাদের 'বরোধা হয়ে উঠেছে । হারর সাধনায় 
রত হয়েছে সে। স্বয়ং নারদ প্রভাবতীর কাছে স্বীকার করেছেন, “তোমার পনর 
ণনজের 'বিমল একাগ্র চিত্ত সুলভ যে ভাীক্তমার্গ প্রাপ্ত হোয়েছে, তা বোধহয় কার 
কখন তা হয়ান, এমনাঁক আমি, যে একজন মহা হাঁরভন্ত বোধে গাঁরমা করতেম, 
সে দর্পও আজ আমার চূর্ণ হলো**”( এম দৃশ্য )। 

গয়াসরের বীর্যবত্তা নাটকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । ইন্দ্র 
পরাজত হয়েছেন গয়াসুরের কাছে । গয়াস্রের আরুমণে বিপ্যন্ত হয়েছেন 
দেবতারা । স্বয়ং নারায়ণ পধ্দন্ত হয়েছেন; শেষে নারায়ণের আহ্বানে 
গয়াসুর পাষাণত্ব স্বীকার করেছে, নারায়ণ তার মাথায় পা 'দিয়েছেন। 
স্বর্গরাজ্য 'নিজ্কণ্টক হয়েছে । 

গয়াসুরের আরুমণে বিপযন্ভ দেবতাদের আর্ত উপভোগ্য । ইন্দ্রের 
ইচ্ছানুযায়ী মাতলী যাঁদও গয়াসুরকে কৌশলে স্বর্গে নিয়ে এসেছে, কিন্তু 
ইন্দ্রের প্রন্তাত তার হত্যার বিরোধী সে। গয়াসুরের প্রাত তার যে 
দুর্বলতার প্রকাশ ঘটেছে, তা মাতলী চীরন্রাটর মযাদাকেই বাদ্ধ করেছে। 


১৩৪ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


গয়াসুরের প্রতি শচীর অপত্যস্নেহ এবং তার কারণে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর িরোধাঁট 
বেশ উপভোগ্য হয়েছে__ 

কোন প্রাণে সুকুমার শ্রিপুর-তনয়ে, 

বাঁধতে উদ্যত তুমি, আঁস ধার করে, 

যেজন আত্ম-রক্ষণে, অক্ষম সর্বথা, 

তারে 'ি উচিত তব আঁসঘাত করা ? 


শচাীর বন্তবোর পারপ্রোক্ষতে ইন্দ্রের অমানাঁবক আচরণ ইন্দ্র চারন্রাটকে অশ্রদ্ধের 
করে তুলেছে । নাটকাঁটর সংলাপ গদ্য ও পদো রাঁচত । 


কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “রাঙ্গা বৌ বা শ্ক্ষিতা মাঁহলা” প্রহসনাটর 
প্রকাশকাল ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ ৷ নাটকটি চতুর্থ অঙ্কে সমাপ্ত ৷ ফূলেশবর নিবাসী 
আশ[বাবুর যাব্লাদলে এট বহুবার আভনীত হয়োছল ৷ মৃখ্যতঃ পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাতা ভাবধারায় অন:প্রাণত, এদেশীয় রীতি-নীতি 
এবং এরীতিহ্যে আঁবশ্বাসী বধূদের সমালোচনার উদ্দেশ্যেই প্রহসনাট রাঁচিত। 
বলাবাহুল্য 'শীক্ষতা মহিলাদের ব্যঙ্গ করতে নাট্যকার কা আতশযোর 
আশ্রয় নিয়েছেন । কিন্তু তাতে প্রহসনটির নাট্যরস ক্ষন তো হয়ই নন, বরং 
আধকতর উপভোগ্য হয়েছে । 


আলোচ্য প্রহসনে মৃখ্য চার গোপাল বসংর নব পাঁরণীতা স্ত্রী । 
“বকেলে গাড়ী ভাড়া করে ইডেন উদ্যানে বেড়াতে যাবার জন্য সে বাড়ীর 
পুরনো চাকর সাধুূকে নিদেশ 'দয়েছে। রাত নয়টায় তার ইডেন থেকে 
বেড়িয়ে ফেরা অভাস | সে হিন্দু সধবা রমণীর হু লোহা এবং সদর 
পরতে নারাজ । শাশুড়ীকে সে এই প্রসঙ্গে জানয়েছে, লোকে রং মাখে সং 
সাজবার জন্য, আপনারা কি আমাকে চীব্বশ ঘণ্টা সেই সং সা'জয়ে রাখতে 
চান 2 াববাহ করলে স্ত্রী পুরুষে যে আধাট শবানময় করে, সেই আংটই হলো 
প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহের িহ্, । রাঙ্গা বৌ সোসাইট লেড+ী, সে 100021101- 
[70961010 ১০০1০, ১1108 সমাজ, 10510 02165, ৯৪১৪1 719 
ইত্যাদিতে যেতে অভাস্ত। এমনাঁক তার অনেক পুরুষ বন্ধুও আছে। 
*বশুর বাড়ীতে তার সঙ্গে দেখা করতে আসা দু'জন অবাঙ্গালী পুরুষ বন্ধুকে 
অন্দর মহলে ঢুকতে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় পুরনো চাকর সাধু প্রহৃত হয়েছে 
তার হাতে । সে বশর দ্ধের বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছে,আ'ম যাকে বিবাহ 
করোছি আপাঁন বোধহয় সেই গোপাল বাবুর পিতা সদ্ধেশবর বাঁড়ুজ্যে? । 


প্রতিবেশীরা তাকে প্রণাম করতে এলে সে তাদের বাধা 'দয়েছে, বলেছে, 
“বহুকাল হইতে পৃতুল পূজা কাঁরয়া আপনাদের কুসংকার বদ্ধমূল হইয়াছে, 
আম আপনাদের ভগ্নী আমাকে প্রণাম কাঁরবেন না” । সে স্ত্রী স্বাধীনতায় 
ণব্বাসী । তার বন্তব্য, ইংলন্ডে এখন স্ব্রীলোক সব কাজ করছে, ডান্তার, 
ইঞ্জীনয়ার, উাঁকল, কৌন্সেল আর সৈন্যদলেও স্ত্রীলোক হা! হা! হা! 
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এখন আর ঘর 'িকতে গোবর ঘাঁটতে পুরুষের পা টিপতে স্ত্রীলোক 
জন্মাবে না? । 
নবপরিণতা বধূর *বশুর বাড়ীতে প্রথম উপাস্থাতি সিদ্ধেবের 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর বাইশ বছরের পুরনো ভৃত্য সাধুর যে প্রাতীক্রিয়া 
সৃভ্টি করেছে, নাট্যকার তা চমৎকার ভাবে ফটিয়েছেন, শহণ্দুর ঘরে বৌ 
আসে চোলর কাপড় পরে, ঘোমটা "দিয়ে, এ বৌ এলো মাথা খোলা, গায়ে জামা 
জোড়া আঁটা, পায়ে আবার হীস্টসান জুতো । ঘরে ঢুকে *বশুর শাশুড়ীকে 
একটা গড় করা নাই, ঠাকুর দেবতাকে একটা নমস্কার করা নাই, এসেই বল্লে 
কনা, “এই আমার চা এর জল গরম কর? । 
গোপালকে চীান্রত করা হয়েছে একেবারে গিপরীত কোটির করে। 
আদরে সে প্রাচীন পন্থী, উগ্র স্ত্রী স্বাধীনতায় তার আস্থা নেই । সে 
বিশ্বাস করে লঙ্জাশীলতাই নারীর ভূষণ, তার পছন্দ অন্তঃপুর বাঁসনী 
স্তী। আদশ* স্ত্রী বলতে তার ধারণা যে নাক “ঘর নিকুবে, ঘটে দেবে, গো 
সৈবা করবে, তাদের মাথায় 'ক দবলাতী 'শক্ষার তীর তেজ ধরে 2 ইংরেজদের 
অনুচকীষয়ি তার প্রবল আপাত । তার বক্তব্য পুর্ষ পুরুষানুক্রমে যারা 
দাসত্ব শৃঙখলে আবদ্ধ তারা কোন মুখে দুটো কোট পেনটুলনের সাহায্যে 
ভুবন গিজয় ইংরাজের সমকক্ষ হতে চায় এবং আস্বাম্টকাল চির অবরোধ 
বাঁসনী অবলা জাতিকে বাইরে বার করে গৌরবের কণীর্ত স্তম্ভ স্থাপন করতে 
বাসনা করে 2 প্রহসনে অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে গোপালের সঙ্গে তার "শাক্ষতা 
স্ত্রীর ঈবরোধ দেখান হয়ান । 
বেশ বোঝা যায় নাট্যকার নজে হলেন গেপাল-পন্থন । 
প্রহসনাটতে শিঁক্ষিতা মাহলাদের উগ্র স্বাধীনতা ব্যতীত অপর যে বষয়াঁট 
সমালোচিত হয়েছে, তা হল বৈষ্বের ভেক নেওয়ার প্রথা ॥ বৈষ্ণবী বৈষ্ণবকে 
জানায়ছে, % গৌরাঙ্গের ) তাঁর চরণ কৃপায় আমরা বৈধন্য যন্ত্রণা জাননা" । 
নারীর সকল-ভাবনা,ঘুচেছে, 
দুঃখের দন গেছে । 
ফু ঈ সং 
গোরা চাঁদের ?ক খেলা, কলির বৃন্দাবনলীলা, 
প্রোমকের আনন্দ মেলা, 
সবার ঘরে ঘরে 'নকুপ্ত বন, ভাইরে, 
নাগর চাঁদ প্রেমেতে বাঁধা আছে । 
বৈষবী জাতে কলু। তার বরের মৃত্যু হয় যখন তার বয়স ১৪। মায়ের 
ষাঁন্ততে সে গৌরাঙ্গের পথে এসে দাঁড়ায় । এক ধোপা ধূমধামের সঙ্গে ভেক 
গনয়ে মোচ্ছ দেয়। ছ'মাস পরে তার অর্থ নিঃশোঁষত হওয়ায় সে আত্মহত্যা 
করে। তখন মন্ত্র পড়ে বৈষ্বী এক চণ্ডালকে ভেক নেওয়ায় । কিন্তু ঘাট 
চাঁরর অপরাধে তার জেল হলে এক কাওরাকে সে ভেক নেওয়ায় । স্ও জুতো 
ছার করে ধরা পড়ে । বৈষবও জানিয়েছে সে নোট জাল করার অপরাধে দশ 
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বছরের জন্য জেল খাটতে যায়। কিন্তু তিন মাসের মাথায় জেল থেকে 
বেরিয়ে এসে বৈষবের ভেক নেয় । 

বৈষবী জাতিভেদ প্রথার বিরোধী, “জাতি ভেদ থাকলে ফি আর 
পাঁচীসকায় বৈষবী লাভ হয় ? যে দেশের জাতি 'িবচার নাই, তারাই মহৎ 
কার্য করে, তারাই জগতে মান্য গণ্য শ্রেষ্ঠ, অসন, বসন, শয়ন যাদের সকলেরই 
এক, তারাই প্রধান । জাতি বাচার তো মানুষের করা, গৌরাঙ্গ সবজ্রীবে 
সমভাবে দয়াবান, সকল জাতিতে তার সমান প্রেম বিতরণ ***।, 

চৈতন্যদেবের ধর্ম নিয়ে সে সময়ে বাংলাদেশে যে চূড়ান্ত চারান্রক শোঁথল্য 
দেখা দিয়েছিল, নেড়া নেড়ীদেব নক্কারজনক কান্ড সমাজকে কলুষিত করে 
তুলোছিল তারই পাঁরচয় প্রহসনাটতে বিধৃত । এমন ক বৈষ্ণবীকে দেখা গেছে 
বোম্বাই বাসী শোভাজীর এক কথাতেই তার হোটেলের উদ্দেশে যাত্রা করতে । 

নমন্ন্ণ বাড়ী প্রত্যাগত মাতাল নকুলে*বরের পহলশের সঙ্গে বাচত্র হিন্দী 
কথন হাস্যরস সাঁম্ট করেছে, গয়াথা বাবা হাম সাধ বাড়ীমে। এঁষে 
[সদ্ধে*বর বাঁড়ুজো, ওস্‌কা লেড়কা গোপাল, এ গোপালকা সাধ হ্যায় এ 
চাটুজ্যে বাড়ী, যাঁহা উলু উলু হোতা হ্যায়? । 


লালত মোহন চট্টোপাধ্যায় রাঁচিত “আন্কেল-সেলামণী” প্রহসনাঁটর প্রকাশকাল 
১৩০৭ । প্রষ্তাবনা "দয়ে প্রহসনাঁটর সূত্রপাত । প্রহসনের মৃখ্য চরিন্রাট হল 
মঃ বসুর । বলেত থেকে সদ্য ব্যাঁরষ্টারী পাশ করে ফিরেছে । একাঁদকে তাই 
তার মুখে বিকৃত বাংলা অপরাঁদকে তার পুবের 'বিবাহত স্ত্রীর প্রতি ত 
অনীহা, মেম সাহেবকে বয়ে করে উপ্পাস্থত হয়েছে সে । মিঃ বস্‌ সেকালের 
ইংরেজী শিক্ষায় শাক্ষিত ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণকারাদের প্রাতানাধ। তার 
কাছে এ দেশ হল নোঁটভ, বাবা হল “০10 1818” নিজেকে সে :0101১921), 
ভাবে, এমনাঁক এদেশের দেবতা নিয়েও তার পাঁরহাস । মাকে সম্বোধন করেছে 
1£০০৫ ০1 120 বলে । মাকে প্রণামের পারবর্তে সে হ্যান্ড শেক করেছে । 
ভন্নগ প্রমদাকে বলেছে, 1055 1776) 1095 9০] 019৬৫! (7011)614, 200 
2110৬ 10)6 (0 1055 9০027 5৮16০ ৪০6. প্রমদাকে চুম্বনে প্রসন্ন অসন্তোষ 
প্রকাশ করলে িঃ বসু বলেছে, “টীম এমন কঠা বাঁলটেছেন কেন ? হামাডের 
গেবলাটে 51597-কে 1059 করিলে ট কোনও ডোষ ডেকা যায় না; টোমাডের 
0811) 719115 5950911 হাম মানে না?। 

তার প্‌বণ পাঁরণীতা স্ত্রী বিমলাকে ত্যাগ করার কারণ ব্যাখ্যা করে 
জাশনয়েছে, “হাম' এখন 61118116915 হইয়াছে, টীম 17861%৩, টোমার সাঠে 
হামার মিল হইটে পারে না। এখন হামার ওয়াইফ মিসেস এলেন বাস” । 

বাবাকে মঃ বসু জানিয়েছে তার পক্ষে তাদের সঙ্গে থাকা সম্ভব নয, 
কেননা সে এখন 49999018910 £0170161087+, একসঙ্গে থাকলে তার খাতির 
হবে না। কিন্তু এহেন মিঃ বসু ব্যারিষ্টারতে তেমন পসার করতে না পারায় 
তার বিদেশ? পত্বী তাকে ত্যাগ করে চলে যাবার কথা বলেছে । কেননা, এলেন 
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বাসর ভাষায় 41 15 210 1750] 0101 2170 (0 101 10919179119 0০ 
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মিঃ বসুর জ্ঞান চক্ষু খুলেছে, কোর্ট প্যান্ট ছেড়ে ধুঁতি-চাদর পরেছে, 
[বমলার কাছে ফিরে 'গয়ে সে ক্ষমা চেয়েছে, আকেল সেলাম 'দয়ে তবেই তার 
চেতনা ফিরেছে । নাট্যকার ইংরেজ-প্রয় ও ইংরেজদের অনুকরণকারা মিঃ বসুকে 
বঙ্গ করে বলেছেন-_ 


কাক হয়ে চাও কোকিল হতে, 

সইবে কেন তোমার ধাতে, 

ণমছে কেবল রীতের দোষে পেলে বেদনা । 

ফুলের মতন দেখে বদন, অমাঁন তারে কর যতন, 

জানত মুল ফুলের নাইক কিছ রূপাঁট বিনা ॥ 
স্পম্টতঃই ইংরেজদের নকলনাবসদের সাবধান করে 'দতেই প্রহসনাট রচিত । 

গুলখোরদের চারন্র ন্রণে নাট্যকার ম:ুন্পীয়ানা দোখয়েছেন। ২য় 

গুলখোরের প্রাত কথার শেষে “কেমন কিনা” ১ম গ্ীলখোরের প্রাতি কথায়! 
বুঝেছ? বলা, রামকমলের মুদ্রাদোষ “ওর নাম কি” হাস্যরসের উদ্দেককারশী । 
গুলিখোরদের দোখয়ে শবনাথ ও ীসদ্ধেশবরের দাঁড় পাকানোর আঁভনয়, 
গুলিখোরদের অনুরোধে কাজ্পনিক দাঁড় টি 'নচুতে ধরা, তারপর তাদের 
ডিঙ্গোবার সময় উচু করে ধরার ভঙ্গী করলে গীলখোরদের পতনের বর্ণনা 
উপভোগ্য । 


কেদারনাথ দাস রচিত 'আমারই+ প্রহসনাঁটর প্রকাশকাল ১৩০৮ । প্রথমে 
প্রহসনাঁটর নাম ছিল “মাইর? । পরে কলকাতার পীলশ কমিশনারের অনুমাত 
নিয়ে প্রহসনাঁটর নাম পারবাঁতত করা হয়। প্রহসনাঁট 'মনাভাঁ থিয়েটারে 
আভনীত হয়ৌছল । এশট অন্টম 'চন্ত্র সম্বালত । প্রস্তাবনা” দিয়ে প্রহসনাটর 
শুরু । প্রস্তাবনা থেকেই বোঝা যায় যে নাট্যকার তথাকাঁথত দেশপ্রোমকদের 
স্বরূপ উদঘাটনে এবং বারাঁবলাসিনশদের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপনের তাদগে 
প্রহসনাঁট রচনা করেছেন । প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে-_ 


হোঃ হোঃ হোঃ িফাই কার সেই নিগার । 

মুখে মধু প্রাণ বধু ছাঁবখানি ছলনার ॥ 

দেখতে বাবু প্যাট্রয়ট, চলন ধরণ গ্যাট্‌ গট,, 
টশ্টাকটি কিন্তু গড়ের মাঠ, মালসাট আনবার ॥ 
দেশোদ্ধারে বাল হারি, কথায় কেবল জারজ, 
ধন্য এদের কারকুরি কারসাঁজর ক বাহার ! 


১৩৮ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


এরা সব বড়ই চতুর, ছাঁব এদের বড়ই মধুর, 
দেখাব এই নব-যুগে নবীন বাবু অবতার ॥ 

দেশোদ্ধারে ব্রতী নব-যুগের নবীন অবতার র্‌পে চিন্রত হয়েছে সচল চাঁদ । 
তার কাজ অন্যের কাছ থেকে অথ আত্মসাৎ, দেশোদ্ধারের জন্য সভার আয়োজন 
সংবাদ পত্রের প্রকাশ ইত্যাঁদ । মুখে তার ইংরোজ-বাংলা মেশানো কথা । সচল 
চাঁদ বেশ্যালয়ে যায়, তাছাড়া তার মদ্যপানের ব্যাপার ত আছেই । একাদশনর 
পরাঁদন তার মা চালতা সুন্দরী তার কাছে বাতাসা কেনার জন্য দুটি পয়সা 
চাইলে সচলচাঁদ বলেছে, “দেখ ওজড লেডাঁ ! তুমি যাঁদ আমার পেপারের কিছ: 
সাবসক্রাইবার করে 'দতে পার, তাহলে তোমার 'রফ্রেসমেণ্টের জন্যে থি পাইস 
দ্যাট ইজ: ওয়ান্‌ পাইস স্যাংসান কত্তে পাঁর__ আদার ওয়াইজ: নট এ কোৌঁড় ।' 

যে স্ত্রী কাঁলন্দীকে সে মাথায় তুলোৌছল এবং মাকে হতচ্ছেদ্দা করোছিল 
শেষ পযন্ত দেখা গেল সেই কালন্দ* অনায়াসে সচলচাঁদকে ত্যাগ করে চলে 
গেছে ; অপর পক্ষে তার মা লাঠি হাতে ভিক্ষে করে ছেলেকে খাইয়েছে। 
উচ্চাঁশীক্ষিতা স্ত্রীকে নিয়ে মাথায় তুললে যে তার পাঁরণাম ভাল হয় না, মার 
মতন যে সন্তানের হিতাকাত্ক্ষী কেউ হয় না, এই সত্য নাট্যকার প্রকাশ 
করেছেন । সচলচাঁদের ভুল ভেঙেছে শেষ পযত। 

কালন্দী সচলচাঁদের স্ত্রী, কথায় সে স্বামীকে ছাঁড়য়ে গেছে । স্বামীকে সে 
সম্বোধন করে “মাই 'িয়ার” বলে । গনজেকে সে আঁভাহত করে 4.9৫$ 01 07৩ 
[816 বলে । সকালে সে চায়ের সঙ্গে ব্রান্ড খায়--ব্ব০6 0111 162, 0981. 
168. ৬101) (1819০ 01095 091 ৬11011-0811101 | 

অধরচাঁদ বেশ্যাসন্ত । মদ্যপ তো বটেই । যে আবরাকে হাত করতে পাঁচ 
হাজার টাকা ব্যয় করেছে, সেই আঁবরা দশ হাজার টাকার লোভে অধরের দাদার 
কাছে চলে গেছিল । শেষে দশাট কাঁড় পষন্ত আদায় করতে না পেরে পূনরাহ 
ফিরে এসেছে অধরের কাছে, আর জানিয়েছে সে অধরেরই । 


বৈকুণ্ঠনাথ বস রাঁচত “ঘোর বিকার" বা (17156010195 717 17199050651 
প্রহসনাটর প্রকাশ কাল ১৩০৯ । এট ক্লাসক রঙ্গ মণ্ডে আভনীত হয়োছল । 
এই ব্যঙ্গনাট্যের মূল চারন্রের সংখ্যা সাত। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা চার 
এবং স্ত্রী -চারত্রের সংখ্যা তিন। এছাড়া চুঁড়িওয়ালী, গোয়ালিনী ইত্যাদি 
কয়েকটি অপ্রধান চরিন্ও আছে । প্রহসনাটর বিষয় বস্তু হ'ল হাঁরিশ নামক 
জনৈক ধনাঢ্য ব্যান্তুর কন্যা রাসমাঁণ নাটক নভেল পড়ে এবং আঁভনয় দেখে 
শনজেকে নায়কা রপে কল্পনা করে বসে। 'বিবাহত হওয়া সত্তেও তার 
নায়কা সুলভ আচরণে ষে 'বপাত্বর উৎপাঁত্ত শেষ পর্যন্ত তার স্বামী পাঁচকাঁড়র 
বন্ধু রমেন্দ্রমোহনের প্রয়াসে রাসমাণর পুনরায় বাস্তব জগতে প্রতাবতিন 
এবং তাকে নিয়ে উদ্ভূত সমস্যার অবসান । নাট্যকার এই প্রহসনের মাধ্যমে 
বলতে চেয়েছেন, “নভেল পড়া কি 'থয়েটার দেখায় কোন দোষ নাই, কিন্তু 
অসার কিম্বা কুরুচিপূর্ণ প/ন্তক পাঠে আনম্ট অনেক 7 


বাংলা সাহিত্যের বিস্মত অধ্যায় ১৩১৯ 


রাসমাঁণ এবং মোশান মাস্টাররূপী (1106100-1785661) রমেন্দ্রমোহনের 
চলত চিন্রণে নাট্যকার প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের পাঁরচয় 'দয়েছেন । তবে ভৃত্য 
দগম্বরের চারন্র চিত্রণে কাণ্চংৎ আতিশয্য দোষ ঘটেছে । দগম্বর বিশেষত 
রাসনাণর মুখে বাভন্ন নাটকের জনীপ্রয় সঙ্গীতের পধীন্ত বশেষকে সংলাপ রূপে 
ব্যবহারের দ্বারা নাট্যকার বান্তাবক চমংকাঁরস্ব সৃষ্ট করেছেন। "গাঁরশচন্দ্ 
ঘোষ বিরাচত চারাঁট সঙ্গীত প্রহসনাটর আকর্ষণ বাঁদ্ধর ক্ষেত্রে সহায়ক 
হয়েছে । সঙ্গীতগীল যথারুমে প্রথম, দ্বিতীয়, পণ্চম ও বষন্ত দৃশ্যের পর 
কোড় দৃশ্যে সংযোজিত হয়েছে । সব্মোট দশাঁট দৃশ্যে প্রহসনাঁট সমাঞ্চ। 
নাট্যকার প্রহসনাটির নামকরণের ক্ষেত্রে আঁস্থর চিত্ততার পাঁরচয় দিয়েছেন । 
নামপত্রে ঘোর বিকার বলে ম্ীদ্রত হলেও অন্যত্ত সবক্ষেত্রেই “ নাট্য-ীবকার' 
নানট মাঁদ্ুত হয়েছে । বলাবাহুল্য বিষয়বস্তুর পাঁরপ্রোক্ষিতে শেষোন্ত নামাঁট 
তাৎপর্য মন্ডিত হয়েছে। 


'অজামিলের বৈকৃণ্ঠলাভ বা হারনামের মাহাত্ম্য নাটকটির রচাঁয়তা পাতুল 
[নিবাসী নাট্যাবনোদ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল । নাটকটির প্রকাশকাল ১৯০২ 
খীস্টাব্দ । নাটক পাঁচকাঁড় দে'কে উৎসর্গ করা হয়েছে । পণ্সাঙ্ক বাঁশম্ট 
এই নাটকাঁটর শর: প্রস্তাবনা দিয়ে । প্রস্তাবনায় সংশয়াচ্ছন্ন নারদকে বিষ 
স্লয়ং আশবভত হয়ে জানয়েছেন, “নামে মহামোক্ষ মলে নাম মীন্তর নিদান |? 
আলোচ্য নাটকাঁটকে নাট্যকার নারায়ণের উীন্তর যাথাথন পরাক্ষার জন্য নারদের 
প্রয়াসরূপে উপস্থাণপত করেছেন । 

নাটকের মূখ্য আকষণ অজামল । 'পত-মাতৃভন্ত কতর্ব্য পরায়ণ এবং 
অনাড়ম্বর জীবনের পুজার অজামল নারদের কৌশলে মহাপাপ দুরাচারীতে 
রূপান্তাঁরত হয়েছে । নাটকে তার এই পাঁরবত্নটাই মুখ্য স্থান অধিকার 
করেছে । নারদের চক্তান্তের শরিক হয়েছেন দেবরাজ ইন্দ্র । মুখ্যতঃ নারদের 
পরামশ মতই ইন্দ্রকে অজামলের অধঃপতনে সাক্রিয় ভাঁমকা গ্রহণ করতে দেখা 
গেছে। 

নারদ ইন্দ্রকে জানয়েছেন কান্যকুব্জের 1সদ্ধারণ্যস্থিত সিদ্ধদম্পাত অলোক- 
অলোকার সপ্তাদবস ব্যাপী হার আরাধনায় নিয,স্ত থেকে পুত্র অজামলকে বর 
দানের প্রস্তুতির কথা ৷ ইন্দ্র ভীত হয়েছেন, কেননা অজামল যাঁদ ইন্দ্রত্থ 
প্রাথনা করে বসে, তবে তাঁর স্বার্থ হান ঘটার সম্ভাবনা 


ইন্দ্র অজা'মলকে বজ্জরাঘাত করতে "গয়ে বার্থ হয়েছেন, তাঁর হাত কিছুদূর 
উঠে অবশ হয়ে গেছে । এরপর ব্যাঘ্বর্পী ইন্দ্র আশ্রম মৃগাটকে আক্রমণ 
করলে অজামিল তাকে বাঁচাতে গেছে। ইন্দ্র নারদের পরামশে অজামিলের 
দৌহক কোন ক্ষাত না করে তার মন থেকে 'িতৃ-মাতৃভীঁন্ত দূর করতে অপ্সরাদের 
নন্দেশ দিয়েছেন, যাতে অলোক-অলোকা অজামিলের প্রাতি অসন্তুষ্ট হয়ে 
তাকে ইন্দ্রত্ব লাভের বর দান না করেন। সেইমত অগ্সরাগণ প্রলুব্ধ করতে 


১৪০ বাংলা সাগহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


চেষ্টা করেছে অজামলকে পাঁরবার্তত করতে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে অজামলের 
আম্বতীয় চাঁরান্রক বলের কাছে । 

মোহ, লোভ, মাঁদরা প্রভৃতিদের চক্রান্তে অজাঁমল শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড 
তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বাধ্য হয়ে মদ্যপান করেছে এবং মদনের প্রভাবে অন্দরাগ 
রাঁপনী মেনকার প্রাত আসন্ত হয়েছে । 

বয়স্য লম্বোদর, পৃণ্ডরীক কিংবা সূদামা প্রভাতিরা অজামিলকে ইন্দরত্ব, 
রাজ্য প্রভাত প্রার্থনা করতে বললে যে অজামল বলোঁছল-_ 

'আগম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, রাজ্য বা ইন্দ্ত্ব নিয়ে ক করব ।' যে অজামল 
জানয়োছল, ীসদ্ধারণ্যের এই জীর্ণ কুটীরই আমার রাজত্ব । অন্ধ মাতা 
'পতার সেবাতেই আমার ইন্দ্রত্বসখ । কাজ ক আমার রাজ্যে, কাজ কি 
আমার ইন্দ্রত্বে 

_সেই অজামিলকেই দেখা গেল মাতা-ীপতাকে 'বস্মৃত হয়ে মেনকার 
মোহান্ধে পড়েছে সে এবং পাঁরণত হয়েছে দসাতে ৷ একটি ক্ষুদ্র রূপার আংাঁটর 
জন্য সে অনায়াসে ব্রহ্ম হত্যা করেছে । সামান্য কয়েকাঁট মাদীলর জন্য সে 
একটি পাঁচ বছরের শিশুকে বৃক্ষে আছড়ে মেরেছে । নারায়ণের পৈতার জন্য 
অনায়াসে দুটি স্বীলোককে হত্যা করেছে । শেষে পুরঞ্জন নামে এক পিতৃদায়- 
স্ত ব্রাহ্মণ কুমারের সান্নধ্যে জামিলের মনে পড়েছে অন্ধ পিতা-মাতার কথা । 
উপলাব্ধ করেছে অনুরাগের মোহান্ধতাকে। অনুতপ্ত হয়েছে সে নজের 
আচরণে । নরক দশনে সে 'শহারত হয়েছে । শেষে মৃত্যু ঘটেছে তার। 
অজামলের পাঁরবত্নের ব্যাপারাঁটি নারদের এবং ইন্দ্রের চক্রান্তে ঘটায় 
এবং চক্রান্তের পাঁরকজ্পনাট পৃবে প্রকাশ হয়ে পড়ায় নাটকীয় কৌতূহল 
অনেকটা হাস পেয়েছে। অজামলের যেন কোন দায়ই থাকে না তার অধঃ- 
পতনে । অজামল তার 'পতৃ-মাতৃভীন্তর যে কারণ 'ববৃত করেছে, তা যেমন 
যান্তপৃণণ তেমনই তার পিতৃ-মাতৃভীন্তর পরাকাম্ঠা রুপে গৃহীত হবার যোগ্য। 
সে বলেছে, ণতাঁন (ঈশ্বর ) সাকার 'ি 'নরাকার তার "স্থিরতা নাই। যাঁদ 
ণতাঁন সাকার হন, তাহলে বল দোঁখ, নিরাকারের সেবা কার ফির্‌পে ? যাঁদ 
[তিনি সাকার হন, তা হলেও তাঁর রূপের স্থিরতা নাই কারণ 'তাঁন 
বহুরূপী । সৃতরাং বহুরুপের উপাসনা কার কি রুপে 2" কন্তু দেখ, 
আমার মাতা'ঁপিতা সাক্ষাৎ এমন প্রতাক্ষ দেবতা ছেড়ে 'নরাকারের সেবা করতে 
যাব কেন 2 

অজাঁমিলের পত্বী রেণুকাকে সতাঁ সাধবী রমণী রুপে চীন্রত করা হয়েছে । 
স্বামশ পারত্যন্তা ' হয়েও সে কিন্তু স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করোন। 
বরং পাঁতর পাপ স্খালনের পথ করে 'দয়েছে সে। নারায়ণের কাছে সে বর 
প্রার্থনা করেছে, পাঁতর বামে উপাঁবস্টা থেকে সে যেন বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-লক্ষণীর 
যুগল মূর্তি দর্শন করার সুযোগ পায়। 

প্রমোদার প্রেমে অন্ধ কান্যকুব্জাঁধপাঁতর রাজকর্তব্যে অবহেলা এবং অবশেষে 
অজামিলের অনুচরদের হাতে কুশীর মত্যু ঘটলে কুশণীর পতার মৃত সন্তানের 
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দেহ 'নিয়ে উপাঁস্থত হয়ে কান্যকুব্জাধপাঁতিকে তীব্র ভ“সনা, এতে তাঁর কতব্য 
বোধের উন্মেষ দকছুটা নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছে । 
অজামল কান্যকুব্জাধপাঁতকে তার তুলনায় যে তান 'নকৃষ্ট প্রাতপন্ন 
করতে সচেম্ট হয়েছে, প্রকারান্তরে তা কর্তব্য 'িচ্যত অত্যাচারী রাজশান্তর 
সমালোচনায় পর্যবাঁসত হয়েছে । অজামিল বলেছে, 'আঁম অর্থলোভে 
কয়েকটা প্রজার প্রাণবধ কার, তুমি রাজ্যলোভে অসংখা প্রাণীর প্রাণবধ কর। 
আম দু'চারজন পাঁথকের সর্বনাশ কাঁর, তম কত কত ভূপাঁতর সর্বনাশ কর। 
আম দহ"চারজন অনুচরদের নিয়ে কয়েকখান। গৃহস্থের গৃহ নষ্ট করি, তুম 
অসংখ্য সৈনা নিয়ে কত কত সমৃদ্ধিশালী রাজ্য নম্ট কর। তবে বল দেখ 
আম যাঁদ দস্যু হই, তাহলে তুমি দক সাধু 2, (৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ গভাক ) 
রাজার 'পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে রাজবাড়ীতে গমনরত ব্রাক্গণরা বন আঁতিক্রম 
কালে *মশান ভূগম দেখে দেহ বন্ধন করে 'নয়েছেন__ 
গা বন্ধন পা বন্ধন আর বন্ধন মুূড়ী 
ষোল শাঁখ চ্ণীঁ বন্ধন 'দয়ে লোহার বেড়ী ॥ 
ভূত মোর পুত, পেত্বী মোর ঝি। 
ব্রহ্মদৌত্ত বড় কুটুম করবে সে মোর কি ॥ 
আসলে সমসামায়ক কালের সংস্কারের প্রাতফলন । 


মৃত অজামিলকে 'ানয়ে যম ও 'বঞ্ুর গবরোধ এবং মহাদেবের হস্তক্ষেপে 
বিরোধের অবসানে কিছুটা বৌঁচন্র্য সৃষ্ট হয়েছে । নাটকের শেষে সংযোঁজত 
ক্রোড়াঙ্কে লক্ষমীনারায়ণের যুগল মৃর্তর একপাশে অলোক অলোকা এবং 
অপর পাশে অজামল ও রেণুকাকে স্থাপন করে নাট্যকার প্রচার ধামতাকে 
শিল্পগুণের তুলনায় আঁধকতর গুরুত্ব দিয়েছেন । 


'অজর্যনাবজয়' পৌরাণিক নাটকাঁটর রচাঁয়তা কালীকিঙ্কর ষশ । নাটকাঁটর 
প্রকাশকাল ১৯০২1 সতীশচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়কে নাটকাঁট উৎসগ্ণ করা হয়েছে । 
নাটকটি ষজ্ঠাঙ্ক 1বাঁশস্ট | 

পূত্রশোকে আকুলা জাহ্নবী আভশাপ 'দিয়োছলেন অজ্নের জীবনাবসান 
হবে তার পুত্রের শরে। সত্য সত্যই চিত্রাঙ্গদা পুত্র বভুবাহনের হাতে অজর্যন 
কিভাবে মৃত্যু বরণ করলেন নাটকে তাই প্রদাশিত হয়েছে । তবে নাটকাঁটির 
মুখ্য আকর্ষণ প্রধান চীরন্্ বভ্রুবাহন। বহুুবাহনের আত্মমযদাবোধ প্রবল 
যেহেতু সে অজুন পাত্র । তাই তার অনুচরেরা যাধান্তর আয়োজত অ*্বমেধ 
যজ্জের ঘোড়া ধরে তাকে সংবাদ দিলে বন্রুবাহন খুব খুশী হয়েছে কেননা এই 
সূত্রে তার বহু আভলাষত পিতা অজর্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে । জনন 
চিত্রাঙ্গদা তাকে পরামর্শ দিয়েছেন__ 


'বাবধ সাজনে সাঁজয়া কুমার, 
সঙ্গে লয়ে মিম্টভাষী পান্র িন্রগণ, 
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সঙ্গে লয়ে যজ্ঞ তুরঙ্গম 
অগ্রসর হও মুখে পিতৃ সম্ভাষণে । 
কিন্তু বন্রুবাহন এই প্রস্তাবে সম্মত নয় । কেননা-_ 
হেন হীন কার্য কভু কি অজর্তন নন্দনে সাজে ? 


বীর কার্যে সন্তোঁষব বারেন্দ্র অজু্নে । 
বন্রুুবাহনের ভয় মাতার প্রন্তাবমত অশ্ব প্রত্যপ্ণ করলে রটবে__ 
ক্ষান্রয় কলঙ্ক এই পাঁপচ্ঠ পামর, 


ভয়ে আস পার্থে করে 'পতা সম্বোধন । 


তাছাড়া যেহেতু অশ্বের ভালে দম্ভভরে 'লাখত হয়েছে-_ 
স্বর্গ মত পাতাল এই 'ন্রভুবন মাঝে 
যাঁদ কেহ থাক বীর বীরেন্দ্র নন্দন 
অশ্ব ধাঁর পাণ্ডবে সে চাঁহবেক রণ । 


অতএব এই পাঁরপ্রোক্ষতে বল্রুবাহনের দ্‌ঢ় ?সদ্ধান্ত-_ 
রণ বনা কভু নাহ 'দব যজ্ঞ হয়, 
চিত্রাঙ্গদা শেষ অস্ত্র স্বরপ আত্মহননের ভয় দেখিয়েছেন । মাতৃভন্ত বল্রুবাহন 
এবারে পরযদন্ত হয়েছে, আঁনচ্ছা সত্তেও মাত প্রস্তাবে সম্মত হয়ে অজুনকে 
যজ্কের অশ্ব প্রত্যপ্ণ করতে গেছে । সে অজূুনকে 'িপত সম্বোধন করায় 
অজর্ন দৃঢ়ভাবে তার 'ীপতত্ব অস্বীকার করেছে, শুধু তাই নয় তার মাত- 
চাঁরন্রেও কলঙ্ক লেপন করেছে, পদাঘাত করেছে বভ্রুবাহনকে__ 
?পতা তোর শত শত জন 
দর হরে বেশ্যার নন্দন । 
অজুন বভ্বাহনকে আরও আঘাত হেনেছে যখন মন্তব্য করেছে__ 
প্রাণ ভয়ে নাহ আসে ঘোড়া ফিরে দিতে, 
অজুন-তনয় 
বলা বাহুল্য এই চরম অসম্মানে তাঁর পাঁতীক্য়া দেখা দিয়েছে তার মধ্যে । 
আভমান বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে বভ্রুবাহন গঙ্গায় আত্মবিসজন ?দতে গিয়ে গঙ্গার 
কাছ থেকে লাভ করেছে মহাকালের করাস্থত শুল । গঙ্গা পরামশ দয়েছেন 
উলপীর পরামশশশমত চলতে, তাহলেই অজনের পতন অবশ্যম্ভাবী । 
চত্রাঙ্গদা ক্ষুব্ধ বন্রুবাহনকে অজূ্নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা সত্বেও 
বভুবাহন তার 'সদ্ধান্তে অটল, সে তার যাঁন্তুতে 'স্থর 
মাতৃভন্ত বড় এ 'কঙ্কর। 
তেই মাগো 
[পতহত্যা কারয়াছি পণ । 
অথাৎ অজু-ন বিরোধতার মূলে কাজ করেছে অজর্যন কর্তৃক তর মাতৃ নিন্দ্য । 
তার ভাষায় 
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মাতৃ নিন্দুক 
নহে পজ্য মাতৃভন্ত পাশে । 
বন্ুবাহনের কৃষ্ণভান্তও তার চাঁরত্রকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে । ভীন্ততেই যে 
ভগবান বশীভূত হন, এই দূঢ় বিশ্বাস তার। 
প্রণাত চন্দন, প্রেম রত্ব ধন, 
দাও ঢাল মাধবের পায়, 
প্রেমময় হরি রাসবিহারী 
প্রেমের ভিখারী হয়ে আপাঁন দিবেন ধরা । 
বলুবাহনের পরই নাটকাঁটর আকর্ষণ দুঁট নারী চাঁরন্র--উলপণশ ও চিত্রাঙ্গদা | 
উলপী বল্রুবাহনের সৎ মা, অপরপক্ষে চিত্রাঙ্গদা বন্রুবাহনের গভধারণা । 
উভয়েই অজর্বন-পত্বী । উভয়েই অজন পারত্যন্তা । উলপণী নাগনান্দনণ তাঁর 
মধ্যে ক্ষান্র বীঁষের প্রকাশ ঘটেছে । 'তাঁন চেয়েছেন বন্রুবাহন যেন অজুনের 
ধবরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। তিনি এমনাঁক তাঁর পুুন্ন ইলাবন্তকে কুরুক্ষেত্রের 
ঘদ্ধে প্রেরণ করোছিলেন ৷ কেন ? 
কত-ব্যের হেতু পত্রে দৌছগাবসজন 
কতব্যের হেতৃপুনঃ পাঁতধনে করাব নধন । 
কিন্তু 'ন্রাঙ্গদার দৃস্টিভঙ্গী স্বতন্ত-_ 
পাত পূত্রেরদ্অমঙ্গলে যে কর্তব্য কাজ, 


তেমন কত্ব্য শিরে পড়ুক সহম্্র বাজ । 
অজ্্বন-বিদ্বেষী উলপাীর একাঁটই পণ-_ 
পাঁতিহল্ত্রী নাম 'কাঁনব ধরায় 
অজর্ন শোনিতে 
করাইব স্নান প্রয় পূত্রবরে । 


মপরাঁদকে চিন্রাঙ্গদাকে অজর্ন অশ্লীল 'বশেষণে; বিশোষত করলেও চিন্রাঙ্গদার 
অঙ্কের প্রাতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সীমাহীন । অজর্নের 'িন্দা শুনতেও [তান 
নারাজ 

কেন নন্দ ধনঞ্জয়েগুণী কেবা তাঁর সম ? 

লোকপজ্য নরশ্রেম্ত রথী, 

দেবপৃজ্য কেশব আপাঁন 

বাঁধা যার প্রণয় বন্ধনে । 

সাগরের কূল যাঁদ দৌঁখবারে পাই, 

অগণ্য তারকা মালা-__ 

যাঁদ গুণা যায়, 

তথাপি পার্থের গণ শতাংশ কাঁরয়া 

এক অংশ তার কে পারে বার্ণতে ? 
পত্রকে অজঁনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিরত করতে তাকে রাজ্যের তরফে কোন 


১৪৪ বাংলা সাহত্যের বিস্মত অধ্যায় 


সহায়তা দেওয়া হবে না বলে চিন্রাঙ্গদা জানিয়েছেন । অপরপক্ষে উলপণ স্বয়ং 
ঘহদ্ধরত সৈন্যদের উত্তোজত করেছেন । উলপাঁ এবং চিন্রাঙ্গার এই আচরণগত 
বৈপরাত্য নেহাৎই আপাত, গ্রকীতিতে উভয়েই যে এক, উভয়েই অজূ্নের 
শৃভাকাঙ্ক্ষী উলপীর একাঁট আচরণেই তা প্রমাণত। অজর্নের মৃত্যু 
সম্ভাবনায় কাতর উলপন ধ্যানমগ্না হয়েছেন এবং জনন গঙ্গার 'নদ্দেশমত 
বন্রুবাহন 'নাঁক্ষপ্ত ব্রহ্ম অস্বে অজর্নের মৃত্যুকে প্রাতহত করেছেন এবং গঙ্গা 
অস্ত্র 'নক্ষেপের পরামর্শ দিয়েছেন, যেহেতু গঙ্গা অচ্্ে অজুনের মৃত্যু হলে 
তাঁর পুনজাঁবন লাভ আর ঘটবেনা ৷ 
নাটকের সূচনায় নাট্যকার যাঁদ উলপীর ধ্যানলব্ধ দেশের উল্লেখ না 
করতেন, তবে তার অজর্যন 'িরোধতা অনেক বোঁশ ফলপ্রসূ হত । কৃষ্ণকেও 
দেখা গেছে স্বামীর মঙ্গলের জন্য উলপীীর ভূমিকা গ্রহণকে প্রশংসা করতে । 
কৃষ্ণ যে পান্ডব সখা নন, তান ধমচিরণকারীর সমর্থনকারী মান্র, সেই 

সত্য তাঁর বন্তব্যে পারস্ফুট । 

পাণ্ডবের সখা বলি যে ভাবে আমারে 

মর্খ নাই তার সম ভূবন ভিতরে । 

পান্ডবের কি সখা আম ? 

পাণ্ডবের যাহা ধম” আচরণ, 

তাঁর সখা আম । 

পাণ্ডবের সখা হলে, 

কেন তারা পাইবে দুর্গাত 2 
বুবাহন পত্রী অরুণাকে বন্রুবাহনের উপয্বস্ত স্ত্রী রুপে চান্রত করা হয়েছে । 
সে পাঁতন্লত্যে অটল, তাই বলে যুদ্ধে গমনরত পাঁতিকে সে যুদ্ধে যেতে নিষেধ 
করেনা কারণ সে ক্ষান্রয় কন্যা, সে জানে পাঁতির মযাদা রক্ষিত হয় যুদ্ধে, বীর্য 
বস্তায়-__ 

পাত মম কায়া 
আর যাহা দোঁখ সব ছায়া । 


ক্ষাত্রয় বালা কে কোথায় 
পাঁতরে 'নবারে রণে ? 
যুদ্ধে স্বামীর জয়-পরাজয়কে সে খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের সঙ্গে গ্রহণ করার 
আভলাষের কথা জানয়েছে--যুদ্ধে পাঁতর মৃত্যু হলে সে অগ্নিতে দেহ বিসজন 
দেবার সঙ্কজ্প করেছে । অপর পক্ষে পাঁত 'বজয়ী হলে-- 
আঁনয়া মান্দরে পাীঁজব চরণ, 
দিব পাঁবন্র প্রণয় পুষ্পের হার উপহার গলে । 
স্বামীকে সে রণসজ্জায় সাজ্জত করার আঁভলাষও জানয়েছে। এমনাক সে 


ষৃদ্ধরত পাঁতর সারাঁথ হবার ইচ্ছাও বান্ত করেছে-- 


বাংলা সাঁহত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় ১৪৫ 


আম চালাইব রথ, কি চিন্তা ক ভয় ? 
তুম রথী 
সারথী হে আঁম। 


'অহল্যা-উদ্ধার বা হরধন;ভঙ্গ' গীতাভনয় কালীককর যশ প্রণনত । নাটকাঁট 
“সমুন্নত-সাহিতা প্রকাশ কার্যালয়” থেকে প্রকাশিত । প্রকাশকাল ১৯০২ । 
আলোচ্য নাটকে বাঁণত দু'টি মুখ্য ঘটনা অবলম্বনেই নাটকের নামকরণ করা 
হয়েছে, তবে উল্লেখযোগ্য যে বার্ণত ঘটনা দুটতেই নাটকটি শেষ হয়াঁন। 
মহাষ- 'বশ্বামিন্্র রামচন্দ্রকে তাঁর তপোবনে নিয়ে যেতে এসেছেন, উদ্দেশ্য 
রামচন্দ্রের সহায়তায় নাঁব-ঘে? যজ্ঞ সম্পন্ন করা । দশরথ ও কৌশল্যা নিতান্ত 
আনচ্ছা সত্তেও বাধ্য হয়ে 'বশ্বামন্রের অনুরোধে সম্মত হয়েছেন । লক্ষণ 
স্বেচ্ছায় রামচন্দ্রের অনুগামী হয়েছেন । যাত্রার প্রাক্কালে অপত্যা স্নেহে অন্ধ 
কোৌশল্যা কতক রামচন্দ্রের রক্ষা-বন্ধন কৌতূহলের উদ্রেক করে-__ 
রক্ষ রক্ষ রক্ষা কালী তু?ম রণে বনে । 
বরুপাক্ষ রক্ষা করো মস্তক যতনে ॥ 
বক্ষস্থল রক্ষা করো সান্টর ঈশ্বর । 
বাম-ভাগ রক্ষা করো তুম পুরন্দর ॥ 
২য় অঙ্কে প্লামচন্দ্রের প্রকৃতি বণ-নার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লক্ষমণের পাদপূরণ বেশ 
উপভোগ্য হয়েছে 
রাম- হের ভাই রঙ্গে কিবা তরঙ্গ খেলায় ৷ 
লক্ষমণ- রাম দেক্তে রাম্‌ ভন্ত যেন নচে যায় ॥ 
রাম-_মাঁর মার চমৎকার কিবা তৃণগ্ল । 
লক্ষমণ--রামে দেখায় রূপ আনন্দে উ্থাল ॥ 
রাম--নবলতা উঠে 'কবা তরুবর পেয়ে । 
লক্ষমণ__জ্ঞকানবক্ষে উঠে যেন রাম-তত্ত পেয়ে । 
রাম-াক সুন্দর পাঁক্ষগণ কারতেছে গান । 
লক্ষমণ--রাম গুণগানে সব মাতায়েছে প্রাণ ॥ 
মারীচ, সুবাহু ও তাড়কার পদ্য ছন্দে কথোপকথনাটও বেশ উপভোগ্য হয়েছে । 
দ্রুধা [নবাত্ত বানয়ে তাদের কথোপকথন । 
রামচন্দ্রের পাদপ্পর্শে নৌকা মনুষ্যরূপ প্রাপ্ত হবে 'এই ভয়ে নাবক-_নাবক 
পত্বীর ভীত হওয়ারাববরণ চমৎকারত্ব সৃস্টি করেছে । বেশ কয়েকাট অলৌকিক 
ঘটনার সমাবেশ নাটকটিতে ঘটেছে । এগুীলর মধ্যে রয়েছে ধ্যানে 'বশ্বামিন্রের 
প্রজাপাঁত কুশাশ্বের মানসপ্রসৃত বাণসমূহের আনয়ন, তাড়কার যুগলমাত 
দর্শন, শ্রীরামচন্দ্রের অহল্যা উদ্ধার ৷ মূলতঃ গদ্য সংলাপে রাঁচত হলেও মাঝে 
মাঝে পদ) সংলাপও ব্যবহৃত হয়েছে নাটকটিতে । সমগ্র নাটকাঁট তিনটি অগ্কে 
ণবভন্ত । 


বা, সাব, অ._-১০ 


১৪৬ বাংলা সাহত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় 


মহেন্দ্ূলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রাঁচিত 'শঢকদেব' নাটকঁটর রচনাকাল ১৩১০ । পণ্টা্ক 
[বাঁশষ্ট এশট একাঁট পৌরাণিক নাটক । নাটকাঁট সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী 
প্রস্তাবনা গদয়ে শুরু । প্রাতাট অঙ্কের প্রথমেই ৪. গা. ০০9161108০, 
ভ/0:1550710) 7. 93. 9105119% প্রমুখ ইংলন্ডের কাঁবদের বখ্যাত কাব্য- 
পধীন্তর উদ্ধ্ণীত লক্ষণীয় । নাট্যকার নাটকে চীরত্র চিন্রণ অপেক্ষা বিশেষ একটি 
বন্তব্যকে প্রতীষ্ঠত করার ব্যাপারেই উৎসাহী ছিলেন--সেই বন্তব্য হ'ল 
প্রব্ত্তকে বাদ দয়ে নিবাত্ত মার্গের সাধনা ব্যর্থ । মহাত্মা শুকদেবা নবি 
সার্গের পাঁথক ছিলেন । কৌশলে কিভাবে তাঁকে প্রবৃত্তি মার্গের পাঁথক করা 
হল নাটকের মুখ্য প্রাতিপাদ্য হল তাই । শহকদেবের চারন্রাট তেমন পাঁরস্ফন্ট 
হয় দন । কিন্তু রাজার্ধ জনকের বিদৃষক চারন্রট চি্রণে নাট্যকারের দক্ষতার 
পারচয় পাওয়া যায়। 
ক্ষেত্রীবশৈষে নাট্যকার অলৌফিকতার বিবরণ 'দয়েছেন। নাটকাঁট সঙ্গীত 
বহুল । তাছাড়া পয়ায় ও 'ন্রপদীতে রাঁচিত বেশ কয়েকাঁট কাবতারও সংযোজন 
ঘটেছে নাটকটিতে । 
ভান্ত ও আদ রসের মধ্যেকার পদ্য ছন্দে রাঁচত কথোপকথনে কিংবা 
রম্ভার ও শুকদেবের "ন্রপদীতে রাঁচত সঙ্গীতে নাট্যকার মুন্সীয়ানার পাঁরচয় 
শদয়েছেন। 
শৈষ পযন্ত শুকদেব রম্ভার প্রাত আকৃষ্ট হয়েছেন, 'নবাত্ত মার্ ত্যাগ 
করে তান প্রবৃত্তির শিকার হয়েছেন। কিন্তু নাটাকার কৌশলে এর উল্লেখ 
করেছেন, বিস্তারিত বিবরণ দানে বরত থেকে তাঁর সংষমের পাঁরচয় দিয়েছেন । 
সমত পাঁরসরে হলেও সমসামাঁয়ক সমাজজীবনের আধাঁশক প্রাতচ্ছাবর 
প্রাতফলন নাটকে লাঁক্ষত হয় ৷ নাটকের চতুর্থ অঙ্কে নাঁবক ও নাবকপতীর 
কথোপকথনে তাদের দাঁরদ্রু 'িড়ম্বিত জীবনের করুণ চন্রট প্রকাশত 
হয়েছে । নাবিক পত্বী এই বলে দুঃখ করেছে £ “দ:চার কাহন কাঁড় মাসে, 
?তনটে পেট কি চলে ?, (পৃঃ ১১৬); কংবা উভয়ে মিলে যে গান গেরেছে, 
তাতেও তাদের গবড়ীম্বত জীবনের প্রাতফলন ঘটেছে £ 
নদীর জল সব শঞকয়ে গেলে, পার হবে কে আর ? 
পেটের জহালায় মরবো ঘুরে, থাকবো পড়ে বহুৎ দরে' 
কাঁদবে না ক শ্যাল কুকুরে, দেখলে মোদের বইতে দুঃখের ভার, 
( পৃঃ ১১৭) 
সংলাপ রচনায় নাট্যকার দক্ষতা দোঁখয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণ 
অনূযায়ী পদের বানান করা হয়েছে । 


মহাতাপচন্দ্র ঘোষ প্রণীত “দেলজান' নাটকাঁট প্রকাঁশত হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে । 

নাট্যকার তাঁর শপতৃ-তুলা গ্‌রঃ+ বঙ্গনাট্য রত্রাকর গারশচন্দ্র ঘোষের প্রাত 
শ্রদ্ধা জানয়ে নাটকটি রচনা করেছেন আর উৎসগ করেছেন রাজশাহীর 
অন্তগ্গত তালন্দের জাঁমদার লাল তমোহন মৈন্রকে । 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১৪৭ 


“দেলজান, পণ্টাঙ্ক 'বাশিষ্ট । চতুর্থ অঙ্ক ব্যাঁতিরেকে প্রাতাট অঙ্ক সাতাঁট 
করে দৃশ্যে বিভন্ত। মূলতঃ গদ্য সংলাপে আদান্ত নাটকট রচিত । তবে 
ক্ষেত্র বিশেষে পদ্য সংলাপের ব্যবহার লক্ষণীয় । বলা বাহুল্য গোরশছন্দে পদ্য 
সংলাপ রাঁচত। মোট পনেরটি সঙ্গীত নাটকটিতে স্থান পেয়েছে । তার মধ্যে 
বেশ কয়েকঁট গান হিন্দীতে রাঁচিত । তবে বোশিষ্ট্য হল কোন সঙ্গীতই দণঘনয় । 

“দেলজান” নাটকাঁটকে নাট্যকার “অত্যাশ্চর্য রহস্যপূণ”নাটক বলে আভাহত 
করেছেন। বলাবাহুল্য এই বিশেষণ ব্যবহারে আতশয্য আছে । তবে নাটকের 
কাহনী রচনায় লেখক কা অভিনবত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন । 

“দেলজান” আসলে ত্রাজোঁড । ঘটনাস্ছল সুদূর পারস্য । পারস্যের সম্রাট 
খসরুশাকে তাঁর প্রধান উজীর আজেদ্‌ বস্তু গণনা করে জানান যে সম্রাটের 
একমান্র কন্যার এক বংসরের মধ্যে মৃত্যু ঘটবে, বদেশী বাঁণকের প্রাত আসন্ত 
হয়ে তিন আত্ম হননের পথ নেবেন। আর সম্রাট যাঁকে 'সংহাসনে আঁভীঁষন্ত 
করতে চান তাঁর সেই ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদের সঙ্গে উজীর কন্যা ফলজানের বিবাহ 
হবে। সম্রাট এই গণনায় আব্বাসী হন । আজেদবন্তকে অন্তরীণ করেন 
কারাগারে । একমাত্র কন্যা দেলজানকেও অন্তরীণ করেন। কিন্তু শেষ পযন্ত 
আজেদবন্তের গণনাই সত্য পাঁরণত হয়। একাঁদকে মহম্মদ এবং দেলজান 
পরস্পরের প্রাঁত প্রণয়াসন্ত হয় । অপরাঁদকে মহম্মদের ছদ্মবেশী বন্ধু স্বাদেক 
খাঁ পারস্যের সম্রাটের বরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহ উপলক্ষ্যে এসে বাদশাজাদ 
দেলজানকে দেখে তার প্রাত প্রণয়াসন্ত হয়ে পড়ে । বলপৃব্ক দেলজানকে 
অপহরণ করতে গেলে দেলজান আত্মহননের প্রয়াস করে । মৃতজ্ঞানে তাকে 
স্বাদেক 'সন্দুকে করে ফেলে পাঁলয়ে যায়। তুরস্ক দেশীয় সদাগর রহমন 
থাঁর আন্তাঁরক প্রযত্বে দেলজান 'নরাময় হয়ে ওঠে । ?কন্তু রহমন রাজদহীহতার 
প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মহননের পথ নেয় । প্রথমে কুলমযাদা রক্ষায় দ্‌ঢ প্রাতিজ্ঞ 
দেলজান রহমনের প্রেমকে অস্বীকার করলেও শেষে তারই কারণে সেও মৃত্যু- 
বরণ করে। 

দেলজান নাটকের নায়কা । তারই নামে নাটকের নামকরণ । প্রথমে 
তাকে পুরুষ 'বদ্বেষী রূপে "চীন্রত করা হলেও শেষ পর্যন্ত তার সেই াবদ্বেষ 
অন্তার্হত হয়েছে । দেলজান 'পতভন্ত, কুলমযর্দা সম্পকেও সচেতন । এই 
কারণেই প্রথমে বিদেশী বাঁণকের প্রেমকে স্বীকাতিদানে তার অসম্মত ছল । 
দেলজানের বাঁদ্ধমত্তার পাঁরচয়ও নাটকে প্রকাশিত । প্রধানতঃ তারই অবলম্বিত 
কৌশলে াবদেশন গুপ্ডচর স্বাদেক খাঁ মৃত্যুবরণ করেছে । দেলজানের কৃতজ্ঞতা 
বোধেরও অভাব ছিল না। 

রহমনকে ব্যথ- প্রেমে উন্মত্তবৎ আচরণ করতে দেখা গেছে । এমনাক সে 
দেলজানের শেষ সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হয়ে স্বহস্তে কবর খনন করে তার মধ্ো 
প্রবেশ করেছে। 

মহম্মদ শাকে আপাতভাবে রমণী ও বিলাস 'প্রয় রূপে উপস্থাপিত করা 
হলেও প্রকৃত পক্ষে বিলাসের মধ্যে থেকে তাকে কঠন সংঘমের শিক্ষা নিতে দেখা 


১৪৮ বাংলা সাহত্যের বিস্মাত অধ্যায় 


গেছে। ফুলজানংকে ব্যান্তত্বময়ী রূপে 'চান্রত করা হয়েছে । দীর্ঘ এক বৎসর 
না হওয়া পযন্ত সে পিতার নিদ্শিমত রাজকুমার মহম্মদের কাছে নিজের 
পাঁরচয় প্রকাশ করে নি। বাদশাহ খসরুশাকে অপত্যস্নেহে অন্ধ করে চাতিত 
করলেও তাঁকে কতর্ব্য পরায়ণ ও দ:রদ্যাম্ট সম্পন্ন রূপে দেখা গেছে । তবে 
[তানি বড় বোঁশ সাঁন্দস্ধ পরায়ণ । তাই নিজের প্রধান মন্ত্রীকেও বন্দী করতে 
তাঁর বাধোন, ওমরাহদেরও তান সন্দেহের চক্ষে দেখেছেন ৷ মহম্নদ যাঁদও তাঁর 
ণনদেশ লঙ্ঘন করে তাঁর 'বরাগ ভাজন হয়েছে, তথাপি বাদশাহ তাঁর কর্তব্য 
থেকে 'িছ্যুত হন ?ন পারস্যের ভাবী সম্রাট রূপে মহম্মদকেই 'নাঁদন্ট করেছেন । 

নাট্যকার সংলাপের ভাষাকে অনাবশ্যক ভাবে অলংকৃত করেন নি। তবে 
দেলজান ও রহমনের মৃত্যুর পর প্রেম রাজ্যে তাদের আঙ্গনাবদ্ধ রূপে 
উপস্থাঁপত করে এবং পরাদের দ্বারা গীত প্রেম গীতের সংযোজনায় নাট্যকার 
বাংলা নাটকের বৌশষ্ট্য 'মেল্টা"র প্রাত আনুগত্য দোঁখয়েছেন। বলাবাহুল্য 
ট্রাজোঁডকে এই ভাবে গতাঁন কীন্রম [উপায়ে মিলনান্ত করে নাট্যরশীতকে 
ক্ষুগ্র করেছেন । 


হাঁরদাস চট্টোপাধ্যায় রাঁচিত কিন্যাদায়” নাটকাঁটর প্রকাশকাল যাঁদও ১৩১০ 
বঙ্গাব্দ, 'িন্তু প্রকাশকালের অন্ততঃপক্ষে ১৭১৮ বংসর পৃবেই নাটকাঁট 
রাঁচিত হয়েছিল । নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার তাঁর নাটকাট রচনার উদ্দেশ্োর 
কথা ব্যন্ত করেছেন__ 

“ববাহে বরপক্ষীয়াদগের অর্থলাভেচ্ছা বলবতণ হওয়াতে ভদ্রুসমাজে ষে ক 
ধবষম আঘাত লাগতেছে তাহা তৎকালে যেরূপ অনুভূত হইয়াছিল প্রধানতঃ 
তাহারই প্রাত সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল এবং 
প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাও দেখাইবার ইচ্ছা হইয়াছল যে আমাদিগের সংস্কার চেষ্টা 
আঁধকাংশ স্থলে আকাণ্চংকর ও আন্তারকতা শূন্য” । 

নাটকে নাট্যকার স্বভাবতঃই দুটি পক্ষের স্বম্ট করেছেন--একপক্ষ পুত্রের 
বাহে পণ নেওয়ার পক্ষে অন্য পক্ষ এর 'বরুদ্ধে । নবীন, নবীনের 1পতা 
প্রভবীতরা বরপণ নেওয়ার পক্ষে, কিন্তু গোপাল, নৌকার ১ম ভদ্রলোক এরা সব 
পণ নেওয়ার বিপক্ষে । 

নবীন, নবীনের পিতা প্রভীতিরা বরপণের পক্ষে যান্ত দৌখয়েছে, 42171) 
1,৪৬-তে কন্যা ত 1পতার 'বষয়ের কোন ভাগই পায় না। এক বিবাহের সময় 
কন্যা যাহা কিছ আদায় কারল তাহাই তাহার চূড়ান্ত লাভ 1" (২য় অগ্ক) 

নবীন নিজের বিবাহেও আদায় করেছে নগদ হাজার এক টাকা এবং 
অন্যান্য দ্ুব্য সামগ্রী । পণ আদায়কারীদের অমানাবকতা দেখাতে নাট্যকার 
দেখিয়েছেন নবীনকে সভান্ছ করার পৃবেই তার পিতা নগদ টাকা ও অন্যান্য 
দান সামগ্রী যাচাই করে নিয়েছেন । শুধু তাই নয়, এরপরে আবার পাত্রের 
মায়ের ইচ্ছামত কয়েকাট রুপার দান সামগ্রী দেবার কথা বলেছেন । 'ববাহের 
পর নবীনের 1পতার সংশয় প্রকাশিত হয়েছে বিব।হে দেওয়া গোনার গয়নাগযীলর 


বাংলা সাহত্যের বিস্মত অধ্যায় ১৪৯ 


ওজন এবং যাথার্থ সম্পকে । নবশনের মামা মন্তব্য করেছে বরধান্লীরূপে একজন 
স্যাকরাকে সঙ্গে আনলেই বাদ্ধমত্তার পারচয় দেওয়া হত। কিন্তু এতসব সত্বেও 
নবীনকে শেষে দুঃখ করতে হয়েছে এই বলে-_ 

“আমরা পোড়ার মুখোরা যে বড় মানুষ কুটুম করবার আহনাদেই মোরোঁছ। 
তখন মনে কোল্লম বড় মানৃষের বাড়ী বে হোচ্ছে না জান ক সুখেই ভাস্‌বো ! 
বেশ হোয়েচে ! যেমন কর্ম তেমাঁন ফল !, নবীন *বশুর বাড়ী গেলে তার 
আপ্যায়ন হয় না, বি তাকে আপ্যায়ন করে, এমনাঁক তার খাওয়ার সময় শাশুড়ী 
বা আর কেউ উপাস্থিত থাকেনা । তার স্ত্রীটিও যেমন ন্যাকা তেমাঁন নিলজ্জ 
ভাবে অলস। 

গোপাল নবীনেরই বন্ধু । সে পণ নেওয়ার বিরুদ্ধে । তার বন্তব্য হল-__ 
“ববাহে বরের কর্তৃপক্ষীয়েরা ভ্রমেও একবার দোঁখবেন না যে যাহাকে গৃহে 
বধুট কাঁরয়া লইয়া যাইবে সে গৃহলক্ষমী, সংসারের স্বী হইবার উপয্যস্ত কি 
না। কেবল এক অর্থ তৃষ্ণাতেই সকলে আঁচ্ছর ।, গোপাল তার মাকে বলেছে, 
কুটুম্বর ধনে কে কোথায় মা বড় মানুষ হয়েচে? লোকে বে কোতে” যায় 
ক টাকা আনতে না বৌ আনতে 2) 

সত্য সত্যই গোপাল 'বনা পণে 'ীববাহ করেছে এবং নবীনের তুলনায় তার 
সাংসারিক জীবনকে সখী দোঁখয়ে নাট্যকার পণপ্রথার বিরোধতা করেছেন । 
নাটকে ঘটক চাঁরত্রাট খুব বাস্তব হয়েছে। পণপ্রথা ব্যতীত তৎকালীন দেশ 
সেবকদের ইংরোঁজতে বন্তৃতাদান, ইংরেজ বিরোঁধতায় কিছ? মানুষের মধ্যে 
যে বিপরণত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট হয়োছল নাট্যকার তারও পাঁরচয় 'দিয়েছেন। 
উদ্দেশ্য প্রকাঁটত হওয়ায় নাটকের শ্পগুণ ব্যাহত হয়েছে । 


বৈকুন্ঠনাথ বসুর “কৃষ্ণষ্টমী” নাট্যগীঁতিকাটির প্রকাশকাল ১৩১১ (2) এশট 
নানা পুরাণ ও মহাজন পদাবলী অবলম্বনে রাঁচত। নাট্যগ্ীতিকাটি 'মিনাভা 
থিয়েটারে আভনীত হয়োছল। 

বহুল পাঁরচিত বিষয় নাট্যগশীতিকাটিতে স্থান পেয়েছে । বিপন্ন বসুমতাকে 
উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণের ব্রজধামে অবতীর্ণ হওয়ার বিবরণই নাট্যগীতিকাঁটর মুখ্য 
বিষয় । 'কন্তু স্বীকার করতে হয় কি কাঁহনী নির্বাচনে, কি সংলাপ রচনায় 
কোন ক্ষেত্রেই নাট্যকার নৈপৃণ্যের স্বাক্ষর রাখতে পারেননি ৷ সত্যকথা বলতে 
ক, প্রহসন রচনায় লেখকের যে পারদার্শতা আলোচ্য নাট্যগর্ণীতকায় তা 
সম্পূর্ণরূপে অনুপাগ্ছিত। 


বল রাজার পাতালে গমন বা বামন-ভিক্ষা” নাটকাঁটর রচঁয়তা বেণীমাধব 
চট্টোপাধ্যায় । নাটকাঁট প্রকাশিত হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে । পণ্চদশ দৃশ্যে নাটকটি 
সমাপ্ত । নাটকে 'বামন-ভিক্ষা” নামাটই অধিক ব্যবহৃত । 

পয়োরতের অনুষ্ঠান করায় কৃষ্ণ আঁদতির প্রাত সন্তুষ্ট হয়ে কশ্যপকে 'পতা 
ও আঁদাতিকে মাতা বলে সম্বোধন করেন । শুধু তাই নয়, এদের সন্তান হবেন 
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বলেও অঙ্গীকার করেন । সেইমত বামন রূপে তান জন্ম নিয়েছেন আদতির 
গর্ভে । বামনর্পা উপেন্দ্রের সকল বিষয়ে কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা শিশুসুলভ 
হওয়ায় তা উপভোগ্য হয়েছে । উপেন্দ্রের আশীবাদে নৌকার পার্টান বৈকুন্ঠ- 
ধামে গেছে । বাঁলরাজ দান যজ্ঞের আয়োজন করলে বামন রূপা কৃষ্ণ বাঁলর 
কাছে উপস্থিত হয়ে ত্রিপাদ পাঁরামিত ভাঁম যাচঞা করেছেন । বাঁলরাজ তা দিতে 
স্বীকৃত হলে বামন বিশ্বরূপ গ্রহণ করে এক পদে ভূলোক, আর এক পদে স্বর্গ 
অধিকার করে তৃতীয় পদের স্থান যাচঞা করেছেন । বাঁল কৃষ্ণের বিরোধতা 
করার চেস্টা করে ব্যর্থ হয়েছে । প্রাতজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হওয়ায় কৃষ্ণ বাঁলর স্থান 
নিিষ্ট করেছেন নরকে । নাট্যকার কৃষ্ণকে ভন্ত বংসল রূপে উপস্থিত করেছেন । 
কৃষেের ভন্তের প্রাত আকর্ষণের পাঁরচয় প্রথম পাওয়া গেছে কশ্যপ ও আঁদাঁতর 
ক্ষেত্রে, বালকে আঘাত হেনেও তাঁকে কাতর হতে দেখা গেছে । শুধু তাই নয় 
সুতল নামক পবিত্র রমণীয় পুরীতে পত্বীসহ বলিকে রেখে স্বয়ং কৃষ্ণ এদের দ্বার 
রক্ষক রূপে অবস্থান করবেন বলে ঘোষণা করেছেন । 

নাটকট আদ্যন্ত হাঁরভান্তুর কথায় পূর্ণ । কশ্যপ আঁদাতিকে পরামর্শ 
দিয়েছেন, উপাসনা দ্বারা হরিকে সন্তুষ্ট করতে যত্ব কর । তান সূখ মোক্ষদাতা, 
জন্ম-মত্যু-ভয় ভ্রাতা ৷ তাঁর উপাসনা ব্যতীত শান্তিলাভের উপায়ন্তর নাই ।' 

বালরাজের বাসনা, গুর; বলে ভাঁন্ত পাশে কৃষ্ণকে আবদ্ধ করে নিজ বাসে 
নিয়ে যাবেন । বালিরাজার বরুদ্ধে যুদ্ধযান্রার প্রাক্কালে কাতকেয় বলেছেন £ 

দেহ সবে জয় ধান, শ্রীহার স্মারয়া । 
বল জয় চক্রধর হার । 
ভাতা শচীকে তাঁর সখীরা পরামশ* দিয়েছেন, এইখানে পূজার সব আয়োজন 
করে দি, তুমি সবভয় হারা হরির পূজা কর ।” ব্রহ্মা বলেছেন £ 
জপ অবিরাম হরিনাম, পৃরিবে হে মনস্কাম, 
গুণধাম হারিনামে রবে না দগাঁতি । 

দুটি ক্ষেত্রে লেখক বাস্তবতার পারচয় রেখেহেন-হিজড়েদের নবজাতক বামনের 
কারণে পাওনা আদায়ের জন্য কথাবাতাঁ ও গানে এবং বামনের উপনয়নে আঁর্থক 
কারণে কশ্যপের দেবতাদের নিমন্ত্রণ করার অক্ষমতা জ্ঞাপনে । কশ্যপের 
আচরণ অসচ্ছল পিতার আচরণের তুল্য হয়েছে__ 

'যজ্ঞোপবাত প্রদানের কথা কারও কাছে প্রকাশ করে কাজ নাই । এমন নয় 
যে দুটা পাঁচটীকে নিমন্ত্রণ করলেই কায” সম্পন্ন হবে। তবেই ভেবে দেখ, 
আমরা নিধন হয়ে ধনবানের যা অসাধ্য, তাতে কোন্‌ সাহসে হস্তক্ষেপ কার ? 


বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের 'গোরী-মিলন” নাটকাঁটর প্রকাশকাল ১৩১১ বঙ্গাব্দ । 
নাটকটি নারায়ণ চন্দ্র দাস ঘোষের 'খাঁদরপনর নাট্য-সম্প্রদায়ে আভনীত হয়েছে । 

সতীর দেহত্যাগে শবচাঁলত শিবকে শান্ত করতে সতীর দেহ কৃষ্ণ চক্রের 
সাহায্যে ছিন্ন 'ভন্ন করেছেন। ব্রহ্মা শিবকে সান্ত্বনা দিয়েছেন তাঁর পুনরায় 
সতী লাভ ঘটবে । শিব ধ্যানমগ্ন হয়েছেন, মদনের ওপর দাঁয়ত্ব ন্যস্ত হয়েছে 
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শিবের ধ্যান ভঙ্গের । শিবের ঘটকালতে শেষ পযন্ত শিবের সঙ্গে পার্বতীর 
বিবাহের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে নাটকের পাঁরসমাপ্তি ঘটেছে । 

নাটকটির সংলাপ রাঁচিত হয়েছে গদ্যে ও পদ্যে । শিবের শোকে নন্দী-ভ্গী 
এবং সতশর শোকে জয়া-বজয়ার কাতরতা বাস্তবানুগ | গঙ্গাকে নাটকে সতান 
রূপে উপাস্থত করা হয়েছে । গঙ্গার জয়া-বজয়াকে ভৎসনা, বিশেষত বিজয়ার 
সঙ্গে বিরোধাঁট উপভোগ্য হয়েছে । 

মদনের ওপর শিবের ধ্যান ভঙ্গের দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ায় রতি স্বভাবতঃই 
চিন্তিত হয়েছে এবং বলেছে মদনের যাত্রার পূর্বে সে চিতানলে দেহ বিসর্জন 
দেবে যাতে তার শব দেখে মদন গমন করতে পারে ৷ রাঁতির এই ইচ্ছা প্রকাশে 
কেবল তার আঁভমান কংবা পাঁতর সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় তার "চত্ত 
ব্যাকুলতাই প্রকাঁশত হয়ান, সেই সঙ্গে তৎকালীন প্রচলিত সংস্কারেরও 
প্রাতফলন লাক্ষত হয় এই বন্তব্যে। রাঁতির উীক্ততে তৎকালীন স্ত্রী জাতর 
মানাসকতার প্রা তফলন অন্যন্ও ঘটেছে__ 

স্নীলোকের তিনটন মান্র গাত। প্রথম গাত পিতা, দ্বিতীয় গাঁত পাতি, 
এবং তৃতীয় গাঁতি পন্ত্রাদ 1"*"স্বামীর তুল্য পরম দেবতা, পরম ধন, পরম গুরু, 
পরম স্বর্গ আর নাই 1? 


কন্যার বিবাহ 'নয়ে মেনকা ও 'গররাজের বিরোধাঁট স্বাভাঁবক | মেনকাকে 
গৃহস্থ বধূ রূপে চিত্রত করা হয়েছে । প্রাতবোশিনীদের প্রাতি তাঁর অনুরোধঃ 

তোমাদের বাড়ীর বৌ 'িঝগীলকে এনে কি ি কাজ করলে ভাল হয়, তা 
দেখে শুনে নিয়ে কর । আমার বাড়ীতে লোকের অভাব নাই বটে, কিন্তু কাজের 
লোক ক জন, তা তো তোমার জানতে বাঁক নাই মা।, 

মেনকা ও 'গাররাজ মধ্যাবন্ত বাঙ্গালী দম্পাতি। বাড়ীতে কোন বৃহৎ 
অনুজ্ঞান উপলক্ষে বাড়ীর কতাঁ-গন্নলীর মধ্যে যেমন নানা বষয়ে বিরোধ দেখা 
দেয়, তেমান পাবঅীর 'বিবাহকে কেন্দ্র করে বিরোধ দেখা দিয়েছে মেনকা ও 
1গাররাজের মধ্যে । 

মেনকা শিবের কাছে আভযোগ করেছেন__-আম স্ত্রীলোক, কোমর বেধে 
হাটবাজারে গিয়ে, যা যা চাই সব যোগাড় করে আনব, আর তুমি পুরুষ, তুমি 
তার কিছুই জান না, তুমি নাকে খাঁটি সের তেল দিয়ে বসে থাক গে, আর 
কতা গার কর গে । 

গাঁররাজ বিরোধকে আর বাড়াতে চানান যতই হোক বাড়ীতে আমান্তত 
অভ্যাতদের সামনে সেটাত আর ভাল দেখায় না । তাই তাঁর বন্তব্য-_-তোমাকে 
কোমর বেধে হাটে বাজারেও যেতে বাল 'িন, আর আম কিছুই করবো না তাও, 
বালান। লোকজনেরও অভাব নাই, যা চাই মুখের কথা খসালেই সব তারা 
এনে যোগাড় করে দেবে, এইমান্র আমার উদ্দেশ্য 1” 

মেনকা শিবকে বৃদ্ধ, গাঁজাখোর, শ্মশানবাসী, 'দিগন্বর ইত্যাঁদ বলে 
[গাররাজের কাছে আভিযোগ উত্থাপন করলে গাঁররাজ প্রাতাঁটি আঁভযোগের 
চমৎকার জবাব 'দয়েছেন। কৃষ্ণের আদেশে চক্রধারী এবং শিবের আদেশে 


১৫২ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


শৃলবীরের আবিভবি, উমা কর্তৃক নারদকে 1সংহবাঁহনীী মতি প্রদর্শন, মদনের 
সঙ্গে রাতর প্ুনার্মলন প্রসঙ্গে দৈববাণী ইত্যাঁদ অলোৌকক ঘটনাগুীল নাটকে 
সাশ্লাবষ্ট হয়েছে । 


বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'পিরাম্যান্ত বা রাধকার গোলোক-িলন' 
১৩১১ সনে প্রকাশিত। কলকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বেঙ্গল 
মোঁডক্যাল লাইব্রেরী দ্বারা প্রকাশিত । '“রাঁধকার গোলোক-মিলন” পৌরাণিক 
যাত্রা। এ”ট অভয়চরণ দাসের যান্রা-সম্প্রদায়ের দ্বারা আঁভনীত হয়োছল। 
নাটকের ষে প্রাণ দ্বন্দ, তা এটিতে অন:্পাঁস্থত। পৌরাণক কয়েকটি ঘটনাকে 
লেখক মোট আটাঁট দৃশ্যে উপস্থাঁপত করেছেন। অগ্কাঁবভাগ যেমন 
অনুপাঁস্থত, তেমাঁন সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে নান্দীমুখ কিংবা প্রন্তাবনাও 
এতে নেই । মূলতঃ সংলাপ এবং সঙ্গীত নির্ভর পালা এশট | 'দ্বাবিধ সংলাপ 
সংযোজত হয়েছে-__গদ্য ও পদ্য ৷ গদ্য সংলাপ বহ্‌ স্থানেই দশর্ঘ। বন্তৃতার 
ঢঙে উপস্থাঁপত। গদ্য সংলাপ কখনও সাধু ভাষায় কখনও বা চালত 
ছাঁদে রচিত। তবে তুলনা মৃলকভাবে চলাঁত ছাঁদ অপেক্ষা সাধূ গদ্যের 
প্রাতই বৌক আধক । সাধু গদ্য অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃতানুসারী হয়ে উঠেছে । 
কছ নিদর্শন নেওয়া যেতে পারে । 

মাত £ বিষ্ুপদ-রজো-ীবহাঁরণন ! শগু্কর-ীশববাঁপান ! লোক ভ্রয়- 
তাপ নাঁশীন! সুখ-মোক্ষ-প্রদায়ীন গঙ্গে! আপাঁন জীবের গাঁতমুন্ত 
বিধাঁয়নী !-""তরুণ-অরুণ-সদৃশ লোহত-বর্ণের দ্বাদশ দল-পদ্ম-কার্ণকায় 
শতকোটা সূর্য-প্রভাবানান্দত অনুপম দীপ্তময় মণ্ডল মধ্যে একটী অপূর্ব 
মনোমোহন জ্যোতিম়্ নীল-ম:তি নিরাতিশয় আনন্দে বদন মণ্ডল সংপ্রসম্ন, 
তাঁড়ংসম দী্তমান্‌ মকর-কুণ্ডল দ্বয় শ্রুতি গলে দোদুল্য মান, সুপ্রশস্ত 
ললাটে নক্ষত্রপুঞ্জবং অলকাবলণ সুশোভিত, খগ-চণ্চু গার্জত নাসকায় মনোহর 
তিলক, কণ্ঠে মনৃস্তাহার বনমালা, বক্ষে কৌস্তুভ, ভহগুপদ চিহ্ন এবং প্রীবংস- 
বরাঁজত, পৃচ্ঠে বদব্যৎ-প্রভ বস্ত্র এবং কটীতটে পতাম্বর ; চারু চতুজ্করে 
শঙুখ, গদা পদ্মধৃত, কোকনদ তুল্য চরণদ্বয়ে মাঁণ-মাঁণক্য-ঘাঁটত "দিব্য 
জ্যোতিমময় নূপুর, পদতলে ধৰজ বজ-অঙ্কুশ-চিহ্ন 1 ( পৃঃ ১১০) 

অপরপক্ষে চলিত রীতির 'নদর্শন হ'ল-_ 

শ্রীদাম রে! ঠিক্‌ বলেছিস: ভাই ! ছেলেবেলা না বুঝে আমরা যে 
তাঁকে এটো খাইয়োছ, ওরে হাঁরে বলে ডেকেছি, খেলার সময় তার কাঁধে 
উঠোছ, আরো কত অন্যায় করেছি, তার জন্যে আমারও মনের ভয়ের উদয় 
হচ্চে ! (পু ১১৭) 

পদ্য সংলাপের মধ্যে আছে গোরিশ ছন্দে রচিত অংশ, তাছাড়া পয়ার ও 
'ব্রপদীরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে । মোট '্রিশট সঙ্গত পালাটিতে সংযোজিত 
হয়েছে । সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হ'ল যস্তাক্ষরের বাহুল্য এবং অন্ত্যানপ্রাস 
নভ“রতা । 


বাংলা সাহত্যের বিস্মিত অধ্যায় ১৫৩ 


বেশ কয়েকটি চররিন্লের উপাস্থাত ঘটেছে । তবে উল্লেখযোগ্য হল যশোদার 
চরিন্রাট। বাৎসল্য রসের আধার করে এই চাঁরন্রাটকে চীন্রুত করা হয়েছে । 
শত প্রলোভন সত্তেও 'তাঁন বাংসল্য ভাবকে পাঁরত্যাগ করেন 'ন। শ্রী ষে 
সকল দেবতার মধ্যে শ্রেম্ত, পালাঁটতে তাই প্রাতপন্ন করা হয়েছে । নারদ, 
ব্রহ্মা, শিব সকলকেই হরি বন্দনায় রত দেখা গেছে । শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা তত্তুও 
ব্যাখ্যাত হয়েছে । সত্যকথা বলতে কি তত্তকথার আঁধক্য পালটির স্বাভাগবক 
গতিকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করেছে স্বীকার করতে হয়। নামাশ্রয় ভান্তভাব, 
বিশেষতঃ দাস্য, বাংসল্য ও মধুর রসের উপাসনার বৌঁচত্র্য ও বোঁশষ্ট্য 
পালাটিতে উপস্থাপিত । 


মতিলাল ঘোষ রচিত প্রভাস-মলন' নামক পৌরাণিক নাটকাঁটর 
প্রকাশকাল ১৯০৫ । নাটকটি অভয়চন্দ্র দাসের যাত্রায় আঁভননীত হয়েছিল । 
যান্রার জন্য রচিত বলে এই পণ্চাঙ্ক নাটকাঁট সঙ্গীত বহুল । মোট ৩৫ট গান 
নাটকাঁটতে সাল্নাবিষ্ট হয়েছে । 

সংলাপগ্যীল প্রায়ই দীর্ঘ এবং গুরু গম্ভীর ! কখনও কখনও বোচন্র্য 
সৃঁষ্টর জন্য আমন্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য সংলাপও সংযোজত হয়েছে গদ্য 
সংলাপের সঙ্গে । চরিন্র চন্রণ িংবা নাটকীয় দ্বন্দৰ সশম্ট--কোন ব্যাপারেই 
নাট্যকারের সাফল্য লাঁক্ষত হয় না। বৃন্দাবন ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ দবারকায় 
1সংহাসনে আঁধাঁন্ঠত হলে তাঁর দীবরহে বৃন্দাবনের কি করুণ অবস্থা হয়েছিল 
এবং শেষে 'ীবরহ-ব্যাকুল নন্দ, যশোদা, শ্রীরাধা, শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম 
প্রমুখাঁদর প্রভাসে উপাঁস্থত হয়ে শ্রীকের সঙ্গে মীলত হবার কাহনশ নাটকে 
বার্ণত হয়েছে । 

দবারকাধীশ শ্রীকষকে নিয়ে সুদাম ও শ্রীদামের কথোপকথনাঁট বেশ 
উপভোগ্য হয়েছে । তাছাড়া নারদ কর্তৃক উথ্থাঁপত 'বাঁভন্ন প্রশ্নের উত্তর 
দান প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র ও দ্বারাবতী এই তিনাঁট লীলাস্থলের 
তাৎপর্য বাখ্যা, চৌরাশি ক্লোশ পাঁরাীমত বৃন্দাবনের ব্যাখ্যা, বৃন্দাবন কুপ্র 
শবহারণী রাঁধকার প্রকৃত পাঁরচয় দান, লাঁলতা-বশাখা প্রভৃতি অম্ট সখার 
স্বরূপ বিশ্লেষণ, রাধা-কৃষ্ণের মিলনের তাত্বক ব্যাখ্যা, নন্দ-যশোদার, জাঁটলা- 
কুঁটিলার তাঁত্ুক পাঁরচয়, বস্বুহরণের ভাবার্থ, অজর্কনের সঙ্গে কৃষ্ণের গভনঁর 
সম্পকের কারণ বিশ্লেষণ তন্তু পাঠকের মনস্তু্টির কারণ হয়েছে । 


বর্ধমান জেলার খাঁড় গ্রামের আঁধবাসী ধনকৃষ্ণ সেন ( ১২৭১-১৩০৯ ) 
যেমন ছান্রাবস্থায় নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন, তেমন অলপবয়সেই তাঁর মহাপ্রয়াণ 
ঘটে। মাত্র ৩৮ বৎসরের জীবনে তান "কন্তু বেশ কয়েকটি নাটক রচনা 
করোছিলেন । তাঁর রাঁচিত নাটকগাুলর মধ্যে রয়েছে সতীমালাবতাঁ (১৩০৯ ), 
অনুধজের হাঁর সাধনা (১৩১১ ) হংসধবজের মহামীন্ত ( ১৩১৪), বিল্বমঙ্গল 
(১৩১৪), উমাতারা (১৩১৫) ইত্যাঁদ। ধনকৃষ্ণ সেন পৌরাণণক নাটক 
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রচনায় ব্রত ছিলেন । তাঁর রাঁচত এবং এ পযন্ত অনালোচিত আর একাঁট 
পৌরাণিক নাটক হল 'ানস-মলন” (১৯০৫ )। নাটকাঁট বলাবাহুল্য 
ধনকৃষ্ণের মৃত্যুর পর প্রকাঁশত। মানস-মলন ভ্রেলোক্য পানের যান্রায় 
আঁভনীত হয়োছল । 
নাটকাঁট দীঘ* এবং মোট দ্বাদশ দৃশ্যে সমাপ্ত। পাশ্চাত্য নাটকের 
অনুসরণে নাট্যকার আলোচা নাটকে অঙ্ক 'বভাগ করেন নি। যাত্রার 
আঁভনয়োপযোগদ করে রচনা করায় আলোচা নাটকে বহু সঙ্গীত সান্মীবষ্ট 
হয়েছে । সঙ্গীত রচনায় নাট্যকারের নৈপতণ্য প্রকাঁশত । কোনো কোনো 
সঙ্গীতে 'ব্রজবাল'র ব্যবহার লক্ষণীয় । যেমন £ 
আবাঁহ* তুীহ সাঁখ কাহে- দুঃখ ভেল, 
বধুয়া পারহার যাঁদ বা গেল, 
ব্রজেন্দ্র নন্দন, গোপী কি জীবন, 
রাই কো পরাণ পৃতলি, 
যাঁদ মারাঁব গো সাঁখ, কারে দিয়ে যাবি 
তুয়া ধন বনমালী । (পৃঃ ৮৪) 
কিংবা, 
সাঁখ ! হামসে অবলা তায় 
সুখের সাগর, বাঁঝ শুকায়ল, 
শিয়াসে পরাণ যায় ! (পৃঃ ৬৩) 
গৌরাঁশঙ্কর ভট্টাচার্য ধনকষ্ণ সেনের সঙ্গীতে অনুপ্রাস ব্যবহারের প্রাচুর্য লক্ষ্য 
করেছেন । কিন্তু শুধু অনুপ্রাসই নয়, যমক অলঙ্কার প্রয়োগেরও প্রাচ্য 
আলোচ্য নাটকে লক্ষণীয় এবং নাট্যকারের অলঙ্কার প্রয়োগে মুন্পীয়ানাও 
পরিস্ফুট। যেমন £ 
(ক) বলে তার 'ক করাঁব রে বল, সকল বলের সেই যে রে বল (পৃঃ ৫৩) 
(খ) কাল ভালবেসে রাধে তোর, কালে এই হলো । 
কাল ভেবে কোন্‌ কালে কার সুখে বা কাল কাটল । (পঃ ১৪) 
কিংবা, (গ) তবে হরি হার বল সই 
কাঁলন্দীর জলে, পাশ গো এখাঁন 
এ জালা কত বা সই 2 (পৃঃ ৭১৯) 
আলেচ্য নাটকের সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রেও নাট্যকারের অনুপ্রাস ব্যবহার 
লক্ষণীয় 
(ক) অঙ্গ যার ন্রিভঙ্গ বাঁকা, কি সঙ্গ প্রসঙ্গ বাঁকা, (পৃঃ ৬৫) 
(খ) ধর ধর ধর্‌ বনে 'গাঁরধর, হেমধরাধর ধরায় পড়লো 
হেমাঙ্গ হিমাঙ্গী, বিনে শ্যাম অঙ্গ, ছিল অন্তরঙ্গ, হল বৈরঙ্গ, 
(পৃঃ ৭৯) 
নাটকে নাট্যকার স্বগতোন্তর ব্যবহার করেছেন ! হাস্যরস সৃম্টিতেও নাট্যকার 
ব্থ' হন নি । কৃষের কৃপায় গুরু সান্দঈপাঁণর পর্ণকুটীর 'বিশালাকীতির 


বাংলা সাহত্যের বিস্মিত অধ্যায় ১৫৫ 


প্রাসাদে র্‌পান্তাঁরত হলে সান্দীপাঁণ ব্যাপারাটকে ভৌতিক বলেই মনে 
করেছেন । এমনাঁক শিষ্য শান্তশীলকে পর্যন্ত তান ভূত মনে করে অনুরোধ 
করেছেন “বাবা কৈলাসের ভূত, আমাকে মের না বাবা, আম গরাব ব্রাহ্মণ 
বাবা-দোহাই বাবা 1” (পৃঃ ৯৪) 
নিজের স্তরঁকেও সান্দীপাঁণ সন্দেহের চোখে দেখেছেন, বলেছেন £ “তোমাকে 
চিনতে পেরেছি, তুমি ভূতের মা, কৈলাসের ভূত শিবের ভূত নারুদে ভূত ! 
দোহাই ভূতের মা, আমাকে ছেড়ে দাও, আম আধখানা মরে গেচি গো !? 
(পৃঃ ১৫) 
নাটকে নাম মাহাজ্মের কথা গবস্তৃত পাঁরসরে স্থান পেয়েছে । স্বয়ং 
মহাদেবকে হার ভন্ত রূপে দেখা গেছে। নন্দী মহাদেবের নামাসীন্ত প্রসঙ্গে 
মন্তব্য করেছে-_ 
পণ্চানন অনুরন্ত সদা হরিনাম গানে ! 
চিরকাল হরিনাম বই, না শান আর নাম কিছ7, 
শঙ্করের মুখে ! 
যমকে বলতে শোনা গেছে হাঁরনামের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে 
হাঁরনামের যে এত মাহাত্ম্য, তা ত কখন জানি না! অসংখ্য পাপন চলে 


গেচে, অসংখ্য নরক পাপা শূন্য হয়ে পড়েছে 1! (প্‌ঃ &১) 
[কিংবা একাঁট সঙ্গীতেও নাম মাহাত্ম্য প্রচার করে বলা হয়েছে 
শমনের বল হয় রে দুর্বল, নামের বল স্মরণে তাঁরি। (পৃঃ &৩) 


মানস-মিলন নাটকের কেন্দ্রীয় চাঁরন্র কৃষের মাধ্যমে কর্মফলের কথা ঘোঁষত 
হয়েছে । ব্রজবাসীদের কৃষ্ণের বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হবার কারণ স্বরূপ কৃ 
তাদের কর্মফল ভোগের কথা বলেছেন ঃ 

“কমফল কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না; তারা যে আপনার দোষে আপাঁন 
কম্চ পাচ্ছে হায় 1, (পৃঃ ৫৫) 

পুনরায়, সে দোষ তাদের নয়, তাদের পূর্বকৃত কর্মের দোষ |, (পৃঃ ৫৬) 

মানস-মলন একে পৌরাণক নাটক, তদুপাঁর লেখকের উদ্দেশ্য যেহেতু 
কৃষ্ণ ভাঁন্ত প্রচার, তার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাটক অস্বাভাবিকতা দোষে 
দুষ্ট হয়েছে । যে সান্দীপাঁণ এবং তাঁর স্ব্রী তাঁদের একমাত্র পুত্রের অকাল 
মৃত্যুতে শোক গ্রস্ত ছিলেন, বা্ণত হয়েছে নাটকে যে কৃষ্ণের অনগ্রহে সেই মৃত 
পুত্রকে লাভ করেও তাঁরা আনান্দত হন নি। বরং সান্দীপাঁণ দুঃখিত 'চত্তে 
স্তীকে বলেছেন £ | 

'মুস্তা-মালার বানময়ে লৌহ ময় বন্ধন-শৃঙ্খল ক্য় করে বসলেম_ মাঁণ 
ফেলে 'দয়ে ফণী ধরলেম ! যেমন কর্ম তেমাঁন ফল, যেমন সাধনা তেমান 
সাঁম্ধ ! পত্র চেয়োছিলে, ধন চেয়োছলে, পোড়া কপালে তাই পেয়েছ ;+ 

(পৃঃ ৯৮) 
কৃষ-ীবচ্ছেদ কাতরা যশোদা নন্দের কাছে কৃষ্ণকে প্রার্থনা করে যে বন্তব্য 
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প্রকাশ করেছেন, মেঘনাদ বধ কাব্যের ১ম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুর পর শোকাতুরা 
চিন্রাঙ্গদার রাবণের প্রাত উীন্তর সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে। 

দাও এ কাঙ্গালনীর ধন, 

তোমারই করেতে তারে করোছি অর্পণ ! 

কারে দিয়ে এলে তারে, 

বল, বল, বল সত্য করে, 

কাঙ্গালনশর ধন আজ কাঁরয়া হরণ, 

কারে সুখী করে এলে কার বিভরণ 2 (পৃঃ ৭৩) 
নাটকে নাট্যকার মূলতঃ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের দজ্টান্তের অবতারণা 
করেছেন । নন্দ-যশোদার বাৎসল্য, ব্জের রাখালদের সখ্য, রাধিকার মধুর 
রসের আরাধনার বিবরণ নাটকে মুখ্য হয়ে উঠেছে । মূলতঃ ভাঁন্ত ভাবনার 
আ'ধক্যের ঈদকে দাষ্ট দেওয়ায় চণরন্র চিনত্রণে কিংবা কাঁহনী রচনায় তেমন 
দৃম্টি দেন নি নাট্যকার । তবু শিক্ষা গুরু সান্দীপাঁণ ও তাঁর স্ত্রীকে 
গুরুদাক্ষিণা দিতে কৃষ্ণের আন্তারিক প্রয়াসের বিবরণ নাটকে 'কাণিং বোঁচন্র্যের 
স্বাদ এনেছে । কৃষ্ণ বিরহে বন্দাবনের করুণ অবস্থার বিবরণই নাটকে দীর্ঘ 
স্থান আঁধকার করে আছে। নাট্যকার মাঝে মাঝে কৃষ্ণ, রাধা ও ব্রজধাম 
সম্পাকৃত তত্ব কথা ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছেন। '্রজলীলা সেই ললাময়ের 
শনত্যলীলা ! জাব হৃদয়ে যে লীলার অহাঁনশীশ অনুষ্ঠান হচ্চে, সেই লীলাই 
এখন লোক দষ্টর 'বষয়ভূত করে, বৃন্দাবনে তার অবতারণা ! বৃন্দাবন 
সত্য, রাধা-কৃষ্ণ সত্য, গোপ-গোপন সত্য,**-সেই সত্য সনাতনই এখন কৃষ্ণরূপে 
ধরাধামে অবতীর্ণ, এবং তাঁর গোলোক সেই নিত্যলীলার আদর্শ লয়েই এখন 

ন্দাবনে সেই প্রেমলীলার সমাবেশ ! বন্দাবন-লনলা কৃষ্ণ ভীন্তর পরাকান্ঠা : 

রাধিকা ভক্ত মধ্যে সবশ্রেষ্ঠা 1 (পৃঃ ৪৭) সংলাপ স্থানে স্থানে দীর্ঘ হলেও 
সংলাপ রচনায় নাট্যকারের কীতত্ব প্রশংসনীয় । গদ্য ও পদ্য উভয় বধ 
সংলাপেরই ব্যবহার লক্ষণীয় । গোঁরশ ছন্দের ব্যবহার করেছেন লেখক। 


রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের “অদূজ্ট” নাটকাঁট ১৩১২ সালে প্রকাঁশত। এট 
ন্যাশানাল থিয়েটারে আভনীত হয়োছিল। নাটকাঁট 47856 1,906, 
উপন্যাসের ভাবানুলম্বনে রাঁচত। পণ্চাঙ্ক 'বাঁশষ্ট এই নাটকের নায়কা হল 
রমা, নায়ক আইনজাবা নীলাম্বর | 

নশলাম্বর প্রথমে বিবাহ করবেনা বলে "স্থর করলেও পরবতট্কালে দাক্ষিণ- 
পাড়ার বড়বাবুর একমান্র কন্যা রমাকে 'ববাহ করে। 'কন্তু রমার দাম্পতা- 
জশবন সুখের হয় না। ধনণ ব্যান্তর একমান্ত্ কন্যা হয়ে এবং অপাঁরমেয় ভোগ 
বলাসতায় মানুষ হয়েও তাকে বিবাহিত জীবন চরম দুঃখে কাটাতে হয়। 
এর প্রত্যক্ষ কারণ হঁরিশবাবুর জ্যেম্ঠ ভ্বাতার স্ত্রী নীলাম্বরের মাসী । এই 
মাসীই মানুষ করোছল নীলাম্বরকে। মাসী কোনমতেই রমার সঙ্গে 
নীলাম্বরের 'ববাহকে মেনে নিতে পারেনি । তাই নীলাম্বরের সংসারে কত্রীঁ 
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হয়ে সে রমাকে নানাভাবে পীড়ন করতে থাকে, এমন কি দৌহক আঘাত 
করতেও বাধোন । িকম্তু রমার জীবনে দুঃখের পরোক্ষ কারণ তার স্বামী 
নীলাম্বর ৷ ব্যান্তিত্বহীন এই মানুষাঁট নিজের কাজেই সদা মত্ত থেকেছে, 
স্ত্রীর প্রাত কর্তব্য পালনে তাকে পরা্মুখ দেখা গেছে । সাত্য কথা বলতে 
[ক নাটকাঁট যে ভ্রাজোঁড হয়েছে তারও প্রত্যক্ষ কারণ মাসী হলেও পরোক্ষ কারণ 
নীলাম্বরের নীঁক্কয়তা ৷ তারই প্রশ্রয়ে মাসণ ক্রমান্বয়ে রমার প্রাতি অত্যাচারের 
মানা দনাঁদন বৃদ্ধি করেছে । 


তবু রমা নীরবে মাসীর অত্যাচার সহা করে দিন কাটাঁচ্ছল । কিন্তু হাঁরশ- 
বাবুর বিধবা কন্যা ভাঁবনীর প্রাতি নীলাম্বরকে আসন্ত মনে করে দাক্ষণপাড়ার 
বড়বাবুর প্রথম পক্ষের সম্বন্ধীয় পুত্র বনওয়ারীলালের প্ররোচনায় রমা 
গৃহত্যাঁগনী হয় । অবশ্য পাপ পঞ্চে িমাজ্জত হবার পূরেই সে বনওয়ারী- 
লালের সংসর্গ ত্যাগ করে । কাশীধামের উদ্দেশে খানা করে পাঁথমধ্যে ট্রেন 
দূর্ঘটনার সম্মুখীন হয় । ভ্রমবশতঃ তার মৃত্যু হয়েছে এই সংবাদ রটে যায় । 
নশলাম্বর ভাবনীর কাঁনম্ঠা ভাগনী কামনীকে বিবাহ করে। প্রকারান্তরে 
নীলাম্বরের সংসারের কন্রী হয় ভাঁবনী । সমাজে রমা কুলত্যাঁগনী ঘৃণ্য 
রমণী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে কাশীধামে বাস করতে থাকে । শেষ প্ন্ত 
অদৃন্টের পারহাসে পাঁরচাঁরকা রূপে সে ফিরে আসে নীলাম্বরের বাড়ী । তার 
ানজের পাত্র কালী এবং কন্যা মন্দার পাঁরচযরি ভার ন্যন্ত হয় তার ওপর । 
কালী অসুখে মারা যায় । রমা পূুত্রশোকে অধীর হয়ে উন্মাদ হয়ে যায়। 
শেষ পযন্ত তার চেতনা 'ফরলেও অন্পাঁদনের ব্যবধানে তার মৃত্যু হয় ৷ অবশ্য 
তার পূর্বে তার প্রকৃত পারচয় জানাজাঁন হয়ে যায়, স্বামী নীলাম্বর সম্পকে 
তার যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তার অপনোদন ঘটে । অপর দকে নীলাম্বরও 
রমার চাঁরান্রক সততা সম্পকে নিশ্চিত হয় । 


এইভাবে অদৃন্টের পারহাসে নীলাম্বরের সুখের সংসার কি পাঁরমাণে 
চরম বিপষয়ের সম্মুখীন হয়োছিল তারই কাহিনী নিয়ে নাটকটি গড়ে উঠেছে । 
কাঁহনীর পরিপ্রেক্ষিতে নাটকাঁটর নামকরণ যথার্থ হয়েছে । নাট্যকার নাটকের 
কাঁহনন পাঁরকজ্পনায় মুন্পীয়ানার পাঁরচয় দিয়েছেন । 1বশেষতঃ ভাবনী ও 
নীলান্বরকে নিয়ে রমার মধ্যে যে সংশয়ের বীজ উপ্ত হয়োছল, অত্যন্ত কৌশলে 
নাট্যকার ভাবনী ও নীলাম্বর জনিত সেই ঘটনাকে রমার গ্‌হত্যাগের কারণে 
পর্যবাঁসত করেছেন । রমা চীঁরন্রাটকে নাট্যকার সর্বংসহা করে তুলেছেন । 
চরম অপমান ও 'নযাতিন সত্তেও তাকে নীরবে সবাঁকছ সহ্য করতে দেখা 
গেছে । আর এই সহনশশলতাই তার ট্রাজোঁডকে ত্বরান্বিত করেছে । পারবে 
সে যাঁদ অন্ততঃ একট] প্রাতবাদে সোচ্চার হত, তবে অনেক অবাঞ্চিত দঃখভোগ 
এড়ানো যেত। 

নীলাম্বর শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত উকল, 'কন্তু স্বামী হিসাবে স্ত্রীর প্রত 
কর্তব্য পালনে তাকে বার্থ দেখা গেছে । সাংসারক ব্যাপারে তার নীরবতাই 
মাসীকে রমার প্রীত চরম অত্যাচারী হবার সুযোগ করে দিয়েছিল । মাসা 


১৫৮ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


চাঁরন্রাটকে লেখক দজলি রূপে উপস্থাঁপত করেছেন । তার কর্তৃত্বের স্বপক্ষে 
একমাত্র যান্ত ছিল নীলাম্বরকে মানুষ করা । তার কাছে নীলাম্বরের বাড়ীর 
ঝ-চাকর কিংবা রমার মধ্যে যেন কোন পার্থক্য ছিল না। তার অত্যাচারে 
সকলকেই আতচ্ঠ দেখা গেছে। 

ভিলেন চাঁরত্র রূপে চিহুত হয়েছে বনওয়ারীলাল । সে কামুক, লম্পট । 
অদ্বৈতের কন্যাকে নিয়ে সে অপহরণ করোছল, হত্যা করোছিল অদ্বৈতকে । 
অথচ তার কৃতকর্মের জন্য দীঘ্াদন ফলভোগ করতে হয়েছে হারশবাবুর পুত্র 
বেচারী কমলকে । কৌশলে সে রমাকে গৃহত্যাগী করেছিল, বাড়ীর 'ঝি'র প্রাত 
আসন্ত হতেও তার বাধোন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়েছে। শুধু 
তাই নয়, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে । ৩।কে ফাঁসীতে লটকানো হয়েছে । 
ঠাকুরদাদা চাঁরন্রাটকে বাতিকগ্রন্ত এবং সাঁন্দস্ধ পরায়ণ করে দেখানো হয়েছে । 
তার আচরণ হাস্যরসের উদ্রেক করেছে । তবে রমার নিজের গৃহে পাঁরিচারিকা 
রূপে 'িযতুস্ত হওয়া সত্বেও যে তার স্বামী এবং অন্যান্যরা কেউ তাকে চিনতে 
পারোনি, এতে কিছুটা যেন বাস্তবতার সশমাকে আতিক্রম করা হয়েছে স্বীকার 
করতে হয়। সংলাপ রচনাতে 'লেখক নৈপঃণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন । 

সবশেষে নাটকটিতে উল্লিখিত দুটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। এর 
একাঁট হল আগেকার 'দনে ইংরেজদের সঙ্গে এখনকার মানুষ কিভাবে কথা 
বলত, বস্তব্য বিষয়কে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অসম্পূর্ণ ইংরোৌজতে বুঝিয়ে দিত তার 
কৌতৃূহলোদ্দীপক পাঁরচয় দান। কল্যাণপুরের সাব ইনস্পেকটর যখন 
বনোয়ারীলালের সন্ধান করেছেন, তখন তাকে বনোয়ারীলাল সম্পকে এইভাবে 
হাদস দিয়েছেন সেখানে উপাঁস্থত জনৈক ব্যান্ত। 

ব২০/ 38172000195 17061155 0171)910110655), 211 ৫9% €০9 ৫9, 511. 
০ 99618 ৮1179) 7106 62106 1005 1709 9211116 1011)176- 01 
001051110 17016 10056 09112111005 1107. 111)15 17001)10191169 15 & 
19217116179 170101011991109 210 16 [6০ 11116 00116, ৮00, ৮411] ৫16 
[017 05, 11167161016 ৬০ 1111665 1১011061115160101 2110 218 11] 
1196" (পৃঃ ১৪০ )। 

দিবতীয় বিষয়াট হ'ল নিবচিনে প্রাতদ্বন্দীদের ভোটদাতাদের প্রলুব্ধ 
করার বিষয়টি । 'মিউীনাঁসপ্যালাঁটর 'নবচিনে প্রীতিদ্বন্দবী বনওয়ারীলালের 
তাঁবুর গায়ে ভোটদাতাদের আকৃষ্ট করে নানা কিছু লেখা ছিল । বনওয়ারী- 
বাবুর তাঁবুতে লেখা 'ছিল “রায় বাহাদুরের জয় জয়কার» “দেশের মঙ্গল 
চাও তো রায় বাহাদরকে ভোট দাও» “আসন, গয়ার তামাক তাওয়ার কলজ্েয় 
টানুন, “বরফ দেওয়া গোলাপী সরবত এই তাঁবুতে» “একটি ভোট 'বাঁনময়ে 
মটন অথাৎ মেষ মাংসের চপ্‌, কাটলেট; কার, পোলাও? “ভবে দেখুন কি 
সুবর্ণ সুযোগ” ইত্যাঁদ। 

ভোটদাতাদের যেন তেন প্রকারেণ প্রলুব্ধ করে নিবচিন বৈতরণী উত্তীর্ণ 
হওয়ার ট্রাঁডশন এদেশে দীর্ঘাদন ধরে চলে আসছে এ তারই প্রাতফলন । 


বাংলা সাঁহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১৫৯ 


ণনত্যবোধ 'বদ্যারত্ু প্রণীত “প্রেমের পাথার” নাটকাঁটর প্রকাশকাল ১৩১৪ ( ২য় 
সপ্ডকরণ)। নাটকাঁট ক্লাসক িয়েটারে আভনীত হয়োছল । মোট 'তনাঁট অঙ্কে 
নাটকাঁট সমাপ্ত । লারস্থানের নবাব শা-আলম নাটকটির প্রধান চরিত্র। 
শা-আলম গছলেন দানবীর । প্রার্থি কখনও তাঁর কাছ থেকে বমুখ হয়ে ফিরত 
না। একদা এক ফাঁকর এই দানশীলতার সুযোগ গনয়ে শা-আলমের রাজ্যের 
আঁধকারা হয়ে বসে । শা-আলম তাঁর পতী মহাতাব এবং দুই পত্র মওলা ও 
মহবুবকে 'নয়ে পথে এসে নামেন । নানা প্রাতকৃূলতার পর শা-আলম পারস্যের 
গসংহাসনে যেমন আধাম্ঠত হন, তেমনি লাভ করেন তাঁর নিজের রাজ্যও । যে 
কর শা-আলমের রাজ্য গ্রহণ করেছিল, সেই স্বতঃপ্রণোঁদত হয়ে লরস্থানের 
নবাবকে তাঁর রাজ্য প্রত্যপণ করে পুনরায় ধম্পথে 'নজেকে উৎসর্গ করার 
বাসনা প্রকাশ করে । 

শা-আলমের পরোপাঁচকীষাঁ, মহানুভবতা তাঁকে দেবতার পযাঁয়ে উন্নীত 
করেছে । মহাতাবকেও সুযোগ্য নবাবের উপযমন্ত পত্বী রূপে দেখা গেছে। 

গীতনাট্য বলে বেশ কিছ: সঙ্গীত নাটকটিতে সংযোজিত হয়েছে । 

পারস্য রাজ্যের িসংহাসনে শা-আলমকে আঁধান্ঠত করার পরে তাঁর 
যোগ্যতার যে পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে তা একই সঙ্গে নাটকীয় এবং চমকপ্রদ । 
মাঝে মাঝে নাট্যকার কিছ হাস্যরস সন্টর চমৎকার প্রয়াস করেছেন । যেমন ১ম 
নাগাঁরক চুর বন্ধের জন্য ওমরাহদের চালাকির ব্যাখ্যা করে বলেছে যেহেতু 
রান্রেই চুর বোঁশ হয় তাই দরবারের লোকেরা 'দনের বেলা সকলকে ঘুমুতে 
এবং রান্রে সকলকে জেগে থাকতে হুকুম দিয়েছে ৷ নাগ্ারক উত্তরে বলেছে সকলে 
ধদনের বেলায় ঘুমোয় জেনে চোরেরা যাঁদ 'দনে চুর করে তাহলে ক হবে ? 
উত্তরে ১ম নাগাঁরক জানয়েছে-_ “চোর ত আর বাপু তোমার মতন পাঁণ্ডিত নয়, 
চোরেরা জানে রাত্তিরেই ছুরি কত্তে হয় ।” 

১ম নাগাঁরক বদ্ধ চচরি যে ইতিহাস শুনয়েছে তাও বেশ কৌতূহলো- 
দীপক । 

'আগে মন-মাটীকে বেশ করে খোঁড়ো, তারপর ভালভাল কেতাবের বাঁজ 
পোঁত, তবে না আমাদের মতন আকেল পাবে ।” (পৃঃ ৭৩ ) 

নাটকের নানা স্থানেই বেশ ভাল ভাল ছু উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে । যেমন 
_ প্রেমময়ের প্রেমের সংসারে, সকলে যেন, শা-আলমের মতন প্রেমের 'জানস 
সও্দা করে। বুঝে চলতে পাল্লে, সকলের কাছেই সংসার মরুভাম নয়, এ 
শান্তময় প্রেমের পাথার |, 


শ্রীমতী অনুকূলা বালা দেবা প্রণীত বীণাপাঁণি নাটকাটর প্রকাশকাল ১৩২৬। 
তবে নাটক প্রকাশের অন্ততঃপক্ষে ১৫।১৬ বংসর পৃবেই রচিত হয়োছল । 

নাটকাঁটর একেবারে প্রথমেই বাঁঙ্কমচন্দ্ের “বন্দেমাতরমে”র অনুসরণে দীর্ঘ 
ভারত বন্দনা সংযোজত হয়েছে । 


১৬০ বাংলা সাহত্যেরবস্মত অধ্যায় 


জয় জ্যোত্ময়ী ভারতলক্ষমী জগং-জনমোহিনী 
নীল সিন্ধু জলে নীলপদ্ম রাঁপনী 
সুনিল প্রভাকর উজল-রাঁশ্ম মালিনী, 
নীল নভঃতলে ফল্ল শীশকর-সুহাঁসনী । 
নাটকাঁট পণ্টা্ক 'বাঁশম্ট। মাহলা রাঁচত নাটকে শুধু যে মাহলা চারন্রের 
নামানৃসারে নাটকের নামকরণ লক্ষণীয় তাই নয়, মাহলা চারগযীলকেও লোঁখকা 
আদর্শ পরায়ণা, সতী সাধবীর্‌পে চিন্তিত করেছেন। মূলতঃ সীতা, সাবন্রী, 
দময়ন্তীর আদর্শই এইসব চাঁরঘে মূর্ত হয়েছে । নাটকটির নায়কা লক্ষীপঃরের 
রাজকন্যয বাঁণাপাঁণ । এই গনি বটেই, তাছাড়া প্রসাদ কুমারের পত়ী 
উষাবতী, গঙ্গাধরের পত্রী অপণা এদের মধ্যেও লোঁখকা আদর্শ পরায়ণাতাকেই 
উজ্জব্ল করে তুলেছেন । বিপথগামী একাঁধক পুরুষ চাঁরন্র নারীদের প্রভাবে 
পুনরায় স্বাভাবক জীবনে শফরে এসেছে । এদের মধ্যে রয়েছে শ্রেষ্ঠী প্রসাদ 
কুমার, কাপাঁলিক গঙ্গাধর স্বামী, দস্দ্যপাতি রঘুপাঁত। নাটকাঁট কান্পাঁনক 
কাঁহনী অবলম্বনে রাঁচত। সংলাপ, নাটকীয় দ্বন্দ অথবা চাঁরন্র চিত্রণে লোখকা 
নৈপৃণ্যের স্বাক্ষর রাখতে পারেনান | সংলাপ মাঝে মাঝে শুধু অকারণে দীঘই 
হয়ান, কখনও সাধ আবার কখনও তা চালতে রটিত হয়েছে । চতুর্থ ও পঞ্চম 
অঙ্কে মাঝে মাঝে আবার পদ্যে রচিত সংলাপ সংযোঁজত হয়েছে । নাটকে 
সঙ্গীতের আধক্য চোখে পড়ার মত । মোট ষোলাট সঙ্গীত সংযোজত হয়েছে । 
তন্মধ্যে দুইটি হৃদয়ে একাঁট আসন? এবং “সুখে থেকো আর সুখী করো সবে 
এই গান দুশট রবান্দ্রনাথের রচনা থেকে নেওয়া । 
নাটকে সমসামায়ক কালের নানা সামাঁজক প্রথা উীল্লাখত হয়েছে । যেমন 
বাল্যাববাহ, বধবরণ সংকান্ত নানা লোকাচার ইতাঁদ স্থান পাওয়ায় নাটকটির 
অন্যাবধ গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে । 
লোখিকা নাটকের একাঁট ক্ষেত্রে অলৌকিকত্বের আশ্রয় নিয়েছেন । *বশরালয়ে 
পদাপণের সঙ্গে সঙ্গে কাপালক গঙ্গাধর স্বামী নাক্ষপ্ত বিষান্ত তারে রাজকুমার 
কুশল সিংহের মৃত্যু হলে বেহুলার অনুসরণে বীণাপাঁণ মৃত স্বামীর দেহ 
সাতাঁদন ব্যাপী অনাহারে অনিদ্রায় ক্রোড়ে ধারণ করে দেবীর কাছ থেকে সতীত্বের 
কারণে মৃতসঞ্জীবনী ওষধ লাভ করে তাই সেবন কাঁরয়ে কুশল 'সংহকে বাঁচিয়ে 
তুলেছে। 
লোঁখকার শাম্ব্জ্ঞানের পারচয়ও নাটকটিতে পাওয়া যায়। বেশ কিছ; প্রবাদ 
বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ সংলাপে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে । যেমন মন্দের সাধন 
ঘকম্বা রর রর (পঙওঃ ২০), ধর্মপতুত্র যুধান্তর (পৃঃ ৩২), ঘরের শু 
[বিভীষণ (৩৫), হরিষে বিষাদ (৮৭), বিনা মেঘে বজ্রপাত (৮৯), কোথায় 
রাম রাজা রা রর কোথায় বনবাস (১০৫ )। 


তৃতীক্স অধ্যাক়্ 


মনীষী রামেন্দ্র সুন্দর 'ন্রবেদী তাঁর 'চাঁরত-কথা" গ্রন্থের অন্তগণত “বাঁঙকমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়" শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করে বলেছেন, বাঁঙকমবাবুর পূর্বেও অনেকে 
বাঙলা নবেল 'লাখয়াছলেন ; তাহাতে ণকসের যেন অভাব ছিল । ইংরাজী- 
নবীশ অনেক লেখক ইংরাজী নবেলের অনুকরণে বাঙলা নবেল 'লাখয়াছলেন ; 
ণকন্তু ?ক একটা অভাবের জন্য সেগুল বাঙলা সাহিত্যে লাগে নাই । বাঁঙকমচন্দ্র 
নবেল লীখলেন, আর একাঁদনেই বাঙলায় সাহত্যের একটা নূতন শাখার সৃষ্টি 
হইল ।, 

বস্তুতঃ প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস রচাঁয়তা গহসাবে বাঁঙ্কমের কাতিত্ব 
যেমন সরবজন স্বীকৃত সত্য, তেমনই সত্য প্রাক বাঁঙ্কম ও বাঁঙকম সমসামায়ক 
কালে অধিকাংশ উপন্যাস রচায়তারই সাহত্যের এই আধুনক মাধ্যমাঁটর সার্থক 
ব্যবহারে নিদার্ণ ব্যর্থতা । প্রাক্‌ বঙ্কিম পর্বে ত বটেই, এমনাক বাঙওকমের 
সমসামাঁয়ক কালেও যাঁরা বাঁঙ্কমের সাফল্যে আকৃম্ট হয়ে উপন্যাস রচনায় ব্রতী 
হয়ৌছলেন, তাঁরা অ'ধকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্যে উপনীত হতে বর্থ হয়েছেন । কারণ 
এদের আঁধকাংশেরই উপন্যাস সম্পকে কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না, ছিল না 
উপযনক্ত প্রতিভা । কেউবা উপন্যাসকে শনজেদের 'বশেষ ধর্ম শবশ্বাস 
প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন । কেউবা এন্দ্রজালক 
শক্রয়ার প্রাধান্য সম্বালত গতানুগীতক কাহনীকে উপস্থাঁপত করেছেন ॥ 
উপন্যাসের অবলান্বত গবষয় বলতে আ'দরসাত্মক রোমান্টিক ধিংবা নীত- 
মূলক কাহিনীর একাধপত্য । তবে একটা বোশষ্ট্য উপন্যাস রচাঁয়তাদের ক্ষেত্রে 
লক্ষণীয়_ দেবদেবীর প্রসঙ্গকে এরা সযত্বে পরিহার করে মানুষকে এদের 
কাহিনীতে স্থান দিয়েছেন। এইসব মানুষদের 'সংহ ভাগ আধকার করেছে 
অবশ্য 'বাভন্ন রাজকুমার, রাজকুমারী, মন্তীপত্র প্রমুখেরা । আর আধকাংশ 
উপন্যাসেই লেখকেরা দেখাতে চেয়েছেন নায়ক-নাঁয়কার প্রেম । এত দ্রুততায় 
সেই প্রেমের সম্পক্ণ স্থাঁপত হয়েছে এবং নায়ক নায়কা পরস্পর পরম্পরের 
সঙ্গে সম্যক রূপে পাঁরাচত হবার পূবেই মিলনের জন্য যে তীর বাসনা প্রকাশ 
করেছেন তাতে এইসব লেখকদের আ'ধভোৌতিক কার্যকারণে আস্থাশীলতা 
অন্বীকৃত হয়েছে । রুপকথায় যেমন রচাঁয়তাদের আঁভজ্ঞতার কার্যকারণ সম্বন্ধ 
শাথলভাবে প্রকাঁশিত, তেমনি আলোচতব্য উপন্যাসগ্ীলতেও সেই শোঁথল্য 
প্রকাঁশত । ফলে এগুলির আঁধকাংশই রূপকথা ধমা রচনায় পর্যবাঁসত। 
বেশ কয়েকাঁট উপন্যাসের নায়ক-নায়কার আচরণে এমনই সাদৃশ্য, যে তারা 
ব্যান্তস্বাতন্ত্রয পারহার করে যেন শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রাতানাধস্থ 
করেছে। গাহস্থ্য জীবন "চত্রের দিকে লেখকেরা তেমন দৃকপাত করেন ন। 
কোনক্রমে নায়ক-নাঁয়কার মিলনের স্বপ্নকে ফলবতী করাতেই তাঁরা তাঁদের 
কর্তব্যকে নিঃশোঁষিত করে যেন মযন্তর আনন্দ লাভ করতে চেয়েছেন । 


অবশ্য এর ষে ব্যাতিক্রম ঘটোন তা নয়। তবে অবশ্যই সে সব উল্লেখযোগ্য 
বা, সা, শব, অ.---১৬ 


১৬২ বাংলা: বিস্মৃত অধ্যায় 


উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্তই আঙ্গুলে গোনার মত। এমনাক কেউ কেউ ত 
কাঁহনীকে আনুপাঁবক গদ্যে বর্ণনা না করে পদ্যেরও আশ্রয় নিয়েছেন । 
এক্ষেত্রে দীর্ঘাদনের প্রচাঁলত মাধ্যমাটকে একেবারে ত্যাগ করতে লেখকেরা 
অনেক ক্ষেত্রেই যে দ্বধান্বত ছিলেন তার পাঁরচয় মেলে । আবার নৃতিনত্ব 
স:ন্টির মানীসকতাও এক্ষেত্রে সাক্কয় হয়ে থাকবে । তবু বাংলা উপন্যাসের 
ধারাটকে বোঝার জন্য এইসব আঁকাণ্চংকর আখ্যান এবং উপন্যাস্গ্গীল 
আলোচনারও প্রয়োজন অনস্বীকার্য । আমরা এইসব অবহেলিত বস্মৃত অথচ 
বতমানে দুষ্প্রাপ্য উপন্যাস্গুলির মধ্যে লেখকদের যে পষবেক্ষণ শান্ত, 
পাঁরনৌশত গাহ্্থ্য জীবন চনত তথা সমাজজীবন, ঘটনা পরম্পরার যেট:কু 
পাঁরচয় লাভ করোছি সেই সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করোছ । বতমান 
অধ্যায়ে অপেক্ষাকৃত অবাচীন কালে রাঁচিত উপন্যাস ছাড়া কুড়াটর মত শপ 
শতাব্দীকালের প্রাচীন উপন্যাসের আলোচনাই স্থান পেয়েছে, যেগ।ল 
এপষন্তি প্রায় অনালোচিত থেকে গেছে । তাছাড়া কয়েকাট গল্প গ্রন্থও 
আলোচনার অন্তভূর্ত হয়েছে । 


কেদারনাথ দত্ত প্রণত “নালনীকান্ত? উপন্যাসাঁটর প্রকাশকাল ১২৬৬ । লেখক 
উপন্যাসাঁটর উৎপাঁত্ত দকংবা রচনারীতি সম্পর্কে “আভাষে' যে বিস্তাঁরত 
আলোচনা করেছেন, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবক যে লেখকের নিজের উপন্য।ন 
রচনার ব্যাপারে যেমন পূর্ণ আস্থা ছিল, তেমান 'নাঁলনীকান্তে'র রসোত্তীণ তা 
বিষয়েও তাঁর কোন সন্দেহের অবকাশ ছল না । 'কন্তু দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার 
করতে হয় যে লেখক আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যথ হয়েছেন। আঁতারপ্ 
প্রেমাসীন্ত মানুষকে কিভাবে অমানুষ করে তোলে, বিচার বাঁদ্ধ কতব্য হান 
করে মানুষকে অধঃপতনের অতল গে নিমাজ্জত করে, সেই বিষয়ে 
পাঠককে প্রকারান্তরে সাবধান করার উদ্দেশ্যেই যেন উপন্যাসাঁট রাচত। ফলে 
লেখকের উদ্দেশ্যই শেষ পযন্ত প্রকটরূপে আত্মপ্রকাশ করে নালনীবান্ত'কে 
ব্যথ করে 'দয়েছে। লেখক উপন্যাসাঁটকে কিরুণ রসাশত উপাখান' বলে 
অভাহিত করলেও পাঠকচিত্ত করুণ রসে দ্রবীভূত ৩ হয়ই না, বরং 
নালিনীকান্তের পাঁরণাঁততে খুশী হয়, এর নিলজ্জ আচরণের পারসম্যাপ্ততে 
পাঠক হাঁফ ছেড়ে বাঁচে | শবন্দুমান্ন সহানুভূতি এদের জন্য ডীদ্রন্ত হয় না। 
আর এইখানেই লেখকের ব্যথতা । 

লেখক উপন্যাসট রচনার সূত্রের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেছেন, “এই পুস্তকের 
উৎপাঁত্তর কারণ বড় চমৎকার । ১২৬৩ সালে আঁম ভারতবর্ষের এক দিস্তীণ- 
ইতিহাস রচনারম্ভ কার এবং এ মহৎ দদুচ্কর ব্যাপারে করৎকাল নয্ত থাঁব, 
তনধ্যে আমি একদা ফরাসী হইতে ইংরাজীতে অন্বাঁদিত 'ফলাজাফর ও 
আকত্রেশেশ 02101195071197 210 4/৯০(15359৪) নামক দবাবধ উপাখ্যান 
সঞ্ঘণটত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগস্থ প্রসধ চিত্রকর কর্মীনীলয়স স্কটের (0০106- 
11085 3০178) মনোরম্য উপাখ্যান পাঁড়তো ছলাম, পাঁড়তে পাঁডতে আমার মন 


বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১৬৩ 


এর্‌প অলৌকিক রূপে উৎসাহিত হইল, যে আম তৎক্ষণে এই উপাখ্যান 
রচনারম্ভ কাঁরলাম 1; 

উপন্যাসের কাঁহনীটির প্রেক্ষাপট সুদূর কাশ্মীর । কাশ্মীরে চন্দ্রভীম 
নামক রাজার পত্র নীলনীকান্ত। নালনীকান্তের ববাহ হয় ভৃপাল রাজের 
কন্যার সঙ্গে । ববাহত নাঁলনীকান্ত কাশ্মীরের এক উপবনে ভ্রমণকালে 
সুলোচনা নাম্নী এক রমণীর দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে কুরঙ্গিনী নাম্নী এক 
বারবিলা?সনীর অট্রালকায় উপনীত হয়। কৃরীঙ্গনীর প্রেমে আসন্ত হয়ে 
নালনীকাণ্ত স্ব কিছুই বিস্মৃত হল-বিস্মৃত হল তার পদগৌরব,কর্তবাবোধ, 
স্নী, পিতা-মাতার কথা, 1বস্মৃত হ'ল লাজ-লজ্জার কথা । সুলোচনার পরামশে 
ধুরানীর গৃহে আমান্মত হল চিত্ররথ নামক গন্ধবের কন্যাগণ__কাদম্বিনী 
স:বধনী, পাঁদ্মনীরা । এদের সকলের সঙ্গে নাঁলনীকাণ্ত মদ্যপান করল, 
প্রেমক্রীড়ায় মত্ত হল । শেষে তার মধ্যে দেখা দিল অনুশোচনা, বোধ করল বিবেক 
দংশন । কুরাঙ্গনীর কাছ থেকে যখন সে পলায়নের পারিকল্পনা করছে, তখনই 
একাঁদন রান্রে বন্দী হিমসাগরের কাছে কুরাঙ্গনীকে নিল্জভাবে প্রেম নবেদনে 
নত দেখে নীলনীকান্ত কৌশলে পালাল ৷ পলায়নের সময় শৈল কারাগারে বন্দী 
রাজকুমার রাঁসকরঞ্জনকে মস্ত দিল । 'িকছ?কাল্‌ কাশ্মীরে আতবাহত করে 
রাঁসকরঞ্জন স্বদেশাভমুখে যাত্রা করল । কিন্তু নালনীকান্ত কুরাঙ্গনীকে বিস্মৃত 
হতে পারল না। সে পালাল এবং কুরাঙ্গনীর প্রাসাদের কাছে এসে অচৈতন্য 
হয়ে পড়ল এবং মৃত্যু বরণ করল । 

রাঁসকরগ্ন নেপালের রাজকুমার, প্রেমে পড়াই যেন তার জীবনের একমান্ন 
উদ্দেশ্য ৷ ভূটানে বেড়াতে 'গয়ে সে রাজকন্যার সহচরাঁর প্রেমে পড়েছে । ভূটান- 
রাজ রাঁসকরঞ্জনকে তার কত বা সম্পকে” অবাহত করে দিলে সে নেপালে 'ফিরে 
গেছে। িন্তু মনে তার অতাপ্ত। ছটে গেছে কামাখ্যায়। কামাখ্যায় 
পারচারকাদের প্রাতও সে প্রেনাসন্ত হয়েছে । দপভার সঙ্গে শিকারে গিয়ে সে 
বাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে এপং নানাস্থান পষন করে উপাজ্থত হয়েছে কুরাঙ্গনীর 
কাছে । অপর ব্যাগ্ুর সঙ্গে কুরাঙ্গনীকে প্রেমলীলা করতে দেখে রাঁসকরঞ্জন চলে 
যেতে চাইলে মে বন্দী হরেছে। মপ্ড পেয়েছে সে নাঁলনীকান্তের সাহায্যে । 
শুধু বন্দীদশা থেকেই নয়, সেইসঙ্গে কুরাঁঙ্গনীর মোহপাশ থেকেও, যা তার 
মঙদাতাও পায়ান। 

কুরাঙ্গনী শুধু প্রেমক্রীড়াতেই পারদাঁশনী নয়, লেখক দৌখয়েছেন সে 
সচকাষেও িপুণা সাজ-সজ্জাতেও অতুলনীয়া । শেষ পযন্ত অবশ্য সর্প 
দংশনে সে মৃত্যু বরণ করেছে । | 

উপন্যাসাঁটর আকর্ষণীয় অংশ হল কুরাঙ্গনীর সজাগ প্রহরা সত্ত্বেও কৌশলে 
নালনীকান্তের পলায়ন এবং বন্দী রাঁসকরঞ্জনকে মতীক্তবান । এই অংশে কিছুটা 
রুপকথার আমেজ পাওয়া যায়। প্রেমে মত্ত হওয়ার পারণাঁত প্রসঙ্গে নালনী- 
কান্তের সঙ্গে রাঁসকরঞ্জনের কাঁবতায় কথোপকথনাঁটও উপভোগ্য । লেখক 
দৈববাণীর ব্যয়ে যা বলেছেন আসলে তা নাঁলনীকান্তের বিবেক দংশন । 


১৬৪ বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় 


লেখক সগর্বে জানিয়েছেন, “ইহা নাটকভাবে রাঁচিত, কাব্যভাবে বা্ণত এবং 
উপাখ্যানা শ্রত।, কিন্তু দুঃখের বিষয় এর যে কোন একাঁটতে সার্থকতা লাভ 
করলেই পাঠক তৃপ্ত হতে পারত । বাস্তবে কিন্তু তা ঘটোন। 


ব্রাহ্মধমণই যে শ্রেষ্ঠ এবং এই ধর্মের প্রাত আস্থা স্থাপনকারীরা একাঁদকে যেমন 
ঈশ্বরের করুণায় সবপ্রকার দৈব দর্বপাক অথবা প্রাতিকূলতা থেকে ম্যান্তলাভ 
করে, তেমনি এই ধমে4র প্রাতি আস্থা স্থাপনকারীরা চারান্রক মাহমতেও ভাস্বর 
হন-_এই বন্তব্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই হালশহর কুমারহট্রের কৃষ্ণসখা 
মুখোপাধ্যায়ের কুমনাদনন? উপাখ্যান্টি রাচত। 'কুমদনী"র "প্রকাশকাল ১২৬৯ 
বঙ্গাব্দ । বলাবাহুল্য লেখক 'নজেও 'নশ্চয়ই ব্রাহ্মধমাবলম্বী ছিলেন, নতুবা 
ব্রাহ্মধমের শ্রেশ্ঠত্ব প্রাতপাদনে তাঁকে এবধাঁবধ আখ্যান পাঁরক্পনায় মনোযোগী 
হতে দেখা যেতনা ৷ 

আলোচ্য আখ্যানের ঘটনাস্থল ভারতবর্ষের অন্তর্গত শিখর নামক জনগদ 
আর আখ্যানের নায়ক শিখর আঁধপাতির কাঁনম্ঠপুত্র শশধর, নায়কা অমাত্য 
দ:ঃতা কুমুদনী । শিখর আঁধপাঁতির জোন্ঠ পুত্র অরুণের সঙ্গে অমাত্যের জ্যেত্ঠ 
পত্র তরুণের গভীর সম্প্রীতি । অপরাঁদকে শশধরের সঙ্গে গভীর ভব 
কুমীদনীর । উভয়ের মধ্যে সম্পকণ গভনীরতার কারণ কুমুদিনীর 'বিদ্যাচচরি প্র।ত 
মনোযোগ । শশধর কুমুদনীকে তার অধীত জ্ঞান 1নয়ামিত দান করেছে, 
কুন্বাদনীরই তাগদে । উভয়ে খ্রীন্টানদের যথেচ্ছাচার ও 'হন্দুদের মূর্ত পৃজায় 
বাতশ্রদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মধর্মে আস্থা স্থাপন করেছে । গান্ধর্ব মতে উভয়ের ববাহও 
হয়েছে । 

অরুণ ও তরুণ বপথগামন হয়েছে । তাদের ঘত রাগ শশধরের প্রাতি । তাই 
চক্রান্ত করেছে তারা শশধরের সর্বনাশের । প্রস্তাব 'দয়েছে শশধরকে দেশ 
পয্টনের । কুমাদনীর নিষেধ সত্তেও শশধর সরল বিশ্বাসে অরুণ ও তরুণের 
অনুগামন হয়েছে । কিন্তু জলযান থেকে 'নাদ্রত শশধরকে তারা জলমধ্যে নক্ষেপ 
করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে । ঈম্বর করূুণায় শশধর কিন্তু 'বস্ময়করভাবে 
রক্ষা পেয়েছে । 

শিখর আঁধপাতর মৃত্যুতে অরুণ ীসংহাসনে আরোহণ করল, তার সাঁচব হল 
তরুণ । একদিন অরুণ কুমুঁদনীকে কু-প্রস্তাব দিলে, সে তাতে সম্মত না 
হওয়ায় স্বভাবতই অরুণ কুমদনীর প্রাত ক্ষুব্ধ হয়ে তার চাঁরন্রে মিথ্যা কলঙ্ক 
আরোপ করে তরুণকে প্ররোচত করল তাকে 'নিবসিন দিতে । বলপ্রয়োগে 
কুমুদনীকে নিয়ে যাওয়া হল বনবাসে। এখানে সে দস্যদের কবলে পড়ল । 
কন্তু কে তার অধিকারী হবে এই নিয়ে দস্যরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত 
হয়ে প্রাণ দিল। কেবল একজন দস্য বেচে রইল । সে বলপূবক তার সতীগত্ব 
রণ করতে গেলে একটি 'বিক্ষ কর্তৃক সে অপন্ধত হল । শেষ পযন্ত উপবন মধ্যে 
কুম্াদনীর সঙ্গে শশধরের সাক্ষাৎ হ'ল। দশর্ঘাদন পরে উভয়ের মিলন ঘটায় 
উভয়ে “জগংপতার মহিমা বণ”ন ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া একবার একত্র হইয়া 


বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১৬৫ 


সেইস্থানেই ভীন্তভরে উপাসনায় আসীন হইলেন । (পু ৬৬) 
অরণ্যমধ্যে দুজনের সাক্ষাৎ লাভ ঘটল এক সন্নযাসীর সঙ্গে । ইনি প্রথমা 
স্লীর মৃত্যুর পর আঁনচ্ছা সত্তেও "দ্বিতীয় স্তীর পাঁণগ্রহণ করোছলেন। কিন্তু 
দ্বিতীয়া স্বীকে অসচ্চার্ল জেনে তাকে হত্যা করে সন্াস অবলম্বন করেন। 
এই সন্ব্যাসী কুমদনী ও শশধরকে ব্রাঙ্মধর্মের আচার্ষের ন্যায় উপদেশ দিয়েছেন 
_-হনি হস্তপদ অথবা অন্য কোন সামান্য অঙ্গ 'বাঁশম্ট নহেন সুতরাং ইহার 
সৌসাদশ্য বম্তুত জগতে আর দুল“ভ 1” শেষ পযন্ত অরুণ ও তরুণের দুজ্কর্স 
ধরা পড়ে গেছে । শিখর রাজ্যের সম্দ্রান্ত ব্যান্তুরা উভয়কে শাস্তদানের জন্য 
দ্বীপে নিয়ে এলে শশধর ও কুমুীদনীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে । উভয়ের 
অনুরোধে অরুণ ও তরুণ 'নন্কাত পেয়েছে । সকলে একসঙ্গে উপাসনা করেছে । 
শশধর দেশে ধর্মপ্রচারে আত্মীনয়োগ করেছে, কুম্র্দনী আত্মীনয়োগ করেছে 
স্লী শিক্ষা প্রসারে । ব্রা্গ আদর্শের প্রাতফলন দেখা যায় সমবেত উপাসনায় ও 
স্তী-শিক্ষার প্রাত গুরুত্ব আরোপে এবং ঈশ্বরের নিরাকার বর্ণনায় । তাছাড়া 
ব্রাহ্ম ধর্মের অনুকরণকারীদের উন্নত চাঁরত্রের বলে দেখান হয়েছে । কাঁহনী 
পাঁরকজ্পনায় তেমন কিছু আভনবত্ব নেই । চারন্র চিন্রণেও তেমন মুদ্সীয়ানার 
স্বাক্ষর লেখক রাখতে পারেনাঁন। গ্রন্থে গদা ও পদ্য দুইই ব্যবহৃত হয়েছে । 
পদ্যে পয়ার, দীঘ ভ্রিপদণ,একাবলা,লঘণু ভ্রিপদন ব্যবহৃত হয়েছে । গদ্যের ভাষা 
সংস্কৃতানুগ । যেমন- গম্ভীর প্রকৃতি ধারণ কারলে জগজ্জনক জগদাত্মার দূত 
স্বরূপ শশঙ্ক স্বীয় অনীীকনী তারকামালা সমাভব্যাহারে নভোমণ্ডল মধ্যস্থলে 
আসীন হইয়া প্রাঁণপচুঞ্জের অবস্থা সন্দর্শন কাঁরতে আরম্ভ কীরলে কুমদনী ও 
শশধর [নিজ হম্ম্ণের পাশ্বববতাঁঁ উপবনে আগমন পৃরবকি স্বভাব সন্দর্শন 
কাঁরতে কাঁরতে ও তথায় ঈশ্বরোপাসনা সমাধানান্তর হষীবষাদ গ্রস্ত হইয়া 
গৃহে প্রত্যাগমন করত সুষ্প্তাবস্থায় বিভাবরণ যাপন কারলেন। ( পৃঃ ২৪) 


গোপশমোহন ঘোষের ৰজয়বল্পভ' উপন্যার্সাটর প্রথম প্রকাশ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে । 
এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশত হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় কুঁড় বছর 
পরে । লেখক গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে জানয়েছেন-__ 

'ইংলণ্ডায় ভাষায় নবল নামে মনোহর প্রাসম্ধ উপাখ্যান গ্রন্থ সকল যে 
প্রণালীতে সন্কাঁলত হইয়া থাকে, সেই প্রণালী অনুসারে এই পৃস্তকখাঁন রাঁচিত 
হইয়াছে 1 অবশ্য লেখক পরে স্বীকার করেছেন-_- 

«.*.***এতদ্দেশীয় লোকের উপাখ্যান অবলম্বন কাঁরয়া বাঙ্গালা ভাষায় 
ইংরাণজ নবলের ন্যায় প্রবন্ধ রচনা করা সুকঠিন।, 

আমরা প্রথমে উপন্যাসাটিতে বাত কাহনীটির পাঁরচয় নিতে পার । 
ণোশারদ নামে এক ধীবর এবং তার পত্বী সপরঘঘাতে মৃতপ্রায় এক বালকের 
জীবনদান করে । ধাবরাট সপ্পীবদ্যা জানত । এক ধনবান ব্যান্ত সহম্্র মুদ্রার 
দবানময়ে বালকাঁটকে ধীবরদের কাছ থেকে নিয়ে যায় । এই বালকাঁটকে ধনপাত 
সানূষ করে এবং এরই নাম হয় "বজয়বল্লাভ ৷ উল্লেখ করা যেতে পারে যে 


১৬৬ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


ধনপাতর কোনো সন্তান ছিল না। 

মগধ-আধিপাঁত বখরাঁসংহ বিজয় বল্পভের সঙ্গে রাজপনত্র শান্তশীলের বন্ধুত্ব 
কাঁরয়ে দিতে আগ্রহ হলেন, কারণ তাঁর মনে হল রাজপদুন্র শান্তশীল 'বিজয়- 
বল্পভের কাছ থেকে সৎ উপদেশ প্রাপ্ত হবে । 

ধনপাঁতর পরামর্শে বিজয় বল্পভ মনোরথ নামক অশ্বে আরোহণ করে 
রাজধানী আভমুখে যাত্রা করল । মগধ আঁধপাঁত 'িবজয়কে সমাদরপূর্বক গ্রহণ 
করলেন ৷ অপরাহে স্বর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ এক সারকা উড়ে গবজয় বল্লভের 
সামনে এলে বিজয় সোঁট রাজবাটীর 'ববেচনায় ধরে এবং রাজকুমারী চম্পক- 
লতার সহচরী সুলোচনার হাতে দেয় । আসলে সারকাট ছল রাজকন্যার 

বীরাঁসংহ উত্তর প্রদেশ থেকে যে ব্যাঘ্র ধরে এনেছিলেন সৌট আকাঁস্মকভাবে 
খাঁচা খুলে বোরয়ে পড়ে এবং রাজকন্যাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে 'বজয় বল্পভ 
তাকে নাশ মতত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে । বারাঁসংহ এজন্য ?বজয় বল্লভকে 
প্রভূত অর্থদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে 'বজয় তা গ্রহণে অসম্মত হয়, সে জানায় 
সে তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে মাত্র। 

শিবজয় বল্পভ বীরবাহুর সুনজরে থাকায় বিজয়ের প্রাত ঈর্যান্বত হয়ে ওঠে 
সোমদত্ত ৷ সোমদত্তের প্রকৃত নাম পাতঙ্গী | সে পেশায় বৈদ্য ৷ তার আঁদ ীনবাস 
ছল অযোধ্যা নগর | দজ্কর্মের জন সে অযোধ্যাপাঁত জয়ধবজ কর্তৃক াবতাঁড়ত 
হয়েছিল । সোমদত্ত এরপর বারাঁসংহের আশ্রয় লাভ করে । সে বারাসংহকে 
শমথ্যা করে বলে যে রাজার ধনুদ্ধ্র অনুচরের শরাঘাতে তার একমাত্র পত্র 
শরাবদ্ধ হয় এবং হিংস্র জন্তু কর্তৃক সে অপহৃত হয়৷ প্র দীবনা তার পক্ষে 
জীবনধারণ করাই অসম্ভব । বীরবাহ; করুণাপরবশ হয়ে সোমদত্তকে 'নজের 
কাছে আশ্রয় দেন। এ হেন সোমদত্ত বিজয় বল্লভের বিরুদ্ধে রাজপুরোহিত 
কাপঞ্জলের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে । 

কাঁপঞ্জল একাঁদন গভীর রান্রে ক্নন্দনের দ্বারা বীরাঁসংহকে আকৃম্ট করল । 
জানাল সে রাজমাঁহষীর আদেশে রাজকন্যার স্বস্ত্যয়ন করতে 'শিয়ে দৈববাণণ 
শুনেছে যে বীরপসিংহ জারজ চণ্ডাল পুত্রের সহবাসে ধর্মভ্রম্ট, আর তারই কন্যার 
কল্যাণে কিনা কাঁপঞ্জল দৈবাক্চয়ায় রত ! কাঁপিঞ্জলও এ কারণে দোষী এবং তার 
গৃহ হোমান্নিতে ভস্মীভূত হবে। সত্যসতাই তার গৃহদাহ হয়েছে। কাঁপগুল 
রাজাকে প্রায়াশ্চত্ত স্বরূপ বিজয়কে পাঁরত্যা্গ করার কথা বলেছে । রাজা 
বীরাসংহ কপিঞ্জল প্রদত্ত বিজয়-এর পাঁরচয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন । 

এঁদকে বিজয় তার ?পতা-মাতার সন্ধানে প্রবৃত্ত । এক রাহ্মণ তাকে পরামর্শ 
দিয়েছে বিন্ধ্যাচলে গয়ে কাতায়নীর আরাধনায় বত হয়ে 'নরাদ্দিম্ট ্পিতা- 
মাতার সংবাদ অবহিত হতে । সেইমত সে 'বন্ধ্যাচলে উপনীত হয়েছে । তিন মাস 
ব্যাপী সে এখানে অবস্থান করেছে কাত্যায়নীর কাছ থেকে মাতা-পিতার সংবাদ 
লাভের প্রত্যাশায় । এখানেই আকাস্মকভাবে তার জীবনদ।তা ধশবরের সঙ্গে 
পরিচয় হয়, সে জানতে পারে আগামী কাকী অমাবস্যায় তাকে বাল 
দেওয়া হবে। বিজয় পলায়ন করে। কিন্তু অকারণে বন্দী হয়ে সে আনীত 


বাংলা সাঁহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১৬৭ 


হয় কোশলাধিপাতি জয়ধবজের কাছে । 

জয়ধহজ রাজা বীরাঁসংহকে সংবাদ দয়েছেন বংশ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে 
বন্দী বিজয়রল্লভকে তান ছাঁড়য়ে নিতে পারেন অথবা যুদ্ধ করে তাকে মুন্ত 
কলতে পারেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই অনুষ্ঠিত হল। যুবরাজ শান্তশীল 
পযূু্দস্ত হল । এাঁদকে বজয়বল্লভকে হত্যার আদেশ দেওয়া হল। বজয় 
পাঁচটি স্বর্ণ মুদ্রার 'বানময়ে ছাড়া পেল। 'িজয় এক জলমণ্ন বৃদ্ধাকে 
বাঁচাল। তারপর 'মালত হল শান্তশলের সঙ্গে । একাঁদন রান্রে যে বৃদ্ধাকে 
সে বাঁচয়োছল তার কাছে যাবার সময় সোমদত্তের চক্রান্তে সে বন্দী হয়ে 
অযোধায় আনীত হল । তার মততযুদণ্ড হল । ঘাতকেরা তাকে আঘাত করার 
প-বেই রাজার আদেশে বিজয়ের দণ্ড রাহত করা হল । 

ধীবরের মাধ্যমে বৃদ্ধা িরজা এবং রাজকুমারের দাস রেবতী বিজয়ের 
প্রাত পারচয় জানতে পারে । তার। রাজসমশপে উপনীত হয়ে 'বজয়ের পাঁরচয় 
দেয়। জানা যায় সে জয়ধবজ এবং চন্দ্রাবলীর সন্তান । জ্যেম্তারানী পদ্মাবতনর 
প্ররোচনায় পাতঙ্গী ওরফে সোমদত্ত সপাঘাতে জয়ের মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছিল। 
আত্মহত্যা করে পাতঙ্গী । চম্পকলতার সঙ্গে বিজয়ের বিবাহ হয় । গবজয় পিতৃ 
গসংহাসনে আঁধাঁষ্ঠত হল । 

আচার সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,-""ক প্লটে কি চাঁরন্র চিন্রণে কোথাও 
বলাতি উপন্যাসের স্বাদ গন্ধ পাওয়া ষায় না। আচার্য সেন গোপা মোহন 
ঘোষ অবলাম্বত 'বদ্যাসাগরায় রচনা রীতিকেই উপন্যাস রচনার পক্ষে একেবারে 
অচল বলে আঁভমত প্রকাশ করেছেন, তবে সেই সঙ্গে বাঁঙকমের একাঁধক উপন্যাসে 
আলোচ্য উপন্যাসাঁটর ছায়াপাত তিন লক্ষ্য করেছেন বলে জানয়েছেন। 

একথা ঠিকই যে পাশ্চাত্য উপন্যাসের সঙ্গে আলোচ্য উপন্যাসাঁটর তুলনা 
চলে না। গুণগত উৎকর্ষে পাশ্চাত্য উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও 
আলোচ্য উপন্যাসাঁটকে একেবারে অচ্ছত বলে মনে করারও কোন যাঁন্ত নেই । 
লেখক ছদ্ম এীতিহাসক উপন্যাস রচনার একটা প্রয়াস করেছিলেন । দীর্ঘ ১২৫ 
বংসর পূর্বে রচিত উপন্যাসাঁটতে লেখক যে আখ্যান পাঁরকজ্পনা করোছলেন 
ত্রুটি যুক্ত হলেও তা উপভোগ্য এবং বিশেষত উপন্যাসাঁটর সমাপ্ত যে নাটকীয় 
তা অনস্বীকার্য । যে জয়ধবজের 'নদেঁশে বিজয়বল্পভের প্রাণ দণ্ড হয়েছিল, 
শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বজয়বল্লভ সেই জয়ধবজেরই সন্তান । যেভাবে নানা 
ঘটনার ঘাত-প্রাতঘাতের মধ্য 'দয়ে িজয়বল্লভের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে 
তা পাঠককে আকৃষ্ট করে । 

জ্যেন্ঠারানী পদ্মাবতীর প্ররোচনায় বিজয়বল্লভের জীবন 'বিপন্ন হওয়া, কিন্তু. 
শেষ পযন্ত বিজয়বল্লভের জীবন রক্ষা এবং রাজ সংহাসনে আধান্তত হওয়ার 
ঘটনার লোক কথার 50০95810] ০0011285 500? আঁভপ্রায়াটই যেন মৃত 
হয়েছে । তাছাড়া পদ্মাবতীর আচরণ আমাদের সমাজের দীর্ঘকালের প্রচলিত 
সতীন বিদ্বেষের পারচায়ক । পাতঙ্গী চাঁরন্রাট যেন আমাদের খুব পারাচিত । 
বান্ততে সে বৈদ্য তার কাজ মানুষের জীবন রক্ষা, কিন্তু জ্যৈষ্ঠা রাজ্জীর 


১৬৮ বাংলা সাহিত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় 


প্ররোচনায় সে অবলীলাক্কমে কাঁনম্ঠা রানীর সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে 
ঠেলে দিয়েছে । মিথ্যা পাঁরচয় 'দিয়ে সে যেভাবে রাজার আশ্রয় লাভ করেছে, 
তাতে তার কৃট কৌশলী বাঁদ্ধর পারচয় মেলে । কিন্তু সে যেভাবে বিজয় 
বল্লভের বরো'ধতায় লিপ্ত হয়েছে, উপন্যাসে তার কারণ বার্ণত হয়ান। তার 
এই আচরণ অস্বাভাঁবকতা দোষে দম্ট। ওপন্যাঁসক যাঁদ দেখাতেন যে সে 
বিজয়ের প্রকৃত পাঁরচয় পূবেই পেয়োছল তাহলে 'বিজয়বল্পভের বিরোধিতার 
একটা অর্থ পাওয়া যেত। কিন্তু ওপন্যাঁসক সে সম্পর্কে কোনো হীঙ্গত দেন 
নি। অবশ্য সোমদত্ডের আত্মহত্যার মাধ্যমে 29৪০০ 7880106 রাঁক্ষত হয়েছে 
স্বীকার করতে হয় । 

িজয়বল্পভ চাঁরনঁটকে মোটামুঁট ভাবে 'চান্রত করা হয়েছে । তার কতণব্য 
পরায়ণতা, 'ানলোভ আচরণ, শান্তুমত্তা, বন্ধু প্রণীত তাকে উপন্যাসের নায়ক- 
উপযোগী করেছে । 

উপন্যাসটির সবাপেক্ষা জীবন্ত চাঁরন্র হল কাঁপঞ্জল, রাজ পুরোহিত । 
সোমদত্তের প্ররোচনায় সে যে ভাবে গভীর রান্রে রাজার দৃষ্ট আকর্ষণ করেছে, 
ানজের গৃহ ভস্মীভূত করে রাজাকে বিজয়ের প্রাত বিমুখ করে তৃলেছে, তার 
মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে ধমের সহায়তায় তথাকাঁথত ধর্ম কর্মের সঙ্গে যতুক্ত 
পুরো হত সম্প্রদায় সমাজকে ও প্রশাসনকে নিজেদের ইচ্ছামত চালিত করে 
এসেছে, প্রভাবিত করেছে । 

বিন্ধ্যাচলের যে বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে তা বেশ উপভোগ্য, লেখকের প্রকাতি 
নর্ণনা তাঁর শীল্তমত্তারই পারচায়ক-__ 

উপত্যকার ভূভাগ সকল আতিশয় রমণীয় ; তদ্‌দ্ধে গোরক শৈলোপাঁর 
'নাঁবড় বনরাঁশ কটক প্রদেশ প্ন্তি মনোহর শোভা বিস্তার কারয়াছে ; স্থানে 
চ্ছানে মঞ্জল লতা নিচয় বিপুল তরু মুূলাবলম্বন পূর্বক উধর্বাস্থত শাখা 
সমূহের সহিত মিলিত হইয়াছে ; কোনও চ্ছানে বিশাল শাল দ্রুম অশান পাতে 
ও আঁতবাতে ভগ্নস্কন্ধ হইয়া নিম্নে নিপাঁতত হইয়া রাঁহয়াছে ; কোথাও বা 
তরুণ পাদপগণ উাথত হইয়া পা*্বপস্থছত জীর্ণ তরুকে অপনীতি কাঁরতেছে ; 
চ্ছানে স্থানে 'বাবধ বনকুসুম বিকশিত এবং তদীয় সুরভি মকরন্দ গন্ধ মন্দ 
মন্দ গন্ধ বহ সহকারে সপণ্চারত হইয়া চততু্দক আমোঁদত কঁরিতেছে"**। 
(পৃঃ ৮৭)। 

বিজয়বল্পভের দৃম্ট স্বপ্ন বৃত্তান্তটি উপন্যাসের আঁতারন্ত আকর্ষণ । এই 
স্বপ্নের কারণেই বিজয় একদিকে তার মাতৃ-শ্পিত পারিচয়ের জন্য ব্যাকুল হয়েছে 
এবং শেষ পযন্ত সত্য সত্যই সে তার প্রকৃত পাঁরচয় অবগত হয়েছে, অন্যাদকে 
স্বপ্নের মাধ্যমে তার ভাঁবষ্যং পাঁরণাতও সূচিত হয়েছে । 


বাংলা উপন্যাসের প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ বাঁদ্ধ করার অভিগ্রায়ে এবং 
অপেক্ষাকৃত এই নূতন সাঁহত্য মাধ্যমণটর জনপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই শত 
বর্ষ কংবা তারও পৃবে" উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়োছিলেন । আঁধিকাংশ ক্ষেত্রেই 


বাংলা সাহত্যের বিস্মত অধ্যায় ১৬৯ 


দেখা গেছে এদের না ছল কা'হনী পাঁরকজ্পনার দক্ষতা, নাছল বান্তব অভিজ্ঞতা, 
চরিত্র চিন্ত্রণেও এরা তেমন পারদার্শতা দেখাতে পারেন ন, পারিচয় রাখতে 
পারেন নন সক্ষম পয-বেক্ষণ শাল্তর | খাঁদরপুর ানবাসী আশুতোষ 'বধবাসও 
ছিলেন এমনই একজন সাহত্য যশঃপ্রার্থা। তাঁর রাঁচিত 'বীরজয় উপাখ্যালে'র 
প্রকাশকাল ১২৭৬ । আলোচ্য উপন্যাসাঁট একান্ত ভাবেই আঁকিংকর ৷ উপন্যাসে 
বার্ণত উপাখ্যানাঁট 'কাঙ্পাঁনক। উপাখ্যানের নায়ক গান্ধার আঁধপাঁত রমাপাঁতির 
পুত্র বীরজয়। বারজয়ের একদা মনে হল দেশ পর্যটনে বহ্াঁবধ আঁভজ্ঞতা 
অর্জন করা যায় । সেই মত দেশ ভ্রমণে বোরিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় এক খাঁষ- 
কুমারের । এরপর এক ধূর্ত বাঁণকের পাল্লায় পড়ে তার যথাসবন্্ব যায় । 
এমনকি নদীর জলে সে 'নাক্ষপ্তও হয়। স্রোতে বাহত রাজপন্ত্র রক্ষা পায় 
এক মালিন"র প্রয়াসে । 

মাঁলনী সণটি দেশের আঁধপাঁত স্‌বাহ্‌র প্রাসাদে ফুল যোগাত । সুবাহুর 
কন্যাকে একাঁদন কুপ্তবনে দেখে একাঁদকে। বীরজয় যেমন রাজকন্যার প্রাত আসন্ত 
হল, তেমনি রাজকন্যাও আসন্ত হল বীরজয়ের প্রাত ৷ যথা সময়ে সণটি আঁধপাত 
সব অবাহত হলেন। তান সমারোহে কন্যার বিবাহ গদলেন। তারপর 
বীরজয়কে নিজের িসংহাসনে বাঁসয়ে তিন বাণপ্রস্থ অবলম্বন করলেন । 
বীরজয়ের একাঁট পাত্র হল নাম রমণমোহন । 

কিছাঁদন বাদে বীরজয়ের ইচ্ছা হল সখান্বেষণে বের হবে। সেইমত সে 
ছদ্মবেশে ধনী দাঁরদ্র সব ধরণের মানুষের সান্নধ্যে এল। কিন্তু কোথাও 
সুখের সন্ধান মিলন না। উপলাব্ধ করল সবাঁকছুই অসার । সণটি রাজ্যে 
?ফরে গেল সে। এতাঁদনে তার মনে পড়ল মা-বাবাকে ৷ যান্তরা করল গাম্ধার 
দেশে। মাতা-পতা-বন্ধু সকলকে 'নয়ে সণটি রাজ্যে পেশছে জানতে পারল 
তার স্বী বিয়োগ হয়েছে । পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বীরজয় বনগমন 
করল । 

জগতের আনত্যতা প্রচারের উদ্দেশ্যেই উপন্যাসাট রাঁচত। লেখক মাঝে 
মাঝে পয়ার, ভ্িপদ, সমাক্ষর চৌপদীর সাহায্য নিয়েছেন বর্ণনায় । বাীরজয় 
চাঁরন্রাট তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি । সুবাহু তার কন্যার গববাহে নানা রাজা- 
রাজড়াকে 'নমন্ত্রণ করলেও গান্ধার আঁধপাঁতিকে তাঁর মনে পড়ে শন! তবে 
সমসাময়িক জীবনের কিছু িছ ছাপ উপন্যাসাটতে পড়েছে লাক্ষত হয়। 
সেকালে বাবুয়ানি বলতে জাঁড় চড়ে বেড়ানকে যে বোঝাতি লেখক তা 
জানিয়েছেন । তখনকার দিনে পাজ্কী, ঘোড়া ইত্যাঁদ যে প্রচালত যানবাহনের 
মধ্যে ছল তাও জানা যায়। ঘাঁড় ট্যাকে গো টু হেল? বলে আঁভজাত 
সম্প্রদায়ের মানুষের ভর্ঘসনা করার রীতির সঙ্গেও আমরা পাঁরচিত হই । দুঃখী 
মানুষের দুঃখ ভোগের বিবরণাঁট কিছ: পাঁরমাণে বাস্তব হয়েছে । আমরা 
জানতে পাঁর ধন" ব্যান্তদের পরের সম্পদে লোভ, অসত্য বাক্য ব্যবহারে পটবত্ব, 
অন্যের জামর€ প্রাত তাদের আকর্ষণের কথা, আকর্ষণ তাদের অন্যের 
সুন্দরী গৃহস্থ বধূর প্রাতও । পরের যুবতী কন্যাকে বিপথগামী করতেও 
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এদের প্রয়াস 'নযনুস্ত হত, বেশ্যালয়ে গমন, মদ, গাঁজা, চরস ইত্যাঁদ নেশার দ্রব্যে 
এদের আকর্ষণের বিষয়ও জানতে পারা যায় । 


তোঁলনণ পাড়ার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত টস্তরঞ্জন উপন্যাসপটর প্রকাশ- 
কাল ১২৭৭ । 'গাঁরশচন্দ্র বিদ্যারত্ব ভট্টাচার্য কর্তক গ্রন্থাট সংশোধিত । হিন্দী 
ও বাংলা গ্রন্থ অবলম্বনে বতমান গ্রন্থাঁট রাঁচিত। 

খোতন রাজ্যের রাজা রজবন্তের খন ষাট বছর বয়স, তখন তাঁর প্রধান 
মাহষী খোজেন্তা বানূর গভে" জান আলমের জন্ম । গণকদের কাছ থেকে 
িরজনন্ত জানতে পারলেন পনের বছর বয়সে রাজকুমার জান আলম এক পাখার 
কথায় রাজ্য ত্যাগ করবে। প্রাণে নামারা গেলেও রাজ্য ত্যাগ করে দেশ পর টনের 
সময় সে প্রভূত কম্ট পাবে । চোদ্দ বছর বয়সে কুমারের বিবাহ দেওয়া হ'ল 
মাহ তেলাত নাম্ন রাজকুমারীর সঙ্গে । একদা কুমার শত সহম্ত্র স্বর্ণ মুদ্রার 
বাঁনময়ে একট তোতা পাখী কিনল । পাখী কথা বলায় পটহ ৷ মাহ তেলাত 
একাঁদন খন গর্ব করে তার সখীদের জানাল যে পাঁথবীতে তার মত সান্দরী 
আর কেউ নেই, তখন তার সেই কথার প্রাতবাদ জানয়ে পাখী জানাল পাঁথবাঁর 
শ্রেষ্ঠ সুন্দরী জরনেগার রাজোর রাজকন্যা আঞ্জামন । রাজকুমার একথা শুনে 
সচিব পুত্রকে সঙ্গে 'নয়ে বোরয়ে পড়ল আঞ্জামনের সন্ধানে । তারপর নানা 
বিপর্যয়, নানা আভজ্ঞতার মধ্য 'দয়ে কুমার কিভাবে আঞ্জামন আরাকে লাভ 
করল, লাভ করল মেহেরনেগারকে, তারই কাহনী বার্ণত হয়েছে, বার্ণত হয়েছে 
নানা প্রাতকৃলতা সত্তেও দুই বধ্‌ূকে নিয়ে দীর্ঘকাল পরে কুমারের স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তনের 'ববরণ ৷ 

বার্ণত কাহনীতে রূপকথার আমেজ পাঁরপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান রয়েছে। 
রূপকথার নানা আঁভিগ্রায়ই ব্যন্ত হয়েছে- যেমন কথা বলা পাঁখ, আত্মার দেহ 
পারবর্তন ইত্যাঁদ। এন্দ্রজাঁলক ক্ষমতার আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য 
রচনায় । ফলে কাঁহনীর সঙ্গে বাস্তবতার যোগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে । 
নানা অস্বাভাগবক কাণ্ড-কারখানার কথাতেই শচত্তরঞ্জন উপন্যাসশট পূর্ণ 
হয়েছে, যা নাক বুদ্ধির অগম্য, যান্ত তকের অতীত । 


আঁভজাত পাঁরবারে স্ব্-পুরুষে পরস্পরের প্রীত আকৃষ্ট হয় যত 
অস্বাভাবক দ্রুততায় তেমাঁন অস্বাভাঁবক দ্রুততায় তাদের দৈহিক মিলনও 
ঘটে--শতাধক' বৎসরের প্রাচীন আখ্যানগুঁলতে প্রায় অনুরূপ ঘটনার সন্ধান 
মেলে নানা জনের রচনায় । নগেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত 'রজনশচন্দ্র উপাখ্যানশটও 
(১৮৭২)-এর বাতিক্রম নয় । উল্লেখযোগা, লেখকের আলোচ্য গ্রন্থাটই তাঁর 
প্রথম রচনা । উপাখানাঁটর শুরু হয়েছে রূপকথার আদলে । কাঁলঙ্গ আধপাঁ৩ 
বীরকেশের বড় দুঃখ তান সন্তানহীন। অধশেষে পরাসর মান প্রদত্ত ফল 
ভক্ষণে মাহষা চারুচিন্রার সন্তান হয়েছে, নাম চন্দ্রসেন। বড় হয়ে বন্ধদের 
সঙ্গে সে দেশ পর্যটনে বোরয়েছে। সৌরাম্্র, দ্রাবিড় রাজ্য ঘুরে তারা উপা্থত 
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হয়েছে কৌশাম্বীতে । 
কৌশান্বীতে রাজা শ্বেতবাহুর কন্যাকে দেখে চন্দ্রসেন ত গভীরভাবে 
আকৃষ্ট, আকৃষ্ট তার প্রাতি রাজকন্যা রজনীও ৷ সখী 'চত্ররেখার মাধ্যমে সে 
চন্দ্রসেনের কাছে প্রেমপন্র প্রেরণ করেছে--আপনার অদর্শন হুতাশন আমাকে 
কিরূপ দগ্ধ কারতেছে তাহা আপাঁন অনুভব করুন, আর নাই করুন, কিন্তু 
আমার অন্তরাত্মাই জানতেছেন । আম লজ্জা ভয় জলাঞ্জাল দিয়া আপনার 
শরণাগত হইলাম । এখন আপাঁন ভিন্ন আমার আর উপায় নাই । পণুশর 
আমার শ্রুতি যেরুপ শরক্ষেপ কাঁরতেছেন তাহা মাদ্শ অবলা জনের পক্ষে 
[নিতান্ত অসহ্য, শরণাগতকে পাঁরন্রাণ করা মহানুভবের কাষণ? (পৃঃ ১৯)। 
চন্দ্রসেনও 'নরুত্তর থাকোঁন, সেও জবাব পাণঠিয়েছে-__ 
আহা 'প্রয়ে তব জন্য কাঁদয়াঁছি যত । 
আহা। শৃপ্রয়ে তব জন্য ভাবয়াছ তত ॥। 
কাঁহতে সে সব দুঃখ 'বদরয়ে হিয়া । 
বাঁধ যাঁদ দন দেন কাঁহব হাসয়া ॥। 
[বাধ দন গদয়েছেন। উভয়ের গাম্ধবঁ মতে গববাহ হয়েছে, তারপর ঘটেছে 
অবাধে দৌহক মিলন । 
রাজ্ঞী কন্যার বিবাহের জন্য রাজা শ্বৈতবাহুকে ধরে পড়লেন । মন্ত্রী সম্বন্ধ 
দিলেন সীতাপুর নগরের ভমকেশ নামীয় নরপাঁতর পুত্র গজতকেতুর । কিন্তু 
চন্দ্রসেনের পরামর্শে রজনাঁ তার পিতা মাতাকে জানাল ব্রতের কারণে সে 
আগামী এক বংসর কোন পুরুষকে দর্শন করবে না। ভেঙ্গে গেল গজতকেতুর 
সঙ্গে বিবাহের সম্পর্ক। এঁদকে একাঁদন রাজ্ঞী ধরে ফেললেন কন্যার পুরুষ 
সংসগ্গ । রাজাকে সংবাদ দেওয়া হলে কোটাল এসে রাজকন্যার দরজা ভেঙ্গে 
চন্দ্রসেনকে বেধে আনল । শ্বেতবাহুর 'কিন্তু চন্দ্রসেনকে দেখে খুব পছন্দ 
হল। চন্দ্রসেনের পারচয় পেয়ে শ্বেতবাহু কলিঙ্গ রাজের কাছে বাতবিহ 
পাঠালেন । কাঁলঙ্গরাজ শ্বেতবাহুর কাছে প্রেরণ করলেন তাঁর মল্মীকে । 
ম্বেতবাহুর ইচ্ছামত রজনীর সঙ্গে চন্দ্রসৈনের বিবাহ হল । আখ্যানের একমান্ত 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নায়কের পাঁরবর্তে নায়কা কর্তৃক নায়কের কাছে প্রথম 
বিবাহের প্রস্তাব দান । 
স্থানে স্থানে লেখক ইচ্ছাকৃত ভাবে সংস্কৃতানুগ ভাষার ব্যবহার করেছেন-__ 
'রাজ্ঞী ক্রোধোদ্দীপকা রাজ্যবাণী আকর্ণন মান্্র আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত 
নিবেদন করিলেন । রাজা বায়ু বিক্ষোভিত সমুদ্র নিভ ও দাবানল প্রজবলিত 
হ'তাসন সদংশ প্রলয় কালোঁদত বাদ তুল্য ক্রোধ পরিপূর্ণ কলেবর হইয়া 
দবার পালকে আহবান করিলেন । (পৃঃ &০) 


'মধমমতাঁ” আখ্যানাটর রচাঁয়তা বাঁঙকমচন্দ্রের কাঁনষ্ঠ ভাতা পর্ণচন্দ্ 
চট্রোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২২)। এশটর প্রকাশকাল ১৮৭৪। চিকিৎসা 
বিদ্যায় পারদ" করালীপ্রসম্মন এক গভশর রাত্রে মধুমতাঁ নদীর তারে 
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শাঁয়তা এক অচৈতন্যা নারীকে অনেক কম্টে বাঁচায় । রমণীর অসাধারণ 
রুপ-লাবণ্য । কিন্তু পূর্ব স্মাতি সে সম্পর্ণ রূপে বিস্মৃতা । যাইহোক, 
করালী তাকে নিজের কাছে রাখে এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের দাঁয়ত্‌ 
নেয়। মধুমতনকে বিধবা জ্ঞানে করালী তাকে 'ববাহ করে। বেশ সুখেই 
তাদের দাম্পত্য জীবন আঁতবাহত হাচ্ছল। কিন্তু এক গভীর রানে একাঁট 
পারচিত সঙ্গীত শ্রবণে মধুমতীর পূর্স্মাতি ফরে আসে । গায়ক আর কেউ 
নয়, মধূমতীর পূর্ব স্বামী লাল গোপাল দত্ত। লাল গোপাল মধুমতীর 
সন্ধান পেয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তার সঙ্গে যাবার জন্য বলে । 
মধ্ূমতীর আসল নাম আদাঁরণী। আদাঁরণী সমস্যার সম্মুখীন হয়। 
একাদকে তার প্রাণদাতা করালণ প্রসন্নের প্রতি কর্তব্য বোধ, অপর দিকে 
লালমোহনের প্রাতি তার দুব্লতা। শেষ পর্যন্ত লালমেহন ও আদাঁরণণ 
একসঙ্গে জলে 'নমাঁজ্জত হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে। 

করালীর চরিব্র চিত্রণ মন্দ নয়। সে আধূনিক দাঁন্টভঙ্গির আঁধকারা। 
সেরাদ্দ তাই বিধবা বিবাহে অসম্মাত ছিল না । মধুমতাীঁকে বিধবা জ্ঞানে তাকেই 
সে'ববাহ করে । করালশর কবিত্বময় মানাসকতার পাঁরচয় পাই আদাঁরণীর 
মধূমতণ? নামকরণে । সে ভাল 'চাকংসক, তার পাঁরচয় মেলে 'নাশ্চত ভাবে 
মৃত্যু পথের পঁথক আদিণীকে সুস্থ করে তোলার মধ্যে । করালীর কর্তবা- 
বোধের পাঁরচয় পাই অজ্ঞাত কুলশীল আদাঁরণীকে আশ্রয়ণানের মধ্যে এবং 
তার তন্তাবধানের জন্য একজন পাঁরচারকাকে [নযনূক্ত করায় । তার ধর্মবোধও 
ছিল তীব্র । যে মুহূর্তে সে শুনেছে তার মধুমতশ 'বিবাহতা, সে পরম্ত্রী, 
সঙ্গে সঙ্গে করালন নিজেকে দোষী াববেচনা করেছে এবং মধূমতর সংম্রব 
থেকে দূরে থেকেছে। 

মধুমতীর চরিত্র চিন্রণেও লেখক নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন । স্মহীত 
ধবস্মৃতা রমণী রূপে আদাঁরণীর বাযালকাসুলভ আচরণ, করালীর বিচ্ছেদ 
বেদনায় তার কাতরতা, পূর্বতন স্বামী লালগোপালের সাক্ষাৎ লাভের পর তার 
ণচন্তের দোলাচলতা চমওকার ভাবে পাঁরস্ফুট হয়েছে । আখ্যানটির সবাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পূ পারচয় বস্মৃতা মধুমতাঁর একটি পরিচিত সঙ্গীত 
শুনে বিস্মৃত পাঁরচয় পুনলভি। সম্পূর্ণ মনস্তাত্বক ভাবে লেখক এই 
রৃপান্তরটর বর্ণনা দিয়েছেন । মধুমতীর পুনরায় আদাঁরণীতে রূপান্তারত 
হওয়াই তার জীবনের চরম ট্রাজোড । বরং তার িস্মাতিই ছল এক্ষেত্রে 
ভাল। স্মাত ফিরে আসাতে সংস্কারাচ্ছন্ন আদারণণ কোন মতেই তার 
পূর্বের জীবনকে স্বাভাবিক ভাবে স্বীকার করে তে পারে নি। তাই 
তাকে মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে। তার কৃতজ্ঞতাবোধও যেমন বিরল, তার 
প্রেমও তেমনি অতুলনীয় । 

লালগোপালের পত্বীপ্রেমও অনবদ্য । পত্বীর গবচ্ছেদ বেদনায় সে প্রায় 
উন্মাদের জীবন যাপন করেছে । দশর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে আদাঁরণীর 
সাক্ষাতে । শেষ পর্যন্ত আদাঁরণীর কারণে সে মৃত্যু বরণ করেছে । অচৈতন্য 
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মধুমতকে শিবকার কাছে পড়ে থাকতে দেখে করালীর 'মশ্র প্রাতীক্রিয়াট 
চমংকার ভাবে বাঁণ“ত হয়েছে । আখ্যান পাঁরকজ্পনায় লেখকের প্রশংসা করতে 
হয়। আচার্য সুকুমার সেন মধুমতার পাঁরকজ্পনায় বাঁওকমের প্রভাব লক্ষ্য 
করেছেন। 


গনর্মল নাঁলনগ' উপন্যাসাঁটর রচীয়তা বাওয়ালী ২৪ পরগণা 'নবাসী 
রাধাকৃ্ণ মন্ডল । উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৮৭৫ (১২৮১ সন )। উপন্যাসের 
নায়ক ব্রহ্মাবতণ প্রদেশের রাজা কেশরীবাীষের সন্তান বজয়কশোর । নায়কা 
মালবদেশের রাজকুমার হেমনালনী । 

লেখক উপন্যাসঁটর কাঁহনী রচনায় কোনো আভনবত্ব দেখাতে পারেন 'ীন, 
কাহনশ অত্যন্ত গতানুগাঁতক । রূপকথার আদলে কাঁহনীর শুরু । তবে 
রৃপকথায় সম্ধ্যাসী প্রদত্ত শিকড় বা অন্য কোনো দ্রব্যগুণে বন্ধ্যা মাহষী 
সন্তানবতাঁ হয়, আলোচা উপন্যাসে সেক্ষেত্রে খাঁষ সন্তানহখীন কেশরীবীর্কে 
সদাচরণের পরামর্শ দিয়েছেন । রাজ্ৰী চন্দ্রপ্রভা গভবতাঁ হবার সঙ্গে সঙ্গে 
কাহনীর প্রয়োজনে মন্ত্রী পত্বী কুমদ্বতাঁও গভ-বত হয়েছে। উভয়েই 
যথাসময়ে পত্র সন্তান প্রসব করেছে । রাজপতুন্রের নাম হয়েছে িজয়ীকশোর, 
মন্ত্রী পুশ্রের নাম হয়েছে প্রিয়ব্রত। দুজনে একই সঙ্গে মানুষ হয়েছে, দুজনের 
মধ্যে ঘাঁনচ্ঠ বন্ধূত্ও স্থাঁপত হয়েছে । 

রাজপুত বজয়াঁকশোর স্বপ্নে রাজকন্যা হেমনালনীকে দেখে তার প্রেমে 
উন্মত্ত হয়েছে । দেবব্রত বন্ধুর প্রেমাণ্ন নিবপিনের জন্য াবজয়াীকশোরের 
সঙ্গে হেমনীলনীর সন্ধানে নিষ্কান্ত হয়েছে । প্রাকীতক দুযোগে দুই বন্ধু 
ছাড়াছাঁড় হযে গেছে । কেননা তা না হলে মন্ত্রীপত্র দেবব্রত তার ভাবী 
পত্বীর সন্ধান লাভে বাত হয়! যাইহোক 'বিজয়াকশোরের সন্ধানে বোরয়ে 
প্রয়র্রত উপনীত হয়েছে প্রতাপাঁদত্যের রাজধানী প্রতাপগড়ে । এখানে 
পণ্দশশ রাজকন্যা প্রভাবতঁ তারই উদ্যানাস্থত বকুলতলায় শায়িত "প্রয়ব্রতকে 
দেখে প্রেমাসন্ত হয়েছে এবং লাজ লঙ্জা বসজন দিয়ে তার সেবায় আত্মীনয়োগ 
করেছে। "প্রয়ব্রত প্রভাবতাীর বাসনা অবাহত হয়েও তার সংযম রক্ষা করেছে, 
জানয়েছে বন্ধুর সন্ধান লাভই তার প্রধান কত'বা, সেই কর্তব্য সম্পন্ন হলে তখন 
প্রভাবতীর ইচ্ছা পূরণ করবে । যাইহোক, পরিয়ব্রতের ইচ্ছান:যায়ী প্রভাবতী 
প্রয়ব্রতকে যোগীর বেশে সাজয়ে দিয়েছে । প্রয়ত্রত যোগীর ছদ্মবেশে 
মালবের উদ্দেশে যান্রা করেছে । 

এঁদকে বিজয়াকশোরও কোন অংশে কম যায় না। সে বন্ধুর বিচ্ছেদে 
এবং হেমনালনীর কারণে বিকলচিত্ত অবস্থায় ভৃূপাল রাজবাটীর অদ্‌রবতী 
অরণ্যে উপাঁস্থত হয়ে ভূপালরাজ চন্দ্রশেখরের কন্যা হির"্ময়শকে এক দৃবৃতত্তের 
হাত থেকে রক্ষা করেছে। চন্দ্রশেখর বিজয় িশোরের সঙ্গে তার কন্যার 
ধিবাহের প্রস্তাব দিলে 'াবজয়ীকশোর সে প্রস্তাবে অসম্মত হয়েছে এবং 
হিরশ্ময়ীর সঙ্গে প্রিয়ন্রতের বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে । এইরূপে সে একাঁদকে 
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যেমন হেমনলিনর প্রাত তার প্রেমের পরাকাম্ঠা দোখয়েছে, তেমান বন্ধুর প্রাতি 
তার কতববাও পালন করেছে । 

মালব দেশে যোগণ বেশে প্রথমে প্রয়ব্ত উপাস্থত হয়েছে, পরে উপস্থিত 
হয়েছে বিজয়াকশোর। বজয়াকশোর তার দীঘণদনের আভিলাষত 
হেমনালনীকে লাভ করেছে জীবনসাঙ্গনী রূপে । প্রিয়ব্রত হেমনালনর 
সখীদ্বয়কে বলেছে, 'হেমে কাঁঠলতা আছে বাঁলয়া কমার কুমার নাগ নিম 
নলালনী রক্ষা করিয়াছেন। অদ্য হইতে তোমরা কুমারীকে নিগল নালন? 
বাঁলয়া আহবান কারও? । 

অতঃশর বিজয়াকশোরশীন্বাচিত রাজকুমারী তিরণ্গয়ীর সঙ্গে বিবাহ 
হয়েছে গ্রিয়্রতের । এতদ্বাতীত 'প্রিয়ব্রত প্রভাবতীঁকেও ীনরাশ করে নি, 
তাকেও বন সাঁঙ্গনীর মধদা দিল। অথা্ "প্রয়ব্রত প্রথম বিবাহ করল 
বন্ধূন খাতিরে, দ্বিতীয় বিবাহ তার নিজের পছন্দে । 

প্রভাৰতীর সতীন 'পিদ্বেষ ছিলনা, তাই সে যখন জানতে পারল 'হপ্নশ্ময়শন 
কথা, তখন সে মোটেই ক্ষৃব্ধ হল না, গকংবা চোখের জল ফেলল না তাল 
প্রেমের একজন অংশীদার হয়েছে শুনে, বরং সে বললে, ভবাদশ বাদ্ধজীবী 
[বেক বান্ত, ধহ্‌ বাহ কারিলেই কি, অবলা জাতির ক্ষাঁত অনাদর করিয়া 
থাকেন 2 প্রয়তম ! দেখুন দোখ, নিশানাথ কি চির প্রণাঁয়নী রোহিনশ ও 
কুমাদনীর প্রাতি সমান স্নেহ ও সমান আনন্দ প্রকাশ করেন না» পরোক্ষে 
এক্ষেত্রে বহুধিবাহের গ্রাত লেখকের সমর্থনের পাঁরচয় মেলে । দুই বন্ধু 
সস্ত্রীক স্বরাজ্যে ফরল। 

লেখকের উপন্যাস রচনার ক্ষমতা থাকা সত্তেও কাহিনী নবচিনের কারণে 
আলোচা উপন্যাসাঁট বাঞ্চত সাফলা লাভ করতে পারোন স্বীকার করতে হয় । 
মুখা চাঁন্রগুঁলি আতিশষা দোষে দুষ্ট হয়েছে, আচরণে কার্যাকারণ সম্পকণও 
অস্বীকৃত হয়েছে । কন্তু চাঁরন্র বশেষের 'ববরণ দানে লেখকের সাফলা 
স্বীকার করতে হয়। যেমন ব্রজ্জানন্দের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক 

'াষর বয়ঃকরম অন্যন সাদ্ধ শত, প্রতপ্ত কাণ্নের ন্যায় বর্ণ, পৃজ্গদেশে 
সপপক জটাভার পাঁতিত, সুপর *মশ্রত্রাজ হৃদর পর্যন্ত লম্ববান, পাঁরজ্কৃত ও 
সুলালত ; নাঁসকা উন্নত, ভ্ুদ্বয় ভীত দীর্ঘ ও সবক ছিল, নকন্তু এক্ষণে 
লোল-মাংস হওয়ায় আর সে ভাব নাই । নয়ন যুগল কোটরদ্থ, হৃদয়ে 
লোমাবলণ 'বরাজত, পাঁরধেয় বাঘ্রচর্ম, গলদেশে র:দ্বাক্ষমালা, না?ভস্থল পযণ্ত 
পতিত । করে অক্ষমালা, স্বর আত গম্ভীর অথচ মধুরতাময় । আঁবতার 
ন্যায় শত্ররের 'জ্যোতিঃ, মৃখমণ্ডল সাক্ষাৎ ধর্ম ও শান্তর নকেতন । 
তাহাকে দশন কঁরিলেই ভাঁন্ত হয় 1” 

উপনা প্রয়োগে লেখক যথেষ্ট কীতত্ব দোখয়েছেন, অবশাই তা সংস্কৃত 
সাহতোন প্রভাবজাত। যেমন--“মামাদের জ্ঞান হয় আপাঁন অবাঁনমণ্ডলে ক্মারের 
তপস্যানূপ আশ্চর্য কজ্পবৃক্ষ তুল্য হইয়া জন্মধারণ কীররাছেন। আপনার 
মনোহর কন্পাগ্রবতর্শ নখরেখা তাহার অঙ্কুর, সবাঙকম ভুষুগ্ম তাহার দ্বিপন্র 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১৭ 


আপনার রমণাীয় অধর তাহার পন্বাঙ্কুর, করযুগল তাহার পল্পব, আপনার ঈষৎ 
হাস্য তাহার মুকুল, সুকুমার অঙ্গ তাহার কুসুম এবং আপনার কমল কুটিল 
বাঁনাণ্দত কুচদ্বয় তাহার ফলস্বরূপ হইয়াছে । (পৃঃ ১৩০ ) ভাষা প্রয়োগ 
সাবলীল কিন্তু ক্ষেত্রীবশেষে তা বড় বোৌশ সংস্কৃতানগ । যেমন 
নিম্নোদ্ধৃতাংশটি-_ 

'কুমার অখণ্ড ভূমণ্ডলের রত্ুভ্‌তা কুসুমশরের অমোঘ মোহন অস্ত্রস্বন্ন,প 
অসামান্যা রূপলাবণাময়ী অবগৃণ্ঠণবতী নবীনা ন্লনীকে দর্শন ক'রশ্লা 
অপার সংখাঁসন্ধুতে ভাঁসলেন। উল্লাসত মহানন্দ লহরী হৃদয়ে প্রবাহিত 
হঈতে লাগিল । অন্তবস্থ িরহানল কুমারশদশ'ন রূপ সখ সাঁললে নিবািপিত 
হইল । স্বখ্নদশন 'বসাবাধ যে চন্দ্রাস্য হাস্যরাহত হইয়াছল, অদ্া সে 
আলন শস্মতানন হইল 1 (পৃঃ ১৩৩) 


হেমোপাখ্যান' উপনাসাঁটর রচাঁয়তা চন্দননগরের কনুইবাঁকার মধ্মাধব 
চট্র।পাধ্যায়। উপন্যাসাটর প্রকাশকাল ১২৮৪ । পণ্ম পারচ্ছেদে উপন্যাসটি 
স্ন।প%ু । লেখক নজেই উপন্যাসাঁটকে 'কাঁজ্পত" বলে স্বীকার করেছেন । 

উপন্যাস রচনায় লেখকের একমান্্ কাঁতিত্ব যে তান 'বাভন্ন পৌরাণক চার 
ও ঘটনার মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে একাঁট ধারাবাহক কাঁহনী উপস্থাপিত 
করেছেন । 

কাশ্মীর দেশের বায়ু কোণে অবাঁস্থত শঙ্করবাস নামক পবণতের আঁধতাকায় 
শূরপাল নামে যে গন্ধর্ব বাস করতেন, তাঁর কন্যা হেমাঙ্গী একদা শ্‌ন্যমার্ণে 
বিচরণ অবস্থায় চন্দ্রভাগা নদশীন তরে ধ্যানমগ্ন ব*বামিন্ত্র খধাঁষর গপছনে একি 
সপপঁকে বিচরণরত অবস্থায় দেখতে পেল । হ্মাঙ্গী লোচ্্র খণ্ডের দ্বারা সাপাঁটকে 
আঘাত করলে আহত সাপাট খাঁষর গায়ে গিয়ে পড়ে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করে। 
খ।ষ হেমাঙ্গীকে আভশাপ দেন সে পাতালে নাগালয়ে অবস্থান করবে । 
হেমাঙ্গীর পিতা শরপাল বশ্বামন্রকে অনুরোধ করেন আঁভশাপ প্রত্যাহারের 
জন্য, খাঁষ কন্তু তাঁর ?সদ্ধান্তে অটল থাকেন, তবে জানান হেমাঙ্গী নাগভবনে 
অস্টবংশ!ত বৎসর অবস্থান করার পর বহগুণাঁন্বিত এক মানুষের সাক্ষাৎ 
লাভে শাপমুন্ত হবে। যথা সময়ে হ্মাঙ্গী শাপ মনত হয়ে গন্ধবলোকে 
উপাস্থত হলে গন্ধবলোকে দুন্দীভ ধান উীথত হয়। মন্দার পরতে 
ভীষণ দানবের পত্বী চন্দ্রকলা দ:ুন্দহীভ বাজার কারণ জানতে চাইলে ভীষণ- 
দানব পত্বীর কৌন্তুহল 1নবারণার্থে যে বিবরণ দান করে সেই সূত্রেই উপন্যাসাঁটর 
গখ্য কাহনশীট অথারৎ্থ শাপপ্রন্ত হেমাঙ্গীর মনত লাভের ঠববরণাটি উপস্থাপিত । 

কাঁবধবজ রাজার পত্র বীরধহজের সঙ্গে শরসেনের ছিল গভীর বন্ধুত্ব ।' 
একদা দুই বন্ধুতে মৃগয়া উপলক্ষো বনমধ্যে উ্পাস্থত হয়ে একাঁট জনশন্য 
বাড়ী 'দেখে তার মধ্যে গিয়ে উপাস্থত হয় এবং একাট রমণীর প্রাতিকীতি 
দেখতে পায়। বারধবজ প্রাতকীতি যে রমণীর তার প্রাত প্রণয়াসূন্ত হয়। 
৩খন শরসেন রমণীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। বাড়ীঁটর উত্তরাংশে যেআভনব 


১৭৬ বাংলা সাহত্োের বিস্মৃত অধ্যায় 


কানন, সেখানে উপস্থিত হয়ে শূরসেন সাক্ষাৎ লাভ করে মহার্য কৌ্ডিন্যের ৷ 
মহার্যর কাছ থেকে সে জানতে পারে ভ্ষৎ সর্পের কথা, একে হত্যা করলে 
তবেই কাদম্বিনীর সন্ধান 'মলবে । কাদম্বিনী চিন্নের প্রকৃত চারন্র । সেইমত 
শূরসেন সাপটিকে হত্যা করে, সপণমাঁণ সংগ্রহ করে সরোবরের তরে উপাস্থত 
হয়ে পাতালে হাজির হয়। উপাঁস্থত হয় কাদম্বিনীর কাছে। কাদাঁম্বনী 
শৃূরসেনের পাণিগ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। কিন্তু সে জানায় 
বীরধবজের কথা । উভয়ে পাতালপুরী থেকে যান্লা করে । পাঁথমধ্যে কাদাম্বনী 
দেহত্যাগ করে গম্ধবণলোকে যাত্লা করে । শ:রসেনেরও মত্যু হয় । এঁদকে রাজ- 
কুমার বীরধবজ বন্ধুর সন্ধানে গয়েদুস্জনের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে সে দুটি গনয়ে 
যান্রা করলে পাঁথমধ্যে দস্যদলের দ্বারা সে আকান্ত হয়”কন্তু রক্ষা পায় শান্ত 
খধাঁষর দ্বারা । খাঁষ জানান কাদান্বনীকে রান্রমধ্যে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে 
দু'জনকেই তান বাঁচাবেন। খাঁষর দ্বাদশ বংসরের তপস্যার পুণ্য ফল নিয়ে 
বীরধৰজ যাত্রা করে সমুদ্রের উদ্দেশে । বনমধ্যাস্থত একটি ক্‌পে অবস্থান- 
কারী হেমাঙ্গীর সহচরী ইন্দ্রের আভশাপে আঁভশপ্ত সবতোভদ্রা হেমাঙ্গী 
তথা কাদাঁম্বনীর মৃতদেহ দেখে ম্ীন্ত লাভ করে । সবতোভদ্রার পরামশমত 
বীরধবজ হেমাঙ্গনীর আঙ্গুলের অঙ্গুরীয়টি নিজের হাতে পরে নেয়। এই 
অঙ্গুরীয় ব্যাতরেকে হেমাঙ্গীর স্বর্গরাজের সভায় প্রবেশাধিকার ছিল না। 
সত্য সত্যই হেমাঙ্গী অঙ্গুরীয়াট নেবার জন্য বীরধবজকে অনুরোধ করতে 
লাগল । রাজকুমারের কথামত হেমাঙ্গী সম্মত হল মৃত শরসেনকে 
পুনরুজ্জীবত করতে, তবে কাদীম্বনীকে ত্যাগ করতে হবে তাকে । সত্য 
সত্যই শৃরসেন বেচে উঠল । হেমাঙ্গী তথা কাদাঁম্বনীর সঙ্গে ববাহ হল 
বীরধবজের, আর শহরসেনের সঙ্গে বিবাহ হল হেমাঙ্গী-সহচরী সব'তোভদ্রার | 
কাহনীতে রূপকথার আমেজ পারপূর্ণ ভাবে বদ্যমান। 


ধবরাজমোহিনী বা মনোরম উপন্যা্টর রচাঁয়তা অধরচন্দ্রু মুখোপাধ্যায় | 
উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১২৮৪ বঙ্গাব্দ । উপন্যাসাঁটি উৎসর্গ করা হয়েছে 
উমাচরণ ন্রকে । মোট তিনাঁট অধ্যায়ে আলোচ্য উপন্যাসাঁট 'বিভন্ত। প্রথম 
অধ্যায় ?বভন্ত ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদে,দ্বতশয় অধ্যায়াটতেও আছে ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ, তৃতীয় 
অধ্যায় নবম পাঁরিচ্ছেদে বিভন্ত। প্রাতিটি পারচ্ছেদের পৃথক পৃথক নামকরণ 
করা হয়েছে । 

পণ্চকোট পাহাড়ের অনাঁতদ্‌রে দেবরুগড় নামে সুন্দর নগরাঁ, রাজা বীরবল 
ধসংহের এট. রাজধানী । বাীরবল রাজপুত, অত্যন্ত 'নম্ঠুর প্রকাঁতি তার। 
নরহত্যাই তার ধর্ম। বহু হতভাগ্য পাঁথক বীরবলের কারাগারে অন্তরীণ, 
এমন ক শৈলদা ও 'বরাজ মোহিনী নাম্নী দুজন স্ব্ীলোকও অন্তরীণ । 

হুগলী জেলার শ্রীমানপুর গ্রামের আঁধবাসী রাজেন্দ্রনাথ শমরি পনর 
নরেন্দ্রনাথ তার গৃহত্যাগী পিতার সম্ধানে বোৌরয়ে বনমধ্যে অবস্থানকালে 
গবরাজমোহনীর কারণে দস্যুদের আকুমণ থেকে রক্ষা পায়। শৈলদা 
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নরেন্দ্রনাথের ভাঁগনণ । মান্র পাঁচ বৎসর বয়সে তার 'িকুমপুরে ববাহ হয়োছল । 
*বশুরালয় থেকে 'পন্রালয়ে আসার পথে সে দস্যদ্বারা আক্রান্ত ও অপহ্ধতা 
হয়। তার অপহৃত হওয়ার সংবাদেই রাজেন্দ্রনাথের, নরেন্দ্রনাথের পিতার 
গৃহত্যাগ | 

শবরাজমোশহনশ অধ্যাপকের কন্যা । দস্যুদের হাতে তার মাতার মতত্যু 
ঘটে। পতা পলায়ন করে কন্তু বিরাজ দস্যদের দ্বারা ধৃত হয়। শৈলদা 
চায় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বরাজমোহনীর বিবাহ দিতে । বাীঁরবল সিংহের পত্বী 
[বনোদনী যখন শৈলদাকে জানায় বীরবল তাদের ওপর অত্যাচার করতে 
প্রস্তৃত হচ্ছে, তখন কারাধ্যক্ষের সহায়তায় শৈলদা এবং বরাজমোহিন পলায়ন 
করে, তারা তাপসীর বেশ ধারণ করে ঘুরতে থাকে । শেষ পযন্তি নরেন্দ্রনাথের 
সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে, শৈলদা গবরাজমোহনীকে তার হাতে সমর্পণ করে । 
বিরাজমোহনীর পিতা ভারত শিরোমাঁণ বিমল সরোবরের তারে সন্ন্যাস 'নিয়ে 
বাস করাছলেন। 'তাঁনই িরাজকে নরেন্দ্রনাথের হাতে সম্প্রদান করেন । 
শপতা-পঃত্রীর মলন হয় । 

কারাবাঁসনী শৈলদা প্র লিখেছিল তার স্বামী শরৎসুন্দরকে । সেম্ব্ৰীর 
সন্ধান 'নতে এসে দসহাদলের দ্বারা আক্রান্ত হয়! আহত শরৎ কারাধ্যক্ষ 
শসংজীর সহায়তায় নরাময় হয়। পাত 'বয়োগে কাতরা শৈলদা যখন 
আঁপ্নতে আত্মাহ্ীত দিতে প্রস্তৃত, এমন সময়ে শরতের আিভবি ঘটে । দীর্ঘ 
গবচ্ছেদের পর স্বামন-স্ব্রীর 'মলন ঘটে । 

বিজয় নগরের রাজা প্রভাপ চন্দ্র সংহের হাতে বীরবল 'সংহের মৃত্যু হয় । 
[কণ্তু প্রতাপ বাীঁরবলের রাজ্য আঁধকার না করে বীরবলের কারাধ্যক্ষ গসংজীর 
তত্বাবধানে বীরবলের বিধবা পত্বী ও নাবালক পতুত্রকে রাজ্যের আধকার রক্ষায় 
রেখে যান। | 

এইভাবে শেব পর্যন্ত অন্যায়কারশীর দণ্ডবিধান করে লেখক 17১০০6০ 
[9501০65 রক্ষা করেছেন । 
লেখক কাঁহনী গঠনে সমসামায়ককালের দস্যদলের অত্যাচারের পটভ্ঁমকে 
গ্রহণ করে কাল সচেতনতার পাঁরচয় 'দয়েছেন স্বীকার করতে হয়। চাঁরন্র 
চন্রণে তেমন কোন সক্ষমতার পারচয় না গমললেও, দসহ্যপত্বী গিনোঁদনী যে 
শৈলদা ও 1বরাজ মোহনীর প্রীতি আনুকূল্য দৌখয়ে স্তরীসুলভ কোমলতার 
পাঁরচয় দিয়েছে তা অনস্বীকার্য । নরেন্দ্রনাথকে দেখান হয়েছে 'পপতুভন্ত 
সন্তান রুপে । শৈলদা নজেকে সতী সাধ্ৰী রমণশরুপে প্রাতীচ্ঠত করতে 
পেরেছে । প্রতাপ চন্দ্রকে ান্রত করা হয়েছে ?ানলোভ রাজা রূপে । কারাধ্ক্ষ 
[সংজীর চরন্রাটও মন্দ হয়ন। অত্যাচারী বীরবল গসংহের কারাধ্যক্ষ হয়েও 
সে অবলা রমণীদের প্রাত অত্য।চার করার পাঁরবর্তে তাদের পলায়নে সহায়তা 
করে মানীবকতার পাঁরচয় ?দয়েছে, তার কর্তব্যবোধ ও মানীবকতাবোধের পরিচয় 
মেলে আহত শরতের নিরাময়ে সহায়তা দানেও। উপন্যাসটিতে লেখকের 
উপদেশ দানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সে কালে যে অল্পবয়সী কন্যাদের 


বাঃ সা, শব, অ,---১২ 
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শাববাহ দানের রাঁতি ছল, তারও পরিচয় মেলে শৈলদার মাত্র পাঁচ বংসর বয়সে 
গববাহের ঘটনায় । 


দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের “সঃর্চির-কুটীর (১ম ভাগ) গ্রন্থাটর 
প্রকাশকাল ১৮৮০ (১২৮৬)। জাতীয় ভারতসভার স্ছাপায়ন্রী মেরী 
কার্পেন্টার লোকান্তারত হলে তাঁর স্মাত রক্ষার্থে বঙ্গীয় মহিলাদের 
পাঠোপযোগণ গ্রন্থাঁদ প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বতণ্মান গ্রন্থাঁট সেই 
সূত্রেই রাঁচত। গ্রন্থাট পঞ্চদশ পাঁরচ্ছেদে সমাপ্ত । প্রাতাট পাঁরচ্ছেদের পৃথক 
পৃথক নামকরণ করা হয়েছে । ড. সুকুমার সেন আলোচা গ্রন্থটিকে শীবশুদ্ধ 
শশক্ষাত্মক কীহনী” বলে আঁভাঁহত করেছেন । বস্তুত কাহিনী 'হসাবে “সুরুচির 
কুটীরে"র তেমন আকর্ষণীয় আভনবত্ব না থাকলেও, ঘটনা তেমন ঘাত-প্রাতঘাত 
বহুল না হলেও একটি কাহনীর মাধ্যমে লেখক নারী সমাজকে পুরুষের 
সমপযয়িভুস্ত হবার প্রেরণা ধাঁগয়েছেন, নারীকে পুরুষের উপযুক্ত সহধার্মণী 
হবার, অথনোৌতিক দিক "দয়ে স্বয়ং স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা দান করেছেন। 

কালীঘাট িবাসশ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্রাচাষের কন্যা সুরুচি । সুরুচির যখন 
তন বংসর বয়স, তখন তার পিতা পাঁচশত টাকা পণের বিনিময়ে স্বগ্রাম স্থিত 
মুকুন্দমমোহন রায় নামীয় চাল্লশ বৎসরের এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ দেন। 
শাববাহের এক বৎসরের মধ্যেই মুকুন্দমোহনের বক্ষমায় মৃত্যু হয়। সুরুচি 
পাঁতহীনা হয়। সুরুচর যখন বার বংসর বয়স, তখন তার পিতার মত্তযু 
হয়। তার মাতার মৃত্যু পূর্বেই হয়োছিল। সুরচদের গৃহ 'চাকংসক 
ধমণ্দাসবাবু অনাথা সুরুঁ্চকে অপত্য স্নেহে নিজের পাঁরবারে আশ্রয় দেন। 
শুধু আশ্রয় দানই নয়, সেইসঙ্গে তান সুরুচিকে উপযতুন্ত শিক্ষায় শাক্ষিত 
করে তোলেন। সুরু যেমন বেহালা, হারমোনিয়াম বাজাতে শেখে, তেমান 
সে আধ্যাত্বক ও দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত পাঁরবেশন করতে শেখে । রন্ধন ক্রিয়া, 
সুঁচিকম্ গৃহধম+ স্বাস্থ্যতত্, শরীর পালন শহশ্রুষাতত্্ কোন কিছুই তার 
শখতে বাদ থাকে না। এমন কি মিতাচারী, সঞ্চঘী হবাব শিক্ষাও সে প্রাপ্ত 
হয়। সুরুচি ইংরেজ" শিক্ষাও লাভ করে । এহেন সুরুচির সঙ্গে বববাহ হয় 
সুরেশচন্দ্রের । সুরেশ কায়স্থ হয়েও ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যার পাঁণিগ্রহণ করে। 
লেখক এইভাবে 'িবধবা 'ববাহের প্রাত সমর্থন জানিয়েছেন, সমর্থন জানিয়েছেন 
অসবর্ণ বিবাহকে । 

শুধু সমর্থন জানানোই নয়, লেখক দোৌঁখয়েছেন কিভাবে সুরু্চ ও 
সুরেশের দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠেছে সখের, স্বাচ্ছন্দ্যের । যাঁদও সুরেশ 
ভালই উপাজ'ন করত, তথাঁপ সুরুচি সচিকমের মাধামে একাঁদকে নিজে 
উপাজ্ন করেছে, অপরাঁদকে পল্লীর স্ত্ীলোকদেরও উপাজনক্ষম করে 
তুলেছে । সুরহীচকে দেখা গেছে নারী শিক্ষার জন্যও সচেষ্ট হতে । শিশুদের 


জন্যও সে বিদ্যালয় স্থাপন করেছে । 
সুরেশও কেবল নিজের পাঁরবারের উন্নাত 'িয়েই সন্তুষ্ট থাকৌন, বয়স্কদের 
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শিক্ষিত করে তুলতে তাকে প্রয়াসী হতে দেখা গেছে । এমনাঁক পল্লীর পুরুষ- 
মানুষদের বদভ্যাস দূর করার ক্ষেত্রে তার স্চান্তত প্রয়াস ফলবতঁ হয়েছে। 
স্বামী স্ত্রীর যুগ্ম প্রয়াসে একাঁট সুখী উপানবেশে পাঁরণত হয়েছে তাদের 
পল্লশীট । লেখক নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার ওপর সমাঁধক গুরুত্ব 
দিয়েছেন । গুরুত্ব ঈদয়েছেন সণয়ের ওপর । র্রাদ্ধাদের প্রাত লেখকের সমর্থন 
প্রচ্ছন্ন থাকোঁন । লেখক প্রকারান্তরে দেখাতে চেয়েছেন ব্রান্মরা কতখানি 
উদারচেতা ও মন.ষ্যত্ববোধের দ্বারা পাঁরচালত হয়। অন্প বয়সে ববাহ 
দানের বিরোধিতা করা হয়েছে । লেখকের মন্তব্য সংযোজনের মানাঁসকতা এবং 
নীতি ও আদর্শ প্রচারের বাহুলা প্রকট রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । 


ক্ষেত্রপাল চক্রবতাঁ রচিত 'মধযামনী ও কৃষ্ণা'র প্রকাশকাল ১২৯২ । 'মধুযামনী? 
উপন্যাস । উপন্যাসাঁট পণ্দশ পারচ্ছেদে সমাপ্ত । 

উপন্যাসাঁটর নায়কা 'হঙ্গনা, সে গুণ্ডকন্যা । সে তাদের সমাজের প্রচলিত 
রীতি অনুযায়ী উদরাগরর কাছ থেকে চুঁড় 'নয়ে উদয়াগারর প্রেমের প্রাতি 
সম্নাত জানয়োছিল। গকন্ত পরবতীর্কালে সে চুঁড় খুলে ফেলে দেয়, আকৃষ্ট 
হয় রাজপুত যুবক কুমারের প্রাত । আঁববাহতা শহঙ্গনার দাসের কাষ কুমার 
প্বেচ্ছায় গ্রহণ করে হিঙ্গনার প্রাত তার প্রণয় প্রদর্শন করে । 

'হঙ্গনার সঙ্গী অরুণা উদয়াগাঁরর প্রাত আসন্ত হয়। আর এই কারণেই সে 
ধহঙ্গনার প্রাত বর্প হয়, পাছে উদয় 'হঙ্গনাকেই লাভ করতে ইচ্ছুক হয়। 
অরূুণা 'হঙ্গনার 'বরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ঈলপ্ত হ'ল । সে অরুণাকে ডাইন বলে ধারয়ে 
দিতে মনস্থ করল । আর এই ব্যাপারে তার সহায়তায় এীঁগয়ে এল ঘনশ্যাম 
দেবের আচার্য । 'বাঁনময়ে অরৃণা আচার্যকে চুদ্বন করতে দিতে স্বীকৃত হল । 

'হিঙ্গনর বিচারের সময কুমার সৈন্যসহ উপাস্থত হয়ে 'হঙ্গনাকে উদ্ধার 
করল, আচাষের সঙ্গে অরুণার অবৈধ সম্পকর্ণ প্রকাশ করে দল । যথাসময়ে 
কুমারের সঙ্গে হঙ্গনার ববাহ হল । 

স্ব্পাবয়বের এই উপন্যাসাটর গুরুত্ব নানা কারণেই । লেখক উপন্যাসাঁটর 
পটভ্বীম ?িনবচিন করেছেন মধ্যভারতকে । মাণ্ডালা প্রদেশের গ্ণ্ডজাতর কন্যাকে 
নায়কা করার সূত্রে লেখক গুণ্ডজাতর জাতিগত নানা বৌঁশষ্ট্য, এদের সমাজে 
প্রচালত আচার-আচরণ, 'িব*বাস, সংস্কার ইত্যাঁদর বস্তাঁরত পাঁরচয় 
উপস্থাপপত করেছেন । বিশেষত গৃণ্ডজাতির 'ীববাহ প্রথা সম্পাকত নানাবিধ 
তথ্যাদর সংযোজন উপন্যাসাটর আকরষণণকে বাঁদ্ধ করেছে, উপন্যাস টর 
নৃতা্ত্বক গুরুত্বকে বাঁড়য়ে দিয়েছে । আমরা জানতে:পাঁর গৃণ্ডজাতর দুটি 
বিভাগের কথা, জানতে পাঁর এদের গৃহদেবতা ঘনশ্যামদেব, মাতাদেবী 
প্রভাতিদের ভূমিকা সম্পকেণ। সকলের মনস্কামনা পূরণ করেন ঘনশ্যামদেব । 
মাতাদেবী রক্ষা করেন বসন্ত রোগ থেকে । গুন্ডদের সমাজে সচরাচর 
ভগনীর পুর্-কন্যা আদশ" পান্র-পান্রীরূপে বিবৌচত হয়। এদের সমাজের 
অনূটা কন্যা জীবন সঙ্গীর্পে ইচ্ছামত পুরুষকে নিবচিন করার আধকারা । 


১৮০ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


বিবাহের পূবে ভাবী বর তার অবস্থানুসারে কন্যাকে চু'ড় উপহার দেয় ও 
গ্রামের কতৃপক্ষ ছ্থানীয়দের ভোজন করায় । 

ডাইনী প্রথা নিয়ে রচিত 'প্রথম বাংলা উপন্যাসের গৌরবও আলোচ্য 
উপন্যাসটির প্রাপ্য ৷ মহ্ম্টমেয় কছ্‌ মানুষ নিজেদের স্বার্থ চাঁরতার্থতার 
জন্য ডাইনী প্রথাকে যে সমাজে বাঁচিয়ে রেখেছে তার সস্পম্ট হীঙ্গত লেখক 
উপন্যাসাটতে "দিয়েছেন ৷ অরুণা নিশ্চিতভাবে উদয়াগারকে পেতে 'হঙ্গনাকে, 
তার কাঁল্পত প্রাতিদ্বন্দবীকে 'চরতরে সাঁরয়ে দিতে তাকে ডাইন বলে ধাঁরয়ে 
দেবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে ! ঘনশ্যামদেবের আচার্য অরুণাকে সাহায্য করতে 
প্রীতশ্রদাতবদ্ধ হয়েছে অরূুণার সঙ্গে দৌহক মিলনের সুযোগ লাভের শতে। 
এমনাঁক আচার্য দেবের দষ্ট ছিল 'হঙ্গনার প্রাতিও । "হঙ্গনাকে সে এক মধ্যাহ্ন 
তার কাছে উপাঁস্থত হতে বলোছল, বলাবাহুল্য সদ্য যুবতী 'হঙ্গনার সর্বনাশের 
জন্য। 'কন্তু 'হঙ্গনা অনুপাস্থত থাকায় আচাযদেবের আক্রোশ বাঁদ্ধ পায় । 
সে অরুণার প্রস্তাবমত 'হঙ্গনাকে ডাইন বলে ঘোষণা করে তার জীবনকে 'িবপন্ন 
করে তোলে । 

'হঙ্গনার সঙ্গে অরুণার পার্থক্য, বিশেষতঃ 'হিঙ্গনার প্রাত বিদ্বেষ ভাবাপন্ন 
অরুণার চক্রান্ত ও নিজেরই সেই চক্রান্তের জালে জাঁড়য়ে পড়ার ঘটনাটি লেখক 
চমৎকার ভাবে ফ]টয়েছেন । হিঙ্গনার বিচারের সময় ভার প্রোমক কুমারের সৈন্য- 
সহ উপাস্থত হয়ে 'হঙ্গনাকে উদ্ধার করা এবং আচার্য ও অরুণার অবৈধ সম্পকের 
ওপর আলোকপাতের ঘটনাট নাটকীয় হয়েছে। 

কৃষা বা কালকাতা শতাব্দী পৰে পৃথক রচনা, এটি অসম্পূর্ণ । 


জহর উপন্যাসাঁটর রচারতা পাঁথকচন্দ্র কাঁবিরত্ব । লেখক ানজেকে “বঞ্চু 
শমা জুয়ার রূপে পাঁরাচিত করেছেন। মোট পঞ্চদশ পারচ্ছেদে সমাপ্ত 
উপন্যাসাঁটর রচনাকাল ১২৯৩ । বাঁঙ্কমচন্দ্রের অনুসরণে লেখক প্রাতাঁট 
পারচ্ছেদেরই পৃথক পৃথক নামকরণ করেছেন । ক্ষেত্র বিশেষে ভাষা ব্যবহারেও 
বাঁডঁ্কমের প্রভাব সুস্পম্ট। যেমন-_সুকুমারি তকস্ছিলে সহজেই হার মানেন, 
"৮ (পও ১৩৬ )। 

লেখক যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং উপন্যাস রচনার পটযত্ব তাঁর করায়ত্ত, 
সে পাঁরচয় বর্তমান গ্রন্থে 'বদ্যমান । িকন্ত তথাঁপ বঙ্মান গ্রন্থাঁট উপন্যাস 
পদবাচ্য হতে পারোন । লেখক স্বয়ং গ্রন্থাটকে “সম!জাঁচত্র উপন্যাস” নামে 
আঁভাহত করলেও সমাজচিন্তরের আনুপৃবিক বিবরণদানেই তাঁর ব্যগ্রতা,উপন্যাস 
রচনার ব্যাপারে কিন্তু তেমন মনোযোগ তানি দেনান। সমসামায়ক বাঙালা 
সমাজের ব্রুট-ব্যাতি, সীমাবদ্ধতার তীব্র সগালোচনাই লেখকের মূল 
উদ্দেশ্যে পারণত, ফলতঃ অবলাম্বত কাহনীর ধারাবাহকতা রক্ষার ব্যাপারে 
তাঁকে দৃষ্টিকটু রূপে অমনোযোগী দেখা গেছে । উপন্যাসের নায়ক ভজহার 
ওরফে প্রমোদ চন্দ্রের প্রসঙ্গ নিতান্ত সীমিত পাঁরসরেই শুধু উপস্থাপিত হয়াঁন, 
সেই সঙ্গে নায়কের প্রসঙ্গ অসমাপ্তও রয়ে গেছে। লেখক 1নজেও তাঁর 


বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১৮১ 


অসম্পূর্ণতা বিষয়ে সচেতন 'ছলেন, তাই উপন্যাসের শেষে উপসংহারে তাঁকে 
মন্তব্য করতে দেখা গেছে__ 

“আম্বাদগের অনেক কথা বাঁলবার বাকী আছে ; আমরা নায়ক মহাশয়কে 
দেশতাগন কাঁরয়া রাঁখয়াছ ! পরে তাঁহার 'ি হইল, তাহার সঙ্গে আরও অনেক 
সমাজচিন্ লইয়া বাঁদ্ধ'তাকারে******পগ্তক সত্বর পুনঃগ্রচারত হইবে? (পৃঃ 
১৭৬ )। 

বেশ কয়েকাঁট মৃত্যুর ববরণ দানে লেখক অনাভপ্রেত ভাবে আতিশয্য দোষে 
দুষ্ট হয়েছেন । প্রসঙ্গত সুলোচনার মাতার আত্মঘাতী হওয়া, রামফল নামক 
ভৃতোর মৃত্যুবরণ, রায়বাহাদুরের "দ্বিতীয়া পত্বীর সন্তান বসন্ত কুমারের 
হত্যাসাধন, বিশাখা নাম্নী দাসীর সড়র উপর থেকে পড়ে গিয়ে মৃত বরণ 
উল্লেখযোগ্য | চাঁরন্র চন্্রণে লেখকের ব্য্যৎপাত্ত সহজেই দন্ট আকর্ষণ করে। 
ঢাকার খাজা, ডরোঁজও?র শিষা শম্ভুনাথ রায়কে দেখা গেছে সাহস'. 
পরোপকারাী, স্বাধীন ও চন্তাশল ব্যান্তরূপে। এক সাহেব কালেক্টরের 
অপমানজনক উীন্তর প্রাতবাদে শম্ভুনাথ তাকে প্রহার করেন। উন্ত সাহেব 
কালেক্টর প্রাতশোধ গ্রহণের 'নামত্ত শম্ভুনাথের 'বরুদ্ধে তহাঁবল তছরুপের 
আভযোগ আনেন । শম্ভুনাথ গৃহত্যাগীী হন । শম্ভুনাথের স্ত্রী ছিলেন উপযুক্ত 
সহধামনী। হীন স্বণলিঙ্কার গ্রহণ করেনান, কেননা স্বামী ই ছিলেন এর 
স্বণলিওকার । নজের হাতের তৈরী রুমাল 'িক্লয় করে ইাঁন অনাথ আশ্রম এবং 
দারদ্র বদ্যালয়ে আর্থিক সহায়তা করেছেন । শম্ভুনাথ ও তাঁর স্বীর দাম্পত্য 
জীবনের পাঁরচয়াটও চমৎকার । সীমিত পাঁরসরে সনাতন ধমে+র প্রচারক বক্কেশ্বর 
পাণ্ডিতের চীরন্রাটও বেশ উপভোগ্য ৷ তাছাডা রায়বাহাদুরের জ্াঁতভাই গ্রাম্য 
স্কুলের শক্ষক পরেশবাবু, হৌসের কেরাণা নকুড় বাবু, মফঃস্বলের মুন্সেফ 
বলদেব বাবু, জামদার নন্দবাবহ প্রমখাঁদর চারন্র চিন্রণও উল্লেখযোগ্য, যাঁদও 
উপন্যাসের মূল কাঁহনীর কাঠামোর সঙ্গে এদের সম্পর্ক আত ক্ষীণ । 

লেখকের বর্ণনা দানের নৈপৃণোর পারচয় গ্রহণ উপলক্ষে রায়বাহাদুরের 
নায়েবের ববরণের কিয়দংশ উদ্ধৃত হল-_ 

নায়েবের ভিতর বাহর সমান ছিল | লঙকা মারচ অনেক দিন ঘরে থাকলে 
যের্প হয়, তাহার চেহারাট সেইরূপ 3 চক্ষু দুটি সর্পের চক্ষুর মত, গাল 
দৃখান পরানো চাটি জতার মত ভাগঙ্গয়া পাঁড়গ্নাছে ; নাকের উপরে দাঁড় বাঁধা 
চশমা, তাহার আবার একখান কাঁচ ভাঁ্গয়া গিয়াছে । নায়েবের বয়স প্রায় 
প'য়ষা্ট বংসর । কেশে ও গোঁপে কলপ দেওয়া । কলপ উঠিয়া অদ্ধেক চুল 
সাদা বাহর হইয়া রাঁহয়াছে ॥ (পৃ ৬৮) 

লেখকের আলোচ্য গ্রন্থাটর অনাতম প্রধান আকর্ষণ তুলনাদানের গবরল 
নৈপণ্য এবং সেই সঙ্গে ভাষা প্রয়োগে বিরল কাতিত্ব__ 

(ক) “একখান বড় রকমের মাল বোঝাই মহাজনের নৌকা জাঁমদারীর 
পুরাতন করম্চারীর মত যমে না নেওয়া পযন্ত 'সেরেস্তায় নঙর কাঁরয়া বাঁসয়া 
আছে? । (পৃঃ ২৪) 
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(খ) শ্রাদ্ধ বাড়ী হইতে বোঁদক ব্রাহ্মণ যেমন আ'নচ্ছায় উঠিয়া যায়, কুকুর 
যেমন আঁনচ্ছায় আন্তাকুড় হইতে চাঁলয়া যায়, গহনার নৌকা আঁনচ্ছায় সেইরূপ 
গজেন্দ্র গমনে চলিল' । (পৃঃ ২৬) 

(গ) “গো-মড়কে শকুনির পালের মত ফলাহারে ব্রাঙ্মণেরা রায়বাহাদুরের 
প্রশস্ত চত্বরে পাতা সম্মুখে কাঁরয়া সার সার হইয়া বাঁসয়া, ঈষদ-ষ লুচির 
ধদকে সতৃষ্ণ দৃম্টপাত কারতেছলেন । (পৃঃ ৯২) 

সমাজাচন্রের অনবদ্য আধার রূপে বতমান গ্রন্থাটর গুরুত্ব অপাঁরসীম । 
সমসামায়ক সমাজজীবনের নিভ“রযোগ্য দাললে রূপান্তাঁরত হয়েছে ভজহাঁর? । 
লেখক নজেও যে এই ব্যাপারে আঁধক উৎসাহী ছিলেন তা তাঁর স্বীকারোন্ততেই 
মেলে__ 

বঙ্গ সমাজের যেখানে যাহা আছে, তাহার যথাযথ 'িন্ন দেখাতেই আমরা 
প্রাতশ্রুত হইরাঁছ” (পৃঃ ১১৯ )। 

গ্রন্থে বার্ণত সমাজচিন্রগুঁলি যে লেখকের 'নছক কজপনা-প্রসৃত নয়, তাঁর 
প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা প্রসৃত লেখক তা অকপটে স্বীকার করেছেন একাধকবার । 

“রুষ্ট হও আর তুষ্ট হও, আম স্বরূপ কথা বালব, কিছুই কল্পনা কম্বি 
না? (পৃঃ ১৪৪ )। অন্যত্র লেখকের ভী্ত-_ 

“আমাদের শেষ কথা এই যে, এই গ্রন্থের মধ্যে অনেকগীল সত্য ঘটনার 
রূপান্তর বর্ণনা আছে । বঙ্গ সমাজের নানাস্থানে যে সকল সত্য ঘটনা 'বাঁক্ষপ্ত 
রূপে ঘাঁটয়াছে, তাহারই কতকগীল উপন্যাসের আকারে শৃঙ্খলবদ্ধ কাঁরয়া 
এক এক অধ্যায়ে লাঁখত হইয়াছে? (পৃঃ ১৭৮--১৭৯)। 

লেখক গ্রন্থমধ্যে কৌলীন্য প্রথা ও পণপ্রথার 'িষময় ফল দৌঁখয়েছেন, বর্ণনা 
করেছেন বালবিধবাদের দুঃখ-_ 

“সকলেরই মনে আশা আছে, সুখ দুঃখ বাঁলবার সহানুভাঁত পাইবার স্থান 
আছে, নাই কেবল দ:ঁখনী বালিকা বধবার, আর ততো'ঁধক দুঃঁখনী যুবত 
বিধবার । বহু ধুবতী রমণীয় পুজ্প, িন্তু সমাজরূপ শবাপদের 'নচ্ঠুর 
নখরাঘাতে সে পুষ্প বৃন্তচ্যুত, ধূলায় লাণ্ঠত | দীর্ঘ ীনশ্বাস, ীনরাশা আর 
অশ্রুজল, এই তন মান্র তাহার অবলম্বন? ; (পৃঃ ৮৬-৮৭ )। স্পম্টতঃই 
বিদ্যাসাগরের প্রভাব এখানে প্রাতফাঁলত ৷ অজ্প বয়সে শববাহ প্রথার বিরুদ্ধে 
লেখকের তীব্র ব্ঙ্গোন্ত প্রকাশিত হয়েছে-- “উপযুক্ত বয়সে উপযঘুন্ত অবস্থায় 
উপযন্ত পান্র বিবাহ কাঁরতে পারলে যাহারা সংসারে কত সুখ পাইত, সংসারকে 
সংকার্য ও আনন্দ দ্বারা কত সূন্দর কাঁরতে পারত, সমাজের কুপ্রথার দোষে 
অকালে অপান্রে ববাহিত হইয়া তাহারা অস্থানে রোঁপত বৃক্ষের মত মৃতবৎ 
থাঁকয়া, আপনাকে ও সংসারকে দ্‌ঃখের আলয় বাঁলয়া প্রাতিপল্ন কারতেছে । কেহ 
বা পাপের বোঝা মাথায় কাঁরয়া 'নষ্ঠুর সমাজের কলগ্কভার বাদ্ধ কাঁরতেছে । 
ধিক বাঙ্গালায় অধঃপাঁতিত সামাজকাঁদগকে" | (পৃঃ ৮৪-৮৫ ) 

দেশীয় জমিদারদের জামদারী লাভের নেপথ্য রহস্য এবং প্রজাদের উপর 
পড়নের সাহায্যে অথ” আদায়ের ঘণ্্য প্রয়াস, নায়েবের চক্রান্তে 'িদেষি প্রজার 
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মৃতাবরণ এবং ঘের 'বানময়ে দারোগার অনুকূল রিপোর্টে নায়েবের 
বপন্মীন্ত, ইংরেজ আসামীর 'াবচারে ইংরেজ িচারপাঁত ও জুরিদের ঘৃণ্য 
পক্ষপাতত্ব, আশাক্ষিত প্রায় মূর্খ ব্যান্তির সংবাদপন্তর প্রকাশ ও তথাকাঁথত 
সাংবাঁদকতা, ব্রাঙ্মশদের দৃষ্টিকটু ভোজনলোলহপতা, গিবভাগীয় কীমশনারকে 
বাবা” সম্বোধনপ-বক, সাহেবদের বালয়া্ড খেলার জন্য অদ্রালকা গনমণি, 
মহারাণশর জন্মাদন উপলক্ষে 'নজ বাটীতে সভা ও মেলার আয়োজন পূর্বক 
_সবোপার জেলার দেশী ম্যাঁজস্ট্রেটের স্মাতি রক্ষার্থে বৃহৎ অঙ্কের অর্থ দানের 
মাধামে রায়বাহাদুর” খেতাব অজনের বিষয়ে লেখক বলেছেন । 


কুমদনাথ” উপাখ্যানাটর (১২৯৩ ) লেখকের নাম অন্যাল্লাখত থাকলে" 
বুঝতে অস্বাবধা হয় না যে এশটর রচাঁয়তা ছিলেন রান্ষ । গ্রন্থাট সপ্তপণ্চাশতম 
মাঘোংসব উপলক্ষে রচিত । ষষ্ট পাঁরচ্ছেদে সমাপ্ত এই উপাখ্যানাট ধিমবন্ধু 
কাযলিয় থেকে প্রকাঁশত । বঙ্গভাষার পান্টসাধনের জন্য নীতি ও ধম বিষয়ক 
গ্রন্থ প্রকাশের যে পাঁরকজপনা ধর্মবন্ধু? সংস্থাটি গ্রহণ করেছিল, তারই অঙ্গ 
স্বরূপ বর্তমান গ্রন্থাট রচিত । 

আলোচ্য উপাখ্যানাটর কাঁহনী জাঁটলতা মুন্ত। মুখ্যতঃ ধর্মের প্রাত 
আস্াঙ্ছাপন করলে যে মানুষ সব্্রকার প্রাতক্‌লতা থেকে মত্ত হয়ে অভশষ্উ 
শান্ত ও আনন্দের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে, সেই তন্তুই গবশেষভাবে প্রাতি- 
ফাঁলত হয়েছে । আবার ধর্ম বলতে সাধারণভাবে ধমের কথা বলা হয়ান, 
ণবশেষভাবে ব্রাহ্ম ধর্মের কথাই বলা হয়েছে । প্রকারান্তরে লেখক ব্রান্ধ ধমের 
শ্রেন্ঠত্ব প্রাতপন্ন করতে চেয়েছেন, পাঠককে ব্রাক্মধর্মের প্রীতি আস্থাশীল করতে 
প্রয়াসী হয়েছেন । 

ডফ সাহেবের স্কুলে পাঠরত 'ব. এ. ক্লাসের ছাত্র কুমুদনাথের অল্প বয়সে 
বিবাহ হয়োছল । সে কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। কুটশ্বিতা নিয়ে মনান্তর 
হওয়ায় কুমুদনাথের পিতা কন্যাকে তার *বশুরালয়ে প্রেরণ করা থেকে বিরত 
হলে কুমুদনাথের তা পুনরায় পত্রের 'ববাহ দেবার জন প্রয়াসী হলেন । 
দ্বিতীয় বার বিবাহে আঁনচ্ছুক পুত্র কুমুদনাথকে কৌশলে এলাহাবাদ 
হাইকোর্টের উকিল তারাপদবাবুর সুশ্রী কন্যাকে দেখিয়ে তাকে তার প্রাতি 
আকৃষ্ট করেন। কুমুদনাথ দ্বন্দের সম্মুখীন হয় । একপত্বী থাকা সত্তেও 
দ্বতীয় বার সে দার পাঁরগ্রহ করবে কনা । শেষ পযন্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে 
প্রার্থনা করে সে সদ্ধান্ত নেয় দ্বিতীয় বার দার পারগ্রহ করবেনা । দেখা 
গেল কুমৃদনাথেরু প্রার্থনা সফল হয়েছে । তার প্রথমা স্ত্রী গোপালের মা'র 
সঙ্গে *বশুর বাড়ীতে হাজির হয়েছে, আর কুমুদনাথের 'িপিতা-মাতাও তাকে 
সস্নেহে টেনে নিয়েছেন। লেখক ঈশ্বরের অপার করুণা দেখাতে রাজকুমারণ 
ও গোপালের মা'র “বশর বাড়ী আসার পথে এক কুলী সংগ্রাহকের দ্বারা 
প্রতাঁরত হয়ে কুলী ডপোয় বন্দিনী হয়েও শেষ পযন্ত যাদবপুরের 
গোপনীনাথ সদাঁরের সহায়তায় ম্ীন্ত লাভের ীববরণ 'দিয়েছেন। কুমুদনাথকে 
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ঈশ্বরের প্রীতি আস্ঘা চ্থছাপনে অনপ্রাণত করোছল তার ব্রাহ্ম বন্ধু 
গবনোদকুমার । ঈশ্বর তত্ত, প্রার্থনার উদ্দেশ্য ও সফলতা ইত্যাঁদ 'বষয়ে দীর্ঘ 
তাত আলোচনা উপন্যাসাঁটতে চ্ছান পেয়েছে এবং কাণহনশর স্বাভাবিক 
গাতকে ব্যাহত করেছে। ধিমাীবষয়ক উপন্যাস, বলে উপন্যাসাটকে যে 
আঁভাঁহত করা হয়েছে, এর থেকেই তার কারণ বোঝা যায় । 

প্রার্থনা সম্পকে বলা হয়েছে, “সংসার মরূভীমতে ঘুঁরিতে ঘুরতে যখনই 
আমরা ক্লান্ত ও 'নরুপায় হইয়া সেই কৃপাবারির জন্য লালায়ত হই, তখনই 
দয়াময়ের আশ্চর্য ানয়মে আমাদের অন্ধতা বদৃরত হয়, এবং আমরা তাঁহার 
সেই কৃপাম্ত্রোতে অবগাহন কাঁরয়া কৃতার্থ হই 1 (পৃঃ ১৬) 

প্রার্থনার ফল সম্পকে“ বলা হয়েছে, “**প্রার্থনা কাঁরয়া তৎক্ষণাৎ তাহার 
ফল লাভের জনা অধীর হওয়া উচত নহে । প্রার্থনা ঠিক যেরুপ ভাবে করা 
কতর্প্য, তাহা করা হইয়াছে কিনা, আমাদিগকে কেবল সেই দিকে দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । তাহার পর তাহা পূর্ণ করা তাঁহার ভার । (পৃঃ ১৮) 

কৃমুদনাথ ও াবনোদের কথোপকথন 'দয়ে উপন্যাসাটর সূচনা হওয়ায় তাতে 
নাটকীয়তা সণ্ণাঁরত । রাজকুমারী ও গোপালের মার বন্দী হওয়া ও মস্ত 
লাভের ঘটনা ছুটা রোমাণ্চের সৃম্টি করেছে । 


বষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায় রাঁচত “জীবন প্রদীপ” উপন্যাসাঁটর প্রকাশকাল 
১২৯৪ । উপন্যাসটি দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীকে উৎসগ করা হয়েছে । এই 
দবশাল উপন্যাসট চারাঁট খণ্ডে বিভন্ত । পাঁরাঁশস্ট সহ গ্রন্থে সংযোজত 
পণর্চ্চেদের সংখ্যা ৭১ । 

উপন্যাসাটর মূল ঘটনা তুলসনঈগ্রামের জাঁমদার হরগোঁবন্দ রায়ের সঙ্গে 
তাঁর বৈমান্রেয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভবানীশঙ্করের বিষয় সংক্রান্ত বিরোধ ও তার 
পারণাম । উপন্যাসে উপকাহনীরূপে গ্রীথত হয়েছে 1বলাসপুরের 
রাজপাঁরবারের মধ্যেকার চক্রান্ত । নানাবিধ ঘটনা ও নানা চরিত্রের সমাবেশে 
উপন্যাসাঁট বেশ জাঁটল আকার নিয়েছে । শঙ।ধঝ বংসর পূর্বে রাঁচত এই 
উপনাসাঁট রচনায় লেখক যথাথই মুন্পীয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন স্বীকার 
কবতে হয় । ঘটনা অস্বাভাঁবকতা দোষে দস্ট হয়াঁন, চাঁরন্র চিন্্রণেও লেখক 
নৈপৃণ্যের পাঁরচয় 1দয়েছেন, বিশেষতঃ চাঁরন্রের বিবর্তন উপন্যাসের দাবশীকে 
িটয়েছে। লেখকের যে সক্ষম পর বেক্ষণ শান্ত ও বাস্তবতা বোধ ছিল তার 
প্রমাণ মেলে আলোচ্য উপন্যাসটিতে । 

হরগোঁবিন্দের বিবরণ 1দতে গিয়ে লেখক বলেছেন £ 

'হরগোঁবিশ্দের দেহের সম্পান্তর মধ্যে প্রধান সম্পান্ত একখান খুব বড় 
কপালযুস্ত একাট প্রকাণ্ড মাথা । মাথার চুলগ্ীল খাট খাট, একটুকু খাড়া 
খাড়া । হরগোবিন্দ দাঁড় গোঁফ কখনও রাখেন নাই । পালানুসারে রীতিমত 
দাঁড় গোঁফ কামাইয়া ফেলেন। এ বয়সেও হরগোঁবন্দের দেহটি খুব সংস্থ, 
শন্ত এবং বাঁলম্ঠ।” 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১৮৫ 


হরগোবিন্দের পিতা ছিলেন কৃষ্গোপাল রায়বাহাদুর । হরগোঁবন্দের 
স্ব দসদ্ধেশবির । হরগোবন্দ তাঁর একমাত্র কন্যার মৃত্যুর পর দৌহন্রশ 
কুন্তলাকে মনের মতন করে মানুষ করার কাজে ব্রতী আছেন । তান নজে 
সুপণণ্ডত, রুচবান, গ্রন্থপ্রোমক এবং পরোপকারণী ! তাঁর সমস্ত বাড়শাট 
নানাবিধ গ্রন্থাদতে পর্ণ। ওয়াডসওয়ার্থের কাঁবতা, পারাঁসক কাব 
হাফেজের কাঁবতা, ইমার্সন, কালহিল গ্রভাতির রচনা তাঁর পপ্রয়। তবে তাঁর 
শপ্রয়তম গ্রন্থ হ'ল উপাঁনষদ । হরগোঁবন্দ বিভ্তবান হয়েও গবলাসী নন। 
গতাঁন 'বনয়শ। সাহাধ্য প্রার্থীকে তান কখনও গবমুখ করেন না তাই বলে 
আবেগের দ্বারা চালত হওয়াও তাঁর স্বভাব নয়। সাহাযা প্রার্থী সত্য 
সত্যই সাহায্য লাভের উপযুক্ত গকনা সেই 'বষয়ে অবগত না হয়ে 'তাঁন সাহায্য 
বরেন না। জনগণের শক্ষা ও চাকৎসার সুবন্দোবন্ত 1তাঁন করেছেন । 
প্তাঁপত হয়েছে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতৃষ্পাটী, 1বদ্যালয়, ছাত্রাবাস, দাতবা 
11কৎসালয়, অ,তাঁথশালা-_সব তাঁরই উৎসাহে ও অর্থে । তাঁর জীবনদশন 
হ'ল, পাঁরবারের খণে, মাতভ্মর খণে, জগভের খধণে আম ডুবিয়া আছ । 
জীবন দয়া যাঁদ জগতেরই উপকার না হইল, তবে এ জীবন-ভার বাহয়া 
দরকার শক কিছুই বাঁঝনা |, 

হরগোঁবন্দ অতান্ত নীতি পরায়ণ, অধমচিরণকে তান অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা 
করেন। ভবানশশঙ্কর তাঁর ?বরুদ্ধে আদালতে নাঁলশ করলে তিন ভবানশর 
সমন্ত আভযোগ স্বীকার করে 'নয়ে তাঁর সমস্ত সম্পাত্তর তাঁলকা 'িবচারপাঁতর 
হাতে তুলে দিয়েছেন এমনাক ?িজের হাতের আংাটাট পযন্ত। আরও 
স্বীকার করেছেন এতেও খণ শোধ না হলে তান তা ক্মে শোধ করবেন। 
ভারতী ও বালক" পাত্রকায় (১২৯৪) এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে, আদালতের 
হস্তে এরপ ক্ষমতা দিবার এবং আদালতের লইবার কোন ক্ষমতা বা বাধ 
নাই? (পৃঃ ৪৮৫ )। মাঁণরামপুরের দাভক্ষ ও মহামারী প্রশমনেও 
হরগোবিন্দকে প্রয়াসী হতে দেখা গেছে । 

ভবানীশঙ্কর শীব, এ. পাশ ; বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ধর্ম গ্রন্থ তার 
পড়া। ভাল ফনুট বাজায় । কিন্তু এসব তো গেল তার গুণের ?দক, 
তার চারাত্রক ঘ্লুটিও কম ছিল না। দে ছিল মদ্যপ এবং লম্পট । সরমা 
তার স্বী, রূপে গুণে সে লক্ষী হওয়া সত্তেও গোলাপ বাইজনীকে সে বাড়ীতে 
এনেছে । হ'রিধন চাটুজ্যে এবং গোপাল বাঁড়জ্যেকে এজন্য সে মোট পাঁচটি 
হাজার টাকা 'দয়েছে। 

গোলাপ বাইজীী এবং ভবানী যে ভাবে সরমা ও 'িবধবা মধুবতীর ওপর 
অগানুঁষক িযতিন চালিয়েছে, তা বর্ণনার অতীত । সরমা ও মধুবতী 
দুজনেরই মত্যু ঘটেছে ভবানীর হাতে । 

অর্থের জোরে ভবানী আর্য সম্মিলনীর সভাপাঁত পদে বৃত হয়েছে । তার 
কথায় “টাকা বাঁচিয়া থাকিলে জাত মারে কে? ভবানীশঙ্করের 'রায়বাহাদ:র 
উপাধি লাভ বড়ই বিচিত্র । কলকাতার সাহেবদের বৈকাঁলক ভ্রমণের সুবিধার 


১৮৬ বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় 


জন্য একাঁট প্রমোদ উদ্যান নমাণে এক লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য গদতে হয়েছে 
তাকে এজন্য । হরগোঁবন্দের নামে মিথ্যা নালশ করে সে তার যথাসববস্ব 
আত্মসাং করেছে । এহেন নরাপশাচ ভবানীশঙ্করের আমল পাঁরবর্তন 
ঘটেছে। মূলতঃ তার রাক্ষতা সুখদার মৃত্যু এবং হরগোঁবন্দের স্বেচ্ছায় 
সমস্ত সম্পাত্ত ত্যাগ তার মনে বৈরাগ্য এনেছে । দেখা গেছে ভবানীশঙ্কর 
তার স্ত্রী সরমা এবং বিধবা ভগ্নী মধুবতাঁ ও কানষ্ঠ ভ্রাতা নিমণলের অকাল 
মৃত্যুর জন্য চোখের জল ফেলেছে । তার প্রমোদ ভবন রূপান্তারত হয়েছে 
ধর্মগ্রন্থের পৃ্তকালয়ে। শুধু তাই নয় প্রমোদ উদ্যানে হার সংকটর্তন 
অনু্ঠিত হতে দেখা গেছে । ভবানীশঙ্কর তার সমস্ত সম্পাত্ত দানপন্ন করে 
দিয়েছে কুন্তলার নামে । তারই প্রয়াসে শশাঙ্ক, সন্ন্যাসী প্রভৃতিরা ইংরেজ- 
কারাগার থেকে মাঁন্ত লাভ করেছে । বাঁরশাল জেলার অন্তর্গত বীরখাঁলর 
কাছা ঘাটে মৃত প্রায় কুন্তলাকে সে উদ্ধার করেছে । হরগো'বিন্দের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করেছে সে। নবজন্মলাভ ঘটেছে তার । 

বিলাসপুরের রাজপাঁরবারের অভ্যন্তরীণ ঘটনা কভাবে াবলাসপুরকে 
ইংরেজ শাসনাধীন করল তা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমাঁন উপন্যাসাটর আকর্ষণ 
বৃদ্ধির অন্যতম উপাদান। 'বলাসপুরাধপাতি বড়রাণী ও মেজরাণীকে 
পাঁরত্যাগ করায় এবং ছোটরাণীকে পাটরাণীর মযাদায় আঁধীষ্ভত করায় 
স্বভাবতঃই দুইরাণী ছোটরাণণর প্রাত ঈর্ষান্বিত হয়েছে । তদুপাঁর ছোটরাণী 
সুরমার সন্তান শশাঙকশেখরের িলাসপুরের ভাবী আঁধপাঁত হবার 
সম্ভাবনায় বড় ও মেজরাণীর ক্রোধ শশাঙকশেখরের আনস্ট করার ব্যাপারেও 
সাঁক্রয় হয়েছে । ইংরেজ প্রশাসনের নদেশে বিলাস আঁধপাঁতকে যখন লঃসাই 
কুলদের বিদ্রোহ দমনে ডেপাট কমিশনার কাপ্তেন হেনারকে সহায়তা 
করতে িলাসপুরের সঈমানার পাহাড়ে যেতে হয়েছে, তখন সেই সুযোগের 
সদব্যবহারে সাঁক্রয় হয়েছে মেজরাণী কুন্তী। কুন্তীর সহায়তায় এাঁগয়ে এসেছে 
তার অঘোর পন্থী পিতা নন্দন গার । বড়রাণী ও মেজরাণণ সুরমাকে বিষ 
খাইনে হভ্যা করতে 'িয়েছিল। বষের কারণে এবং তরবারর আঘাতে তার 
মৃত্যু হয়েছে। কুন্তশ বড়রাণীকে উদ্বন্ধনে হত্যা করেছে তারপর 
অলঙকারা|দসহ ?সপাহশর ছদ্মবেশে সে জের মহল ত্যাগ করেছে । সতাঁন 
বিদ্বেষ বশতঃ এবং ানজ ক্ষমতাকে অটুট রাখতে কুন্তী যে প্রতিহিংসা 
পরায়ণতার পাঁরচয় দিয়েছে, তা আমাদের ?শহারত করে৷ প্রাতাহংসা বোধ 
তার নারণত্বকে গ্রাস করোছিল । কেবলমান্র মহল ত্যাগের পূব তার চোখের 
জল পড়ায় তার হৃদয়ের কোমল 'দিকাঁট ধরা পড়েছে । 

কুন্তী কাপ্তেন হেনরীকে মদের মধ্যে ওষধ 'দয়ে অচৈতন্য করে হত্যা 
করেছে এবং হত্যার দায় রহমতের ওপর কৌশলে চাঁপয়ে দিয়ে নজে সরে 
পড়েছে । শেষ পযন্ত তাকে উন্মাঁদনন হতে দেখা গেছে । 

শবলাসপ্‌রের রাজার অধীন বড় তালুকদার জয়নারায়ণ চোধুরার সঙ্গে 
কুন্তীর অঘোরপন্থী 'িপতা নন্দন "গরির বিলাসপুরাধপাঁতর বরুদ্ধে 
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চক্রান্তের 'িবরণাঁট অত্যন্ত আকষণ্ণীয় ও বান্তবানৃগ । জয়নারায়ণ যে কারণে 
নন্দন 'গাঁরকে সহায়তা করতে এাঁগয়ে এসেছে তা বিশ্বাস যোগ্য হয়েছে ৷ তার 
বন্তব্য বলাসপঃরাধপাঁতর ক্ষমতা প্রাতপাত্ত বৃদ্ধি পাওয়র অর্থ তালুকদার- 
দের দায়ত্ব বদ্ধ । একশত বঘা বলে যেখানে আটশত, দশশত 'বঘা জাম 
তারা ভোগ করে, পাঁচ বছরে যেখানে এক বছরের খাজনা দাখল করে, সেক্ষেন্্রে 
সমস্ত জাম জারপ হলে তাদের রাজাকে দেয় রাজস্বের পারমাণ বাদ্ধ পাবে। 
তাই জয়নারায়ণ নন্দন 'গাঁরকে রাজ বাড়ী আক্রমণের জন্য সাত, আটশত 
লাঠিয়াল ও আরও পাঁচ, ছয়শত বাজে লোক সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুত হয়েছে । 
নন্দন গার তার শনজস্ব সংগৃহীত পাঁচশত লোকের সাহায্যে ভৈরবীর 
সহায়তায় রাজার অনপাস্থিতিতে রাজবাড়ী আক্মণ ও পযুশদন্ত করেছে। 

কাপ্তেন হেনরীর কণেল পদে উন্নীত হওয়া এবং িলাসপুরকে ইংরেজদের 
করতভলগত করা, রাজাকে ীবদ্রাহী বলে ঘোষণা করা আসলে ইংরেজনের 
এদেশের ছোট ছোট রাজ্যগুিলকে গ্রাস করাপ্প নিপূণ রাজনোৌতিক কৌশলের 
কথাই স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । 

শশাঙ্কের প্রাণ রক্ষাকারী তার গুরুদেব সন্র্যাসী তৎকালীন ইংরাজ 
শাসকদের অনুকূলে যে মন্তব্য করেছেন, তা তখনকার বৃহৎ সংখ্যক ইংরেজ 
অনুগামী ভারতবাসীর মানীসকতাকেই প্রাতফাঁলত করেছে৷ সন্ন্যাসী 
চেয়োছলেন সমস্ত ভারতবর্ষ যেন ইংরেজদের অধীন হয়, “দেশনয় স্বাধীন 
রাজাগুি 'বজ্তীর্ণ ভারতের প্রশস্ত বুকে ভাঙ্গা বেড়ার মত কেবল অপকারের 
আকর এবং উন্নাতির বাধা হইয়া আছে । এই ভাঙ্গা বেড়ার আড়ালে কতকগ্াল 
অপদার্থ মানুষের বিলাস সাধনের সাবধা বই আর দেশের কোনই মঙ্গল নাই । 
এর পারবর্তে সমন্ত ভারতে ইংরেজদের অখন্ড শাসন বিস্তৃত হইলে ভাল হইবে । 
পশচশ কোট ভারত সন্তান এক ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কাঁদতে 'শাঁখবে | 
সমদঃখের ন্যায় মানুষের লোহার পিশ্ডের মত প্রাণগ্যাল সহসা গলাইয়া এক 
কারবার ধদ্বতীর ওবধ নাই? (পঙ ৫৮ )। অবশ্য সমালোচক ল্্যাসশর 
এই বন্তবাকে লেখকের বন্তবা জ্ঞানে তাঁর প্রাতবাদ জানয়ে বলেছেন, এ মত 
যে ভ্রান্তমূলক, তাহা চিন্তাশীল ব্যান্তমান্রেই এমন কি চন্তাশনীল ইংরাজও 
স্বীকার করেন") । 

বিলাসপ;রের যুবরাজ শশাঙ্কের সঙ্গে হরগেীবন্দের দেশহত্রী কুন্তলার 
প্লেটোনক ভালবাসা ওপন্যাঁসক দৌখয়েছেন। কুন্তলার সঙ্গে শশাঙ্কেত্র 
ছেলেবেলা থেকেই পাঁরচয় ॥ সন্ন্যাপীর সঙ্গে শশাঙ্ক দীঘণদন কুন্তলাদের 
বাড়ীতে ছিল, সেইস্রে উভয়ে উভয়ের ভাই বোনের সম্পর্কে সম্পাকতি হয়। 
[কিন্তু কলমে ক্রমে তা পারস্পারক প্রেমে রূপান্তাঁরত হলেও স্বাভাবিক পাঁরণাঁতর 
পথে অগ্রসর হতে পারোন । কুন্তলা স্বীকার করেছে, আম ত তাহার তুল্য 
এ জগতে কাহাকেও ভাল বাঁ নাই, ভালবাসিনা, ভাল বাঁসতে পারব না। 
যাকে পাওয়া বলে, তাহাত এই-ই । তবে আবার পাওয়া কি? (পৃঃ ৩৪১) 
প্রচালত রীতিতে শশাঙ্ককে পাঁতিরূপে যে কুন্তলা বরণ করে নিতে পারোঁন 
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তার কারণ স্বরূপ তার স্বীকারোন্ত, তান দেবতা । আ'ম মানুষী। তান 
আমার যোগ্য বর নন। তাঁহাকে দেবতা ভাঁবয়া সোনার 'বিগ্রহর্‌পে শিশকাল 
হইতে হৃদয় মধ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, সমস্ত জীবন যাঁহাকে দেবতা মনে কাঁরিয়া 
পূজা কাঁরলাম, তাঁহাকে মানুষ ভাবতে আমার মম"গ্রান্থ সকল ছিন্ন হইয়া 
যায়!) (পৃঃ ৩৩২) শশাঙ্ক শেখরের বিপদের সম্ভাবনায় কুন্তলার ভীত 
হওয়া, শশাঙ্কের অদর্শনে তার দ£ঃখবোধ, কিংবা যে শশাঙ্ক কুন্তলাকে ণদাঁদ" 
বলে সম্বোধন করত, পরবতর্ঁকালে তাকে “সন্ন্যাঁসনণ* বলে সম্বোধন, কুন্তলার 
মুখের দিকে তাকাতে তার লক্জাবোধ উভয়ের পরস্পরের প্রীতি আন্তাঁরক 
আকর্ষণের সক্ষম মনন্তার্তবক 'ীববর্তন লেখক চমৎকার ভাবে দোঁখয়েছেন। 
কুল্তলার সান্নিধ্যে শশাঙ্কের অনূভৃতি, যেন একটা ফুলের জগতে বাস 
কাঁরতেছেন । যেন উপরে, নীচে, আসেপাশে চাঁরাঁদকে, কেবল ফল! কোটী 
কোটা ফুল! শাশরে ধোয়া, সুধায়, মাখা ফুল--রাঁশ রাশ ফুল! কেবল 
ফলের গন্ধ ভূর ভূর কাঁরতেছে। কেবল ফলের শোভা উ্থালছে ! গভতরে 
ফুল! বাহিরে ফুল! ফুলের অনন্ত রাজা । ফুল ভরা রাজো, ফুলের 
1ভতরে ডুবিয়া, ফুলের পাখা তুলিয়া উীঁড়য়া উীঁড়য়া, ফুলে গড়া পরীগুল 
ফুলের স্বপ্ন ছড়াইতেছে 1, (পৃঃ ২৩৫ )-লারক্যাল সৌন্দর্যে পূর্ণ । 

কুন্তলার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা সত্তেও যে শশাঙ্ক তার হৃদয় দৌবল্যের 
কথা কুন্তলাকে বলতে পারোন, তার কারণ স্বরূপ শশাঙ্ক বলেছে-_ 

“আম যাহাকে মনে মনে একভাবে পাইতে চাই, সে আমাকে আর একভাবে 
প্রকাশ্যে পাইয়া বাঁসয়া আছে । সে আমাকে হদয়ে পাীরয়া প্রাণে স্থান দয়া 
সুখ শান্তর গনরাশবল সাগরে গা ঢালয়া ভাঁসতেছে । আমার তাহার কাছে 
যাইতে লজ্জা হয়। তাহার মুখের দিকে চাঁহতে কেমন কেমন বোধ হয়। 
(পৃঃ ২২২) 

শশাঙ্ক ভার শ্পিতার মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী হয়েছে । স্বামীজীর পাহাড় 
হয়েছে তার বাসস্থান । আধ্যাত্বক মার্গের পাথক হওয়া শত্তবেও সে জীবনের 
শেষ দিন পরধণন্ত কুন্তলাকে বিস্মাত হতে পারোন, মৃত্যুর অবাবাহত 
পূর্বে সে িনজেই ভা কুন্তলার কাছে স্বীকার করেছে, তোমার ভালবাসা 
এত উচু যে, আমি তাহা প্রাণের ক্ষদুদ্র হস্তে নাগাল পাইনা- ধাঁরতে গিয়া 
অবাক হইয়া যাই । তবুও তুম 'স্থর প্রশান্ত । কিন্তু আম তোমার জন্য 
দিন রাঁন্র আস্থর !? (পৃ ৩২১--৩২২) 

ভবানীশঙ্করের সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পাত্ কুন্তলা শশাঙ্ক শেখরের নামে 
গবধবাবদ্যালয়ের শেষ পরণীক্ষা মানোপযোগী একাঁট নতন বড় বিদ্যালয় স্থাপনের 
জনা, স্থান াবশেষে কতকগ্ীল নৃতন দাতব্য চিকৎংসালয়, পুন্কারণী খনন, 
অনাথ শীানবাস ীনমাণে দানপন্র করে "দয়ে মৃত্যু পথযাব্রী শশাঙ্কশেখরের কাছে 
উপনীত হয়েছে এবং শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সে 'চরতরে নিরুদ্দেশ হয়ে 
গিয়েছে । 

উপন্যাসাঁটতে সমসামাঁয়ক সমাজ জীবনের নানা পাবচয় বিধৃত হয়েছে সেই 
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কারণেও আলোচ্য উপন্যাসাটর গুরুত্ব অনেকখাঁন। সে সময়ে সংস্কৃত 
শিক্ষাদানের জন্য চতু্পাট? প্রাঁতীষ্ঠত হত, হরগোবিন্দকে চতৃষ্পাটী স্থাপন 
করতে দেখা গেছে । বহ্হাববাহ প্রথা যে সমাজ জীবনের কলঙ্ক স্বরৃপ ছিল 
তার পাঁরচয় মেলে হরগোঁবিন্দের একমান্র কন্যার স্বামী রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
ছাত্রশাট 'ীববাহের উল্েখে । জাতভেদ প্রথা সমাজ জীবনে দ্‌ঢ়মূল হয়ে 
বসোছল । নন্দনাগার তার পাঁরচারিকা জয়াকে তাই 'ানদেশ দিয়েছে 
তালুকদার জয়নারায়ণ চৌধুরীকে কায়স্থদের জন্য 'নাদর্্ট হঁুকা 'দিতে। 
ভূস্বামী, জাঁমদাররা লাঠিয়াল পুষত স্বার্থিসদ্ধির তাগিদে । রাজবাড়ী 
আরুণে অংশগ্রহণকারী দেশীয় লাগঠয়ালদের সদাঁর আরমান খাঁ কুন্তীর 
প্ররোচনা সত্বেও নীরদ্তর শশাঙ্কশেখরকে আঘাত হানা থেকে নবরত ছিল । 
ধনী ব্যান্তরা ভাবে ইংরাজদের তোয়াজ করে কংবা তাদের স্বার্থে অকাতরে 
অথথ ব্যয় করে 'বাভন্ন উপাধি লাভ করত, ভবানীশঙ্করের “রায় বাহাদুর; 
উপাধ লাভের বৃত্তান্তই তার জীবন্ত প্রমাণ । দস্যুদের বিশেষতঃ জলপথে 
তাদের যে উৎপাত ভয়ংকর রূপ ধারণ করোছল তার পারচয় পাই শ্্রীহট্র 
জেলার ছাতকগ্রাম থেকে নৌকায় ঢাকা যাবার পথে কুন্তলার হরানন্দ রহ্ষচারীর 
লে।কদের দ্বারা অপহ্ৃতা হওয়ার ঘটনায়, “ডাকাতে নদীর; উল্লেখে, প্রাসদ্ধ 
দসতযুনবাস বাসুদেবপঃরের উল্লেখে। 

[বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ দানের প্রয়াসও উল্লিখত হয়েছে 
প্রসঙ্গত । ভবানীশঙ্করের ছোট ভাই কলকাতায় পাণ্রত 'িমলচন্দ্র তার 
[াবধবা ভগ্নী মধুবতীকে গীলখোঁছলস, “আজ আম ভীন্তভাজন 'বদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ক।ছে গয়োছলাম । তোমাকে এখানে আনতে পারলে, যখন যেরুপ 
সাহায্যের দরকার হইবে, তান তাহাই কাঁরতে প্রাতশ্রুত হইয়াছেন ।**. 
তোমাকে 'বদ্যাসাগর মহাশয়ের আশ্রয়েই রাখিয়া দব | মধু যদ তোমার ইচ্ছা 
হয়, তবে তোমাকে বিদ্যাসাগর মহাশয় একাঁট সং পান্রের সঙ্গে বিবাহ দিতেও 
প্রস্তুত আছেন । (পৃঃ ১২৫) 

যেসব মেয়েকে সেকালে যমবরা করা হত, তারা চিরকাল অনূঢ্রা থাকত । 
কুন্তলা দিল এমনই এক যমবরা | শলেটোনিক ভালবাসার জনই সে মূলতঃ 
শশাঙ্ককে ?ববাহ করোঁন, তাছাড়াও যমবরা হওয়ার দরুণও তার মনে যে 
সংস্কার দৃঢ়মল হয়েছিল, তাও তাকে বাহে অসম্মত করে থাকবে । তার 
ভাষায়, “আম যমবরা | শিশুকাল হইতে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, “যম 
আমার কাম্য বর, শ্মশান আমার বাসর ঘর, আগুন আমার ফুলশয্যা. ভস্ম 
আমার পরিণাম |”, অন্যপ্রকার ?ববাহ-মন্ত্রে আমার দশক্ষা বা শিক্ষা হয় 
নাই 1” (পৃঃ ৩২৯) 

এই প্রসঙ্গে কুন্তলার মন্তব্যাটও স্মরণযোগ্য--ভগবান কাউকে যমবরা 
করেনাঁন, এসব সমাজের অত্যাচার বই কিছুই নয় । যমবরাদেরও "বয়ে হওয়া 
উঁচত”। 

সবশেষে উপন্যাসটির কয়েকাঁট ভ্ুটি বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে । 


১৯০ বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় 


চক্লান্তকারীদের কারণে 'বিলাসপঃরের রাজপ্রাসাদে আঁদ্নসংযোগ করা হলে 
আহত শশাঞ্ককে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে আনতে "গয়ে রাজবল্লভের মৃত্যু 
ঘটেছে, অথচ সিন্দুক বহনকারী সন্ন্যাসীর কিছ হয়ান। ক্ুদ্ধা সুখদা ও 
ভবানীশঙ্কর যেভাবে সরমা ও মধুবতকে হত্যা করে তাদের কাটা মূুণ্ড 
ণনয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছে তা আতরাঞ্জত। দাণ্ডির পাহাড়ে খাঁসয়ারাজ 
মাত রায়ের বাংলা সংবাদ পন্ন রাখা কিংবা বাংলা লিখতে পড়তে পারার 
[াবয়াটও আ'তিশয্য দোষে দুষ্ট । দাঁণ্ডর পাহাড়ের তিন ক্লোশ উত্তরে হটন 
সাহেবের সৈনাবাহনী যখন খাণসয়াদের আকুমনোদ্যত, তখন শশাঙ্কের সাহেবের 
কাছে উপাঁদ্থত হয়ে দীঘ" সময় ব্যাপী আর্য সভ্যতা, হিন্দুধম+ ইংরেজদের 
সঙ্গে 'হন্দৃদের তুলনামূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ, ইংরোজ-ফরাসী সাহত্য 
নিয়ে সারগভ* মন্তব্য আঁব*বাস্য ৷ ইংরেজ সৈনাদের আক্মণ সত্তেও দিনছক 
কুন্তলার 'ীনদেশে কয়েক সহম্্র খাঁসিয়ার তীর ধনুকে সুসাঁজ্জত থাকা সত্বেও 
শনাঁক্ষয় থাকা অন্বাভাবক | ধরণশধীর কলার ভেলায় চড়ে সমদূদ্রযান্রা, বন্দী 
অবপ্থায় কুন্তলার দমহাদলের কাছ থেকে বাঁশী সংগ্রহ করে তা বাজান য্যুন্ত- 
সঙ্গত হয়ান। 


প্রয়নাথ মুখোপাধ্যায় রাঁচত “'আদাঁরণী"র প্রকাশকাল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ । 
প্প্তকাট সত্য ঘটনা অবলম্বনে রাঁচত বলে জানান হয়েছে । পদীস্তিকাঁট 
উংসগ“ করা হয়েছে তংকালীন কলকাতা পীলসের [955০৬০99611 
€61009116 নি ৩০19 9801891 [01175100কে । নবম পাঁরচ্ছেদে প্াস্তকাঁটি 
সনান্ত। লেখক নেই তার গ্রন্থাটকে “উপন্যাস” বলে আভাহত করেছেন । 

প্যাতকাটর বিষয় হ'ল--হরিদাসী নাম্নী এক অসহায়া বাঁলকা কেমন 
করে তার কুমারী ধর্ম রক্ষা করেছিল সেই প্রসঙ্গ ৷ 

পাঁস্তকাটর প্রথম পারচ্ছেদেই লেখক সাসপেন্স তৈরী করেছেন । বা্ণত 
হয়েছে শ্যানবাজারের গোপবীমোহন দত্ত লেনের এক বাড়ী থেকে ভোজনরতা 
1ঠতনকাঁড়কে এক সাহেব ও এদেশীয় দুট যুবক ধরে ীনয়ে গেছে । কয়েকাঁদন 
পরে দেখা গেছে হাঁরদাসী বা আহনাদী তারাও বাড়াতে নেই। 

কলকাতা মহানগরীর ছোট আদালতের যে বিবরণ বাঁণ“ত হয়েছে, তা অত্যন্ত 
জীবন্ত। এই আদালতেই দেখা গেছে িনকাঁড়কে হাঁজর করতে, তার বিরুদ্ধে 
আভযোগ সে নাঁক জনৈক আঁম্বকা চরণ দত্তের কাছে টাকা ধার করে পরে তার 
টাকা আর শোধ করে নি। কিন্তু তিনকাঁড় জানয়েছে সে আম্বকা চরণ দত্ত 
বলে কাউকে চেনে না পযন্ত, টাকা ধার করা ত দরের কথা । যাই হোক 
তিনকাঁড়র জেন হয়েছে শাঁদ্ত হিসাবে । শেষ পযন্ত 'তনকাঁড়র পারাঁচিত 
স:রেশ চন্দ্র ও আর একজনের সহায়তায় ?তনকাঁড় ম্ীন্ত পেয়েছে । জানা গেছে 
অ'“বকাচরণ নামে কেউই নেই। সাহেব বিচারক প্যীলসকে নরেশ দিয়েছেন 
সমস্ত ব্যাপারটি তদন্ত করতে । 

তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে সব রহস্য । মরুচর নামক স্থানের জাঁমদার জগং 
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ণসংহ অসহায়া 'তিনকাঁড় ও তার দৌহন্রীকে সাহায্য করার ছলনায় কলকাতায় 
এনে সুযোগমত আদাঁরণর সর্বনাশে উদ্যত হলে 'তিনকাঁড় বাধা দেয়, তাতেই 
তার বিরুদ্ধে মিথ্যা চক্রান্তের জাল রচিত হয়েছে । 'কন্তু তা সত্তেও আদারণীর 
কুমারীত্ব নাশ করতে সক্ষম হয়ান জগৎ ীসংহ । মাধব দাসের বাড়তে তারা 
আশ্রয় নেওয়ায় তার বাড়ীতে জগৎ ডাকাত কাঁরয়ে হারদাসী বা আদারিণনকে 
হরণ কাঁরয়েছে। জগৎ িংহকে পদাঘাত করে হারদাসী জলে ঝাঁপ '?দয়ে 
আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে । জনৈক নবীন অচৈতন্য হারদাসীকে উদ্ধার করে 
পুলিশে খবর দয়েছে । জগৎ সিংহ প্রভূত অর্থ ব্যয় করে সে যাত্রা রেহাই 
পেয়েছে। 

কলকাতায় সূরেশের বাড়ী হরিদাসী ও 'তিনকাঁড় বাস করার সময় কৌশলে 
গতনকাঁড়কে অপহরণ করে হারদাসীকে নিজের ইচ্ছামত ভোগ করতে চেয়েও 
জগৎ ?সংহ ব্যর্থকাম হয়েছে । পহীলশ এবারে সবাকছ তথ্য হস্তগত করেছে, 
দোষীরা শাস্তি পেয়েছে। 

শতাধক বৎসর পূবে বিত্তবান মানুষ নিজেদের বাসনা চ'িতার্থতার জন্য 
যে কত রকমের কৌশল অবলম্বন করত তার পাঁরচয় আমরা এই ঘটনা থেকে 
পাই। িথ্যা মোকদ্দমা, জয়ার, চক্রান্ত ইত্যাঁদ ছিল 'নত্যকার ব্যাপার । 
তবে যোগ্য 'বচারপাতর নজরে পড়লে যে চক্কান্ত ধরা পড়ত, তারও পারিচয় 
আমরা বা্ণত কাঁহনী থেকে পাই । লেখকের কাহনী পাঁরবেশনের নৈপুণ্যকে 
স্বীকার করতে হয়। তবে উপন্যাসের মযদা আলোচ্য পাস্তকা?টকে 
দেওয়া যায় না। কারণ সাংবাঁদক সুলভ ভ্ামকা গ্রহণ করে লেখক আলোচ্য 
কাহিনীট রচনা করেছেন। হরদাসী মান্র তের বংসরের বালিকা হয়েও যে 
সাহাঁসকতা দোঁখয়েছে, সেজন্য তার প্রীতি আমাদের শ্রদ্ধা জাগে । কি"তুতার 
চাঁরন্রের কোন ববর্তন দেখান হয়াঁন, দেখানোর অবকাশও ছিল না। সরেশ, 
নবীন-_-এদের পরোপাঁচকণষাঁ উল্লেখযোগ্য । ইংরেজ িচারপাঁতির কতবব্য 
জ্ঞানও তাঁকে শ্রদ্ধাশনীল করে তুলেছে । 


চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণঈত “দুখানি ছবি” উপন্যাসাটর প্রথম প্রকাশকাল 
১২১৯৫ । গ্রন্থট যে সেকালে জনাপ্রয়তার আঁধকারা হয়োছিল তার প্রমাণ মান্ত 
দশ বছরের মধ্যে উপন্যাসাটর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ (১৩০৫)। 

লেখক গ্রপ্থাট উৎসর্গ করেছেন পণ্য শ্লোক পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে । নিছক প্রাতঃ স্মরণীয় বিদ্যাসাগরের প্রাত ভাঁন্ত ও প্রশীত প্রদর্শনের 
জন্যই যে গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করা হয়োছল তা নয়, গ্রন্থাঁটর বিষয় বস্তুর 
কারণেই লেখক গ্রন্থাট ঈশ্বরচন্দ্রকে উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত হয়োছলেন। 
উপন্যাসাটর মূল প্রাতপাদ্য বিধবার ব্রহ্মচর্য-ও বৈধব্যের সদ্ব্যবহার করুপে 
সহজসাধ্য ও সুখকর হয় এবং ীবধবা ববাহের আবশ্যকতা থাকলে কোন্‌ 
শ্রেণীর বিধবার 'বিবাহ হওয়া উচত সেই প্রসঙ্গ । 

মূলতঃ বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলনের পৃন্ঠ- 
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পোষকতা করতেই যে উপন্যাসঁটর পাঁরকজ্পনা, তা সহজেই বোঝা যায়। তাই 
নার ক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ইংরেজী শিক্ষার আবশাকতা, বিধবা 'িবাহের 
শাস্ত্রীয় যৌন্তকতা ইত্যাঁদ প্রগাতিমলক চিন্তাধারার প্রাতফলন উপন্যাসাঁটিতে 
লক্ষণীয় । সেই সঙ্গে কৌলণন্য প্রথার বিষময় ফলও প্রদাশত হয়েছে । যাঁদও 
বিশেষ এক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশোই উপন্যাসাঁট রচনার পাঁরকজ্পনা, তব 
লেখকের কাঁতিত্ব এই যে তান কাহনীটকে শেষ পযন্ত পাঠকের কাছে 
আকষণণীয় করে ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন । নক 'াবশেষ আদশ প্রচারের 
মুখপন্রে পাঁরণত হয়ান। অবশ্যই কাহনশতে তেমন জাঁটলতা কংবা আঁভনবত্তের 
পাঁরচয় অনুপাঁস্থত, কিংবা সক্ষ্য মনস্বত্তের সন্ধান লাভেও একালের 
পাঠককে 'ানরাশ হতে হবে, তথাঁপ কাহনী বয়নে চারন্র চিন্রণে এবং 
সবোপার ভাষার প্রসাদ গুণে দুখানি ছাব'কে রসোন্তীর্ণ রচনা বলেই স্বীকার 
করতে হয়। 

উপন্যাসাঁটর দুই প্রধান নারী চাঁরত্র হ'ল প্রেমমালা ও মনোরমা । প্রেমমালা 
উপন্যাসের নায়কা । অকাল বৈধব্যের পর তাকে দেখা গেছে কান ব্রপ্ষচর্যের 
আশ্রয়ে নিজের পাঁবন্রতা রক্ষায় । প্রেমমালা সেকালের 1বচারে শাক্ষতা এবং 
প্রগাতমলক সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী । বাঁলকা 'বদ্যালয় স্থাপন, 
পর 'নন্দা পর চচাঁয় রত বয়স্কা ম হলাদের মানাঁসকতার উৎকষ বিধানে তার 
শনরন্তর প্রয়াস, 1বধবা ননদের বিবাহে তার উৎসাহ প্রেমমালা চরিন্রাটকে 
আকর্ষণীয় করে তুলেছে । তাছাড়া তার পাতি ভান্ত, কর্তব্যপরায়ণতা তার 
চারবকে মাধুষ-মণ্ডিত করে তুলেছে । বয়সে প্রেমমালা তার অকাল বিধবা ননদ 
মনোরমার থেকে খুব বোঁশ বড় হবে না । একাদকে সে সংস্কার ম-ন্ত মানীসকতার 
পাঁরচয় দলেও বৈধব্য জীবন যাপনে তাকে 1কন্তু সংকারাচ্ছন্ন মনের আধকারণন 
রূপে দেখা গেছে । নিম্ঠার সঙ্গে এাদশর উপবাস করেছে সে, মাথার চুলে 
তেল দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে, পাঁরধেয় বস্ত্রাদর ক্ষেত্রেও চরম সংযম ও 
কৃচ্ছু সাধনের পথ অবলম্বন করেছে । 

অপরপক্ষে প্রেমমালার তুলনায় মনোরমাকে ?কাণং 'নষ্প্রভ রূপে চিন্তিত 
হতে দেখা গেলেও সে মনে মনে তার দাদার বন্ধু শরৎচন্দুকে ভালবেসেছে এবং 
শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে বববাহ করে নতুন করে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেছে । 
প্রেমমালা ও মনোরমাকে উপলক্ষ্য করেই উপন্যাসাঁটর নামকরণ । উপন্যাসাটর 
নায়ক ?বনয় ভূষণ । সে আদর্শ পরায়ণ, উচ্চাশা সম্পন্ন শাক্ষত যুবক। 
ন্তু তাই বলে মাতৃভীন্ততে সে গকছু কম নয়। অল্প বয়সে 1ববাহে যাঁদও 
তার ঘোরতর আপাতত তথাঁপ মাতার আদেশ লঙ্ঘনে অপারগ হয়ে সে 
ছান্রাবন্থাতেই পারণয়সূন্ে আবদ্ধ হয়েছে । একাঁদকে যান্ত অপরাদকে মাতার 
প্রাতি কতর্ব্য, এই দুইয়ের টানা পোড়েনে সে বিচলিত হয়েছে । লেখক 
নিপুণতার সঙ্গে এই দ্বন্দ্বাট দৌখয়েছেন। যেহেতু বিদ্যাসাগরের আদর্শে 
লেখক অন:প্রাণত ছিলেন, তাই বিনয়ভূষণ্কে গোপালবাবুর িধব। কন্যা 
সরমার প্রাত প্রণয়াসন্ত দৌখয়েছেন, যাঁদও মাতার কারণে এবং 'নাজের 
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ব্যান্তিত্বের অভাবে 'বিনয়ভ্ষণ সরমাকে বিবাহ করতে পারোন। কিন্তু লেখক 
বিনয়ের আঁভন্ন হৃদয় বন্ধু শরৎচন্দ্রকে বিধবা মনোরমার সঙ্গে পারণয়সূ্ে 
আবদ্ধ করে বিদ্যাসাগরের আদশকে জয়ষন্ত দেখাতে চেয়েছেন । 

গবনয়ভূষণ ও প্রেমমালার বালাপ্রণয়ের চিন্রণে লেখক মুম্পীয়ানার পরিচয় 
দদিয়েছেন। উপন্যাসাটর সবথেকে বড় বোঁশন্ট্য হ'ল সমসামায়ক সমাজ 
জীবনের নিখুত প্রাতিফলনে নভভরযোগ্য দাললে পারণত হওয়া । প্রায় 
একশত বৎসর পূর্বে যে গৌরাদান প্রথা সমাজে প্রচালত ছিল, তার কুফল, 
বাঁলকা কন্যার *বশরালয়ে নিম আচরণের সম্মুখীন হওয়া, বয়স্ক পান্রের 
মর্থের 'বাঁনময়ে দুগ্ধপোষা বাঁলকার পাঁণগ্রহণ, 'বধবা সম্পকে সমাজের 
সাধারণ মানাসকতা, (বিধবা মেয়ে বেচেই বা ক রাজা করবে । পৃঃ ১৫০) 
জলপড়া, তেলপড়া, কিংবা কাঁবরাজীর পাঁরবর্তে ইংরেজ চাকৎসকদের গ্রাত 
গনভর্রতা, অসহায় মানুষের প্রাতি সাহাধ্যদানে সমাজের কাপর্ণা ইত্যাঁদ 
চমৎকার ভাবে উপন্যাসাঁটতে রূপাঁয়ত হয়েছে । 

উপন্যাসাঁট চতুন্রংশ পাঁরচ্ছেদে সমাপ্ত । প্রাতট পাঁরচ্ছেদের পৃথক পৃথক 
নামকরণ করা হয়েছে । একেবারে শেষে উপক্রমাণিকা যুক্ত হয়েছে । আদ্যন্ত 
উপন্যাসাঁট সাধু ভাষায় রাঁচিত। তবে প্রত্যক্ষ ডীন্তগুটীল চালত ছাঁদের-__- 

প্রেম । তুম বাঁঝ মনে করেছ আমি সব ভূলেছি--সকল কথাই আমি মনে 
করে রেখোঁছ । কাল সব শেষে তুমিত আমাকে বলোৌছলে, “আমাকে দেখে 
তোমার বড় আনন্দ হয়েছে” *। (পৃহ &০) 

প্রকীতির বণনা দানেও লেখকের মুন্পীয়ানা লক্ষণীয়, বিশেষত 'বাভন্ন 
ঢারন্রের মানীসকতার ব্যাখ্যায় প্রকাঁতির প্রসঙ্গ তুলনা 'হসাবে স্থান পেয়েছে । 
উপন্যাস মধ্যে লেখকের স্নিদ্ধ পাঁরহাস 'প্রি়তার স্বাক্ষরও বিদ্যমান । 

কালাচাঁদ বোঁশ বয়স হওয়া সত্তেও আশানুরূপ লেখাপড়া করতে পারোন 
বলে তার প্রসঙ্গে উল্লিখত হয়েছে, “বাল্যকাল হইতে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া 
িংশাতবর্ষ পযন্ত লেখাপড়া শিক্ষা কারয়াছেন, এত উন্নাতি কাঁরয়াছেন যে, 
বান্দেবী স্বয়ং অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন-_এ ছেলেকে কোথায় স্থান 
1দবেল্,*0 (পঠ8৪) 

আসন্ন পাঁতীবরহে কাতরা ক্রন্দনরতা প্রেমমালাকে উদ্দেশ করে বলা 
হয়েছে__ 

বান্টকালীন জলাবম্বসমূহে সূর্য কিরণ পাঁতিত হইতেছে, এখনই রামধনু 
দেখা যাবে । (পৃঃ ৮৪) 

প্রায়শই লেখক পাঠককে উদ্দেশ করে নানা নীতি উপদেশ দানে প্রবৃত্ত 
হয়েছেন। অনেক সময়ে তার বাহুল্য উপন্যাসের 'শজ্পরীতিকে লঙ্ঘন 
করেছে। 

গ্রাম থেকে উপনীত প্রেমমালার চোখে কলকাতার যে দৃশ্য উপস্থাপিত 
হয়েছে, তা লেখকের সূক্ষম প্যবেক্ষণ শান্তর পাঁরচায়ক--ক্ষু্র বৃহৎ অগণ্য 
অট্টালিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সহরের অনন্ত সৌন্দর্য ও শোভা সম্পাদন কাঁরতেছে 


বা. সা* 'ব, অ.--১৩ 


১৯৪ বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


রাজপথের পাশ্ববতাঁ শ্রেণীবদ্ধ আলোক ভ্তম্ভ সমৃহে সূযীকরণ প্রাতভাত 
হইয়া অসংখ্য হীরকখণ্ডের স্াঁষ্ট কাঁরয়াছে-দোঁখলে বোধহয় যেন পৌরাণিক 
অমরাবতাঁ কজপনার দ্বারা আঁতিক্রম কাঁরয়া বতরমান কাঁলকাতাতে পাঁরণত 
হইয়াছে ।, (পৃঃ ১৬৪)। 

দীনবন্ধু মিন্লের নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ করা 'নয়ে মতপার্থক্য 
আছে । আলোচ্য উপন্যাসে লেখক স্পটতঃই অনুবাদের দায়িত্ব লঙ সাহেবের 
উপরেই ন্যন্ত করেছেন 

পতাঁনই নীলদপণের ইংরাজী অনুবাদ কাঁরয়া কারাগারে 'নাক্ষপ্ত 
হইয়াছিলেন। (পৃঃ ১৬৫) 


কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত “কুম্মদিনী” উপন্যাসাঁটর প্রকাশকাল ১২৯৫ । 
উপন্যাসাঁট অক্ষয়কুমার সরকারকে উৎসগীকৃত। 

উপন্যাসাটর প্রপ্তাবনায় দুগেশি নন্দিনীর প্রভাব লক্ষণীয়__ 

1১১৩০ সালের বৈশাখ মাসের একাঁদন সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন যুবা, 
একাকী স:বর্ণগ্রামে বিষয় কামেপিলক্ষে গমন করিতেছিলেন। অকস্মাৎ 
পাথমধ্যে একখান কৃষ্ণবর্ণ মেঘ পাঁশ্চমাণ্চলে উঠিতে দোঁখয়া ভীত হইলেন । 
পরে আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান কাঁরতে কাঁরতে সম্মুখে একখান বিপাঁণ 
দৃম্টগোচর কাঁরয়া তন্মধ্যে প্রবেশ কারল 1 (পৃঃ১) 

সমগ্র উপন্যাসেই বাঁওকমের প্রভাব পাঁরস্ফুট। প্রতিটি পারচ্ছেদের পৃথক 
পৃথক নামকরণ করেছেন লেখক, মাঝে মাঝে পাঠককে উদ্দেশ করে বন্তব্যও 


উপন্থাঁপত হয়েছে । 

উপন্যাসে স্বপ্ন ও পন্রের ব্যবহার-আধিক্া লক্ষণীয় । এক্ষেত্রেও লেখক 
বাঁঙকমের অনসার+, তবে বলাবাহুল্য বাঁঙ্কমের মত মুন্সীয়ানা লেখক দেখাতে 
পারেন 'ন। 


উপন্যাসের কাঁহনীতে কছ: পাঁরমাণে কষ্ট কম্পনা লাক্ষত হলেও জাঁটলতা 
সৃষ্ট ও তার উন্মোচনে লেখকের নৈপুণ্য প্রশংসনীয় । অলোৌকিকতা 
প্রকাশের সুযোগ থাকলেও লেখক সে সুযোগের অপব্যবহার করেন 'ন। 
প্রকাতির বর্ণনায় লেখক সংস্কৃতানূগ ভাষা ব্যবহার করেছেন। একশত বৎসর 
পূবেকার বাংলার গ্রামীণ জীবনের প্রাতফলনে উপন্যাসটির এীতহাসক গুরাত্ব 
কিছ পাঁরমাণে রাক্ষত হয়েছে । ব্রাহ্মণের সেবার জন্য পৃথক হকা রাখার 
রীতি, জাঁমদারের প্রাত গ্রামের মানুষের ভান্তর ভাব, পাইক-বরকন্দাজ সহ 
জমদারদের যাত্বায়াত করার প্রথা, বাল্যাববাহ প্রথা, গ্রহণ উপলক্ষ্যে গঙ্গা স্নান, 
জলপথে যাতায়াতের বাহলা, ধান্রীর সাহায্যে সন্তান সম্ভবা রমণনর প্রসব 
করানো, ডাকাতের অত্যাচার ইত্যাঁদ তথ্যাঁদ উপন্যাসাঁট থেকে লভ্য । 

উপন্যাসাঁটর নায়ক স্বণ্ণগ্রামের জমিদার রায় বাহাদুর সংরেন্দ্রনাথ | তিন 
শাক্ষত, অগায়ক এবং 'বিলাসাপ্রয়তা মুস্ত। িলাসপুরের রজনীকান্তের 
পত্বী কুমুদিনণ পত্র চন্দ্রনাথ সহ তার পালিতা মাতা ভৈরবীকে দেখার জন্য 


বাংলা সাহত্যের বিস্মিত অধ্যায় ১৯৫ 


আসার পথে ডাকাতদল কর্তৃক আক্লান্ত হয় । পু্রসহ কুমুদিনশ এক ডাকাত 
কর্তৃক অপন্ৃতা হয় । ভৈরবীর দেশে কালকেতু ডাকাতদের নদীর জলে 
নিমজ্জিত করে । সংরেন্দ্রনাথের দেওয়ান কুমুদিনীকে আশ্রয় দেয় । দেওয়ানের 
কাছ থেকে প্রাপ্ত প্লে কুমুদনী সম্পকে” জ্ঞাত হয়ে 'সরেন্দ্রনাথ'তার সহায়তার 
জন্য যাত্রা করেন। সংরেন্দ্রনাথ-কুমহীদনীর সম্পর্ক 1ীনয়ে সরেন্দ্রনাথের স্বী 
বসন্তকুমারী দ্শ্চন্তার শিকার হন। শেষ পর্যন্ত বসন্তকুমারীর আশওকা 
কেমন করে ভুল প্রমাঁণত হল, রজনীকান্ত পুনরায় তার স্বী কুমুদনীর সঙ্গে 
শমালত হ'ল এই হল উপন্যাসাঁটর মূল ঘটনা । 
চাঁরন্র চিন্নরণ আশানুরূপ, তবে ভৈরবী চরিন্রাট আকষণণীয় হয়েছে । 


বৈষ্বচরণ বসাক কর্তৃক সম্পাঁদত ও প্রকাঁশত “উপন্যাস কুস্‌মে'র প্রকাশকাল 
১২৯৬ সাল। আসলে এশট নশট ছোট গল্পের সংকলন। সম্পাদক 
গ্পগঠীলকেই উপন্যাস নামে আঁভাঁহত করেছেন। সংকীলত গজ্পগ্ণীল হ'ল 
বথারুমে ফুলজান বেগম, কনোজ কুসুম, কুসুমিকা, দেবী না পিশাচ", ভাই 
ভাই, আমার মৃণাল, স্বামীপূজা, লক্ষ টাকা ও অদ্ভুত রহস্য । “ফুলজান 
বেগম” প্রেমের কাঁহনী । আমেদাবাদের দেবী গাওন পল্লীর নারায়ণ রাওএর 
পুর পুরন্দরের সঙ্গে এই গ্রামেরই এক বিধবার কন্যা ফুলবাইয়ের বিবাহ 
হয়োছল। “কন্তু ফুলবাইয়ের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ওরঙগজেব তাকে বেগম 
করে নেন। এর পর ফুলবাই হল ফুলজাঁন বেগম । ফুলজানির পরামশে 
পুরন্দর সুরাক্ষিত বেগম মহলে উপাস্থত হয় । উদ্দেশ্য দুজনের আত্মহত্যা । 
কিন্তু তৎপূর্বেই পুরন্দর ধরা পড়ে যায়। শেষ পযন্ত গরঙ্গজেবের নিদেশে 
তার প্রাণদণ্ড হয়, ফুলজানও পুরন্দরের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে। ওরঙ্গজেব 
উভয়ের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে দুজনকে একই সঙ্গে কবর দানের ব্যবস্থা করেন আর 
কবরের ওপর প্রস্তুত করান শ্বেত প্রস্তরের ফোয়ারা । 

'কনোজ কুসূমে” কনৌজাধপাঁতি বাসদদেও তার কন্যা ও স্ত্রীকে হস্তীর 
আকরুমণ থেকে রক্ষা করায় ইরানের বাঁণক পাত্রের ছদ্মবেশধারী 
বেনশাপুরকে উপঘ্যন্তভাবে পুরস্কৃত করতে চাইলে 'তাঁন রাজকন্যার পাঁণ- 
গ্রহণের ইচ্ছাপ্রকাশ করে বসেন । কনৌজাঁধপাতি গুরুতর রূপে অসন্তুষ্ট হন, 
এবং এ প্রস্তাবে অসম্মত হন । পরে প্রকাশ পায় হীন সচ্চারন্র তৃতীয় সাপুরের 
পত্র বায়রাম, পারস্যে এর অবস্থান । রাজকন্যার সঙ্গে বেনশাপ্রের বিবাহের 
আর কোন বাধা রইল না। 

কুসমকা” গল্পাঁট অপেক্ষাকৃত বড় অবং কৌতুক রসের । রামবাবূর 
শবধবা কন্যা “কুস্হীমকা'র প্রীত বিনোদ এবং গোপাল উভয়েরই আকষণ্ণি। 
বিনোদ ব্রাহ্ম, গোপাল স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসগীর্কিত প্রাণ । কুসীমকা 
উভয়কেই বিবাহ করার সম্মাত জানয়ে কিভাবে জব্দ করল তারই উপভোগ্য 
[িববরণে গজ্পের পাঁরসমাাঁপ্ত। দুজনের অন্ধকার গাঁলতে পরস্পরের আঁভলাষত 
প্রণয়শ জ্ঞানে আশলঙ্গন ও শেষ পর্যন্ত ভ্রমের দানরসন, উভয়ের বিরোধ, 


১৯৬ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


কুপসুিকার দেশে উভয়ের ওপর গরল.জল নিক্ষেপ এবং ধরা পড়ার মধ্য য়ে 
গল্পের সমাপ্ত টানা হয়েছে! “দেবী না ?পশাচী” গজ্পে মদ্যপ ও দ:শ্চারত্র 
হীরালালের পত্বীর পাঁতব্রত্য এবং কুসুমনাম্নী বারাঙ্গনার কর্তব্য পরায়ণতা 
দেখান হয়েছে । হারালালের দেওয়া সমস্ত িছ; বিক্রয় করে বিক্লয় লব্ধ অর্থ 
হারালালকে 'দয়ে কুসুম আত্মহত্যা করে হাীরালালের পাঁরবারকে বাঁচয়েছে ৷ 

ভাই ভাই? গজ্পে এক রমণীকে কেন্দ্র করে দুই ভ্রাতা সুরেশ ও যোগেশের 
যে দ্বন্দৰ ও তার পাঁরণাম বার্ণত হয়েছে। 

“আমার মৃণাল"গ্গল্পে দুযোগের শিকার লেখক তার আঁভন্ন হৃদয় স্ত্রী 
মৃণাল জ্ঞানে যার কেশগুচ্ছ 'ধরে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, ঝড়ের অবসানে 
দেখলেন সে মৃণাল নয়, অপর স্ত্রীলোক । 

স্বামী পূজা" পারস্পারক সন্দেহ কেমন করে সুখী সংসারকে বিধবন্ত করে 
তার গববরণ। যে বিমল ও স্নেহের মধ্যে ছিল মধুর সম্পকর্$ সেই বিমল 
সন্দেহ করল তার স্ত্রী স্নেহ দেওর চারুর প্রাতিই বুঁঝবা আকৃষ্টা। সে 
সন্দেহের বশবতাঁ হয়ে স্নেহকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, স্নেহই আত্মহননের 
পথ িনয়েছে, তবে তার আগে বিমলের প্রতি তার এঁকাঁন্তক ভাঁন্তর পাঁরচয় 
দিয়ে গেছে। 

গল্পগতীল রচনায় লেখকেরঃআঁঙ্গকগত কোনো মূন্সীয়ানার তেমন পারিচয় 
মেলেনা। গল্পগুীলর উপস্থাপনা যেমন নাটকায় হয়ান, তেমাঁন সমাপ্ততেও 
কোন চমক দেখা যায় না। 'নতান্ত সহজ সরল ভাবে গল্পগ্ীল বাত । 
তবে কাহিনী ানবচিনে লেখকের কীতত্বকে স্বীকার করতে হয়। সংকলিত 
গল্পগযালর বৌঁচ্রও মন্দ নয়। তবে নশট গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল প্রথম 
গল্পাঁট । ভাগ্যের পাঁরহাসে ফুলবাই ফুলজানি বেগমে পাঁরণত হলেও সে যে 
তার প্রথম স্বামী পঃরন্দরের প্রেমে আঁবচল ছিল তার পাঁরচয়ে এবং প্রেমের 
মযাদা রক্ষাকজ্পে উভয়ের মৃত্যু বরণে গ্পাঁট রসোত্তী্ণ হয়েছে । ওরঙ্গজেবের 
উভয়ের প্রেমের স্বীকৃতিদানে গল্পাঁটর মাধূর্য বাদ্ধ পেয়েছে । 'কুসীমকা? 
গল্পাঁটর কৌতুক রস উপভোগ্য হলেও, কুস্ীমকার বিনোদ ও গোপালের সঙ্গে 
আভনয় অনবদ্য হলেও উভয়ের প্রাতি গরম জল ফেল।র মধ) দিয়ে একাঁদকে 
যেমন কুসহীমকার রূঢুতা প্রকাশ পেয়েছে, তেমাঁন কৌতুকরসও কিছুটা ম্লান 
হয়েছে । “দেবী না ঠপশাচশ” গল্পের নাম ভামকায় দেখা গেছে কুসুমকে । 
কুসুমের আত্মহননের মাধ্যমে হীরালালের প্রাত তার একানষ্ঠ প্রেমই সচিত 
হয়। “ভাই ভাই” ন্রিভুজ প্রেমের গল্প । তবে পাঁরণাঁত ছটা অবান্তব । 


কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 'বিরাচিত “ভবানী-ঠাকুর, উপন্যাসাটর প্রকাশকাল 
১২৯৭ । উপন্যাসাঁট অন্ট পণ্াশৎ চন্রে সমাপ্ত । প্রাতিটি চিত্র আরম্ভ হয়েছে 
পৃথক পৃথক নামকরণে এবং বিষয় অনুগত কবিতার উদ্ধৃতির মাধ্যমে । ভবানী- 
ঠকুর, আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস। নায়ক ভবানীর জবানীতে রচিত। 
উপন্যাসাঁট যেমন বিশাল, তেমাঁন তা অসংখ্য চাঁরন্র ও ঘটনারাজতে সমাকীর্ণ । 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ১৯৭ 


উপন্যাসের সিংহ ভাগ অবশ্য আঁধকার করেছে দস্যদলের নৃশংস ও রোমাণ্কর 
কাযবিলী। ভাগ্যের বিপষয়ে ভবানী দস্নাদলের সঙ্গে যু্ত হয়ে এইসব 
কাযাঁবলী প্রতাক্ষ করেছে । তবে শুধু দস্যতাই নয়, সেই সঙ্গে প্রেম, প্রেমের 
জন্য চরম কৃচ্ছসাধন, সম্পাত্তর প্রলোভনে মানৃষের চরম নীচতা ইত্যাদ নানা 
ঘটনারাজ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে । ভারতবষের বিস্তৃত অণ্চলকেই উপন্যাসের 
পটভূমি রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয় বস্তুর আভনবন্ধে, উপস্থাপনার 
নৈপুণ্যে এবং সবোপার সর্ধাক্ষপ্ত ও সরল কথ্য ভাষার কারণে উপন্যার্সাট 
আকর্ষণীয়, সুখ পাঠ্য ও গাঁত সম্পন্ন হয়েছে । শেষ পযন্ত পাঠকের আকর্ষণ 
বজায় থাকে । উপন্যাসাঁটর আর একাঁট বড় বোঁশন্টা তৎকালীন সমাজ জীবনের 
উল্লেখযোগ্য প্রাতিফলন, যা উপন্যাসাটর গুর্ত্বকে বহুল পাঁরমাণে বাদ্ধ 
করেছে। 

লেখক নিজে উপন্যাসাটকে আভাঁহত করেছেন 'মানবচারত্রের অপূর্ব 
ইতিহাস” বলে, বস্তুত অসংখ্য চাঁরত্রের সমাবেশ যেমন উপন্যাসাঁটর আকর্ষণ 
ও বৌঁচন্ত্য বাঁদ্ধ করেছে, তেমান চীরন্ চন্তরণ নৈপৃণা লেখকের শাল্তমত্তা প্রমাণ 
করেছে। তবে দু'একটি 'বরল ব্যাতরুম ছাড়া আঁধকাংশ চাঁরঘ্রই সাঁমত 
পাঁরসরে উপস্থাঁপত হয়েছে । চলমান গাঁড় থেকে দেখা মানষের মত চারন্র- 
গুল অলপ সময়ের জন্য আত্মপ্রকাশ করেই অন্তাহ্ত হয়ে গেছে । ফলে 
চারব্রগ্ীলর ববর্তন ঘটোন। 

কমল খাঁ জাতিতে শহন্দু, তার আসল নাম কমল রায় । মুসলমান ফৌজ- 
দারের কাছে 'নজের ভগ্নণকে সমপর্ণ করে কর আদায়কারীর পদ লাভ করেছে। 
কমল খাঁ ছিল আতিশয় অত্যাচারী । বদর যাত্রার পথে পীর মহম্মদের হাতে 
সে খুন হয়েছে। 

অজমা চাঁরব্রাট খুবই আকর্ষণীয় । ীবদরে অজমা মহম্মদকে জীবনসঙ্গী 
রূপে লাভ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে । সে আত্ম পাঁরচয়ে জাঁনয়েছে ধনবানের 
কন্যা, কিন্তু তার স্বামী সুরাপায়ী, ক্রোধী এবং অত্যাচার । পিতার সম্মাতিতে 
পীর মহম্মদ অজমাকে নিকে করেছে । জব্বলপুর থেকে ফতেপুর আসার পথে 
অজমা ধনরত্ব সহ পলাতকা হয়েছে । মহম্মদ ভবানী সহ বাঁরভানুপুরে উপস্থিত 
হয়ে জানতে পেরেছে অজমা মারা গেছে । মহম্মদ প্রাতজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে তার 
প্রাণাধক পপ্রয় অজমার হত্যাকারীকে উপয্ুস্ত প্রাতফল দেবেই । কিন্তু মিনারে 
উপাঁস্থত হয়ে অক্তমার বাড়ীতেই অজমার সন্ধান মিলেছে । জানা গেছে সে 
দসযদলের প্রধানা । অর্থ উপার্জনই তার একমান্ত লক্ষ্য । প্রেমের আভনয়ে 
সে মহম্মদকে প্রতাঁরত করেছে, হস্তগত করেছে প্রভূত ধনরত্ু । মহম্মদের মোহ- 
ভঙ্গ হয়েছে। 

'হঙ্গনা আর একাঁট উল্লেখযোগ্য চারন্র । স্যন্দরী বলে মাত্র সাত বছর 
বয়সেই সে পিতা-মাতার স্নেহচ্ছায়া থেকে অপহ্ৃতা হয়েছিল । সে ক্ষল্লিয় কন্যা। 
দশ বৎসর বয়সে তাকে নৃত্য 'ীশক্ষা দিয়ে বাইজ রূপে দনযন্ত করা হয়। 
মহম্মদ 'হঙ্গনার প্রাতি প্রেমাসন্ত হয়েছে । হায়দরাবাদে অবস্থানকালে 
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মহম্মদ ও ভবানী অবাঁহত হয়েছে হিঙ্গনা নেই । বিদরে সন্ন্যাসী রুপী দস্ার 
নপার আসনের তলদেশ থেকে তার রস্তান্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে । বেচারী 
আক্ষারক অথথেই হতভাগিনী। জীবনে তার সুখ কোনাদনও জোটোন। 
মকারণে শুধু দুঃখ ভোগ করে গেছে সারাজীবন । অজমার পলায়নের জন্য 
মহম্মদ তাকেই সন্দেহ করেছে, নানা ভাবে পড়ত ও লাঞ্চত করেছে 
তাকে । মহম্মদকে স্বামী রূপে গ্রহণ করেও সে স্বর মযাদা পায় নি। 
সেখানেও বাধ সেজেছে ছলনাময়শী অজমা । অপমানতা 'হঙ্গনা সন্তানসম্ভবা 
হয়েও পথেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে । তার একটি সন্তান হয়েছে । আত- 
বষ্টে হিঙ্গনা তার সন্তানের জীবন রক্ষা করেছে । গঙ্গামাণর কৃপায় তার আশ্রয় 
লাভ ঘটেছে । তার পাঁতন্রত্য অতুলনীয় । সন্তানকে মহম্মদের হাতে তুলে 
দিয়ে 'হঙ্গনা মৃত্যুর শীতল স্পর্শ লাভ করেছে । মহম্মদ যখন হঙ্গনাকে 
বুঝতে পেরেছে, তখন তার আর জীবনের মেয়াদ বোৌশ দিন ছিল না, ফলে 
পাঁতর প্রেম লাভে বাণ্চত থেকে অতৃষ্থি জানত দীর্ঘ*বাস নিয়েই মৃত্যুকে বরণ 
করতে হয়েছে । 

মা-বাবার কারণে কন্যা কিভাবে িপথ গাঁমনী হয় তার উজ্জবল দজ্টান্ত 
কন্ংণা । ধনী গণেশলালের বিবাহতা কন্যা করুণা । করুণাকে গভবতণ 
করতে তার মা তাকে ভবানীর সঙ্গে দৌহক সম্পক্ স্থাপনে প্ররোচিত করেছে । 
ভন নী করুণার প্রস্তাবে সম্মত হয়ান। করুণা গ?িকশোরাচাঁদের সঙ্গে 
পালিয়েছে। শেষ পযন্ত দেখা গেছে সে বারাঁবলাসনীর জীবনকে বেছে 
ণনয়েছে। 

'জিনূহৎ আলামীর দস্যু সদার। দস্তা করে প্রভূত ধন-সম্পদের 
আঁধকারা' হলেও শেষ পযক্ত স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সে মক্কাবাসী 
হয়েছে । পদ্ত মহম্মদ ও পালিত পূত্র ভবানীকে পাপের পথ পাঁরহার করার 
পরামর্শ দিয়েছে সে। তার উপাঁজত বিষয় ও অর্থ বাভন্ন ব্যান্ত ও জন- 
কল্যাণে ব্যয়ের ব্যবস্থা করে অবাঁশস্ট সম্পাত্ত মহম্মদ ও ভবানীর মধ্যে সমান 
ভাগে ভাগ করে 'দিয়ে ভবানীর প্রতি তার কর্তব্য ও স্নেহের পারচয় রেখেছে । 

সত্যচরণ গাঙ্গুলী সমাজের একজন মাথা, কিন্তু নিজের 'পিত্ৃমাতৃহীন 
ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিননর গর্ভ সণ্টার করেছে সে। 

মুশিদাবাদের গণেশলাল ধনী কিন্তু অপূত্রক। পাছে ছোট ভাই 
বেণওয়ারীলালের সন্তান সমন্ভ সম্পাত্তর আঁধকারণ হয়, তাই ডান্তার কালী 
চরণ ঘোষের সহায়তায় দু'হাজার টাকার 'বানময়ে সে বেণওয়ারীলালের 
সন্তান সম্ভবা স্ত্রীর গভণ্থ সন্তানকে ন্ট কাঁরয়েছে। শুধু তাই নয় 
বন্টুলালের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত হয়েছে বেণোয়ারীকে হত্যা করাতে । শেষে 
অন্যান্যদের সঙ্গে গণেশলাল ধরা পড়ে শান্তি লাভ করেছে । 

রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ হলেও ব্যর্থ প্রেমের কারণে প্রাতাহংসা 
গ্রহণের উদ্দেশ্যে সে ডাকাত দলে নাম লিঁখিয়েছে। হ'রহর মুখুজ্োর কন্যার 
প্রেমিক ছিল সে। তথাপি মহামায়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়৷ হল জাঁমদার রাধাকান্ত 


বাংলা সাঁহতোর 'বস্মৃত অধ্যায় ১৯১৯ 


ভট্টাচাযর'রে পূত্র রজনীকান্তের । 'ববাহের পরেও মহামায়ার সঙ্গে 
রাজেন্দ্রনাথের সম্পর্ক থেকে যায় আর তারই ফলে মহামায়ার একটি কন্যা 
সন্তান জন্মে। রজনীর আক্লোশে পড়ে রাজেন্দ্রনাথের যথাসবন্ব যায় । 
সে তখন ডাকাত দলে যোগদান করে রজনীকে উপয7ন্ত শান্ত দিতে । 
লুযোগমত রজনীকে সে হত্যাও করে । ধরাও পড়ে সে। সুশীলার সঙ্গে 
তার সাক্ষাৎকার রাজেন্দ্রনাথের অপত্য স্নেহের পারচায়ক । 

ধম প্রচারকের চারান্রক শোৌথলা চমৎকার দোঁখয়েছেন লেখক । “প্রেমের 
1নকটে জাত ভেদ তুচ্ছ! সমাধ প্রাপ্ত সমদর্শী'র চক্ষে উচ্চ নীচ নাই__ 
প্রচারক পাঁরচারকা বলের সঙ্গে দৌহক মলনের মাধ্যমে যেন তার প্রচারত 
ধমদিশকেই প্রমাণ করেছে ! 

ভবতারণ তত্ব্দ্শীর শিষ্য ভবানীর প্রাত স্নেহ ও কতব্য বোধ তাঁর 
চারন্রাটকে শ্রদ্ধাস্পদ করে তুলেছে । ভবতারণ যোগ বলের আঁধকারী | "তান 
যোগবলের সাহায্যে ভবানীকে ীনম'লার সঙ্গে মীলত হতে সাহায্য করোছলেন। 
তান নম“লা ও ভবান*কে নিতাইয়ের কাছ থেকে উদ্ধার করোছলে ন। 

বীরভূম জেলার অন্তর্গত মধুপুর গ্রামের ভঙ্গরাজ মিত্রের দুটি বয়ে । 
সন্তান হীন ভঙ্গরাজ সন্তান লাভের আশাতেই একাধিক বিবাহ করোছিল । 
প্রথমা স্ত্রী দ্বিতীয়া স্বর ওপর অকথ্য অত্যাচার করত । বেচারী স্বামীর 
সাক্ষাংলাভ থেকেও বাঁণতা ছিল। প্রথমা স্ত্রী তার প্রোমককে ভাই বলে 
বাড়ীতে স্থান 'দয়োছিল। সতীনকে এক রান্রে খুন করতে এসে বড় বধু 
[নিজের ছীরর আঘাতে মৃত্যু বরণ করে । মৃত্যুর পূর্বে সে স্বীকার করে যায় 
ব্রাহ্মণ সন্তান গজপাঁতর সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের কথা । প্রথমা স্ত্রীর 
বিবেক দংশন এবং নিজের অন্যায় কর্মের জন্য তার দুর্বল 'চত্ততা ও বিভ্রান্তির 
শিকার হওয়ার 'ববরণ দানে লেখক প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দৌঁখয়েছেন স্বীকার 
-রতে হয়। 

ভবানী ও 'িনমললার প্রণয় বৃত্তান্তাঁটও রমণীয় ও স্ন্ধ। উপন্যাসের 
সমাপ্ততেও লেখক পাঠকদের জন্য বিস্ময় রেখে গেছেন। আমরা জানতে 
পাঁর ধনমলার ছিতা মাতা আসলে তার পালক "পিতা মাতা, তারা ভবানীর 
প্রকৃত পিতা মাতা । দুটি পাঁরবারের পুন্ন ও কন্যা সন্তান পাঁরবতনের 
জন্যই এমনাঁট ঘটে ছিল । শেষে প্রকৃত সত্য প্রকাশ পেয়েছে । 

উপন্যাসাটতে আমরা সমসামায়ক সমাজ জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্যাঁদ লাভ কারি। প্রায় একশত বংসর পূর্বে এদেশের প্রজারা কিভাবে 
জমিদারের কমণচারীদের হাতে ানগৃহীত হত ইসলামপুরের কেবল রাম দাসের 
ণববরণে তার পরিচয় পাই--চার কুঁড়-সাড়ে তন গণ্ডার জমা আমার । গেল 
নন আ'ম, পাঁচ কুঁড়ি চার গণ্ডা 'দয়োছ, তবুও আঁখরী কবজ পাই নাই । সন 
সন খাজনা, হার, পার্বনী, নজর আনা, তলব আনা, কাছারা বাড়ীর সাদা 
জবালানী, আ'রন্দা খরচ, সব কড়ায় গণ্ডায় চুঁকয়োছ, কিন্তু আখরী কবজ 
পাইনা--গত সন নায়েব মহাশয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে স ছ গণ্ডা চাঁদা ধরেন, 


২০০ বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


গরীব আমি, অজন্মা, ছাঁ পোষা মান্‌ষ, 'দতে পাল্লেম না। দশটি টাকা নিয়ে 
হাতে পায়ে ধোরে দিতে গেলেম, নায়েব মহাশয় লেন না। সাত দন পরেই 
1তনশ টাকার বাকী খাজনা কোল্পেন। কবজ ছিল না, সাক্ষী সাবৃদ ছল না, 
রী হলো । ধমবিতার আপাঁন, বোলতে ক, নায়েব মহাশয় আমার 
যথাসব্ব বেচে 'নলেন। বাইশটে রুপার পাতের মত বলদ, তেরটা গাই 
গরু, তিন মরাই ঠাসা ধান, ঘটী, বাটী, কাপড় চোপড়, সব বেচে গনলেন ।? 
এমনাঁক নায়েব কেবলরাম দাসের তের বছরের মেয়ের ইজ্জত পর্যন্ত 'নিয়েছে 
সে। প্রজাকে জব্দ করতে জাল দাঁলল তৈরী করা হয়েছে। 

হাঁরহর পুরের জামদার মহেন্দু কর্তৃক ভঙ্গ রামের ইসলাম পরের কাছার 
বাঁড় লুট এক জাঁমদারের সঙ্গে অন্য জঁমদারের বৈরী সম্পর্ক ও তার 
পাঁরণামকেই সৃচিত করেছে । 

কুলবোঁড়য়া গ্রামে ভবানী এক বিবাহ বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে যেখানে 
সাত শত টাকার 'বানিময়ে সাত বছরের কন্যার 'পতা তার কন্যার সঙ্গে ৭০1৭৫ 
বংসরের বৃণ্ধের 'ববাহ দিয়েছে । বৃদ্ধ বর তন্মধ্যে ১১৩ টাকা না দিতে 
পারায় তাকে দিয়ে খত গলখিয়ে নেওয়া হয়েছে । অশ্প বয়সী কন্যাদের 'ববাহ 
প্রথা, বৃদ্ধের সঙ্গে অল্প বয়সী কন্যার অসম বিবাহ ইত্যাদি সে সময়ের সমাজ 
জশবনের অঙ্গ ছিল, এসব তারই পাঁরিচয়। সে সময়ে ডাকাত দলের যে 
আঁধপত্য সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল, ইংরেজ শাসনে 
ঠগশদমন ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিবরণে আলোচ্য উপন্যাসাঁট সময্্ধ । অতএব 
ড. রামদুলাল বস ঠিগী দমনের জন্য বাঙ্গালী কমণচারীরা কনে'ল শলীম্যানকে 
1কভাবে সাহায্য করোঁছিল তার কাগহন” বলে যে “ভবানী ঠাকুর” উপন্যাসাটর 
পারাচাত দিয়েছেন তা যে অসম্পর্ণ ও আংাঁশকতা দোষে দুষ্ট তা বলার 
অপেক্ষা রাখেনা । 


যোগেন্দ্নাথ দে কর্তক প্রকাঁশত “দ্নেহলতা” উপন্যাসাটির প্রকাশকাল 
১৩০১। উনা্ংশ পাঁরচ্ছেদে উপন্যাসাঁট সমান্ত। কাঁহনী পাঁরকম্পনায় 
লেখকের মুন্সীয়ানার পাঁরচয় পাওয়া যায়। সব শমালয়ে উপন্যাসাঁট 
বেশ সুখপাঠ্য | 

নায়কা দুগাপুরের জামদার দহগাদাসবাবংর কন্যা । নারক সুরেন্দ্র । 
এক ঝড়ব্ম্টর দিনে ভগ্ন এক মাঁন্দরে আশ্রয় গ্রহণকারী স:রেন্দ্র মন্দিরের 
বাইরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকা “স্নেহলতা'কে সমস্থ করে। এইসত্রে 
স্নেহলতার সঙ্গে সরেন্দ্রের পাঁরচয়। তারপর স্নেহলতাদের আঁশ্রত 'বাঁপন 
ও স্নেহলতার সঙ্গে সুরেন্দ্র দুগপিরে স্নেহলতাদের বাড়ীতে দিন তিনেক 
আতিবাহিত করে । এতে পরস্পরের আকর্ষণ আরও বাদ্ধ পায়। 'কন্তু 
কেউই তা প্রকাশ করেনা । কিম্তু উমানাথের সঙ্গে স্নেহলতার গববাহের 
সম্পর্ক হচ্ছে জেনে সুরেন্দ্র বিচাঁলত হয়েছে । উমানাথের পত্রে সংরেন্ত্র যখন 
জেনেছে পান্রী উমানাথের পছন্দ, তখন স্রেন্দ্র আর স্থির থাকতে পারোন, 


বাংলা সাঁহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ২০১ 


সে পত্র দিয়েছে বাপনকে এই মর্মে যে স্নেহলতাকে যেন সংপান্রে বিবাহ দেওয়া 
হয়, আর বিবাহের ব্যাপারে যেন স্নেহলতার মত গ্রহণ করা হয়, নতুবা তার 
দাম্পত্য জীবন অশান্তিময় হতে পারে । াপিনই স্নেহলতাকে মানুষ 
করেছে । যাঁদও সে দুগাদাসবাবূর আশ্রত, তথাঁপ দগরদাসবাবহ স্নেহলতার 
বিবাহের সব দাঁয়ত্ব 'বাঁপনের ওপরেই ন্যস্ত করোছিলেন। 'বাঁপন বুঝলে 
সরেন্দ্রর মনোভাব । সে স্নেহলতাকে সংরেন্দ্রর কথা বলা সর্ত্েও স্নেহলতা 
ণকন্তু কোন কৌতূহল দেখাল না। কিন্তু স্নেহলতা দীর্ঘকাল তার 
মনোভাবকে গোপন রাখতে পারোন । 'বাঁপন লক্ষ্য করল স্নেহলতা গোপনে 
বাঁপনের পকেটে সুরেন্দ্রের পত্রের সন্ধান করে । 


এঁদকে সুরেন্দ্রের পিতার বাল্যবন্ধু বলরামের একান্ত ইচ্ছা তার কন্যার 
সঙ্গে সুরেন্দ্র 'ববাহ হয়। বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বৈষব মুকুন্দ ঠাকুরের 
আবার ভ্রাতুষ্পুত্রী বারুণীর পাত্র হিসাবে উমানাথকে পছন্দ । উমানাথ 
বারুণীকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়েছে, ।সে আর স্নেহলতাকে াববাহ করার 
ব্যাপারে আগ্রহী নয় । বলরামের আগ্রহাঁতিশষ্যে সংরেন্দ্র বারুণীকে দেখতে 
এসেছে । আকাঁস্মকভাবে বলরামের মৃত্যু হয়েছে । মৃত্যুর পূর্বে সে 
বারণীকে সুরেন্দ্রের হাতেই সমপর্ণ করেছে! সুরেন্দ্র যখন বারুণীর পাঁণ 
গ্রহণের জন্য মনে মনে প্রস্তুত, এমন সময়ে 'বাঁপনের পন্রের মাধ্যমে জেনেছে 
স্নেহলতা তার প্রীত আসন্তু । উমানাথ স্বতঃ প্রণোঁদত হয়ে মুকুন্দ ঠাকুরের 
আশ্রমে উপরাস্থত হয়ে জেনেছে বারুণনকে সংরেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । 
এই সংবাদে উমানাথ ভেঙ্গে পড়েছে। স:রেন্দ্র িন্তু বারুণীকে 'ববাহ করল 
না। স্নেহলতাকে বিবাহের ইচ্ছা জানিয়ে সে পন্ন দল। মূকুন্দ ঠাকুর 
সুরেন্দ্র যাতে বারুণীকে বিবাহ করে সেজন্য চেম্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। 
দুগদাসবাবুর সরেন্দ্রের সঙ্গে স্নেহলতার 'বিবাহে মত ছিল না। তাই তাঁর 
অনূপাষ্থীততে এবং 'বাঁপনের গৃহত্যাগের কারণে স্নেহলতার মা সুরেন্দ্র 
সঙ্গে স্নেহলতার কালীঘাটে বিবাহের আয়োজন করেছে । ঘটনাচক্রে বারুণণ 
1ববাহ বাসরে উপাঁস্কত হয়েছে। তার সমন্ত গহনা স্নেহলতাকে উপহার 'দক্কে 
গোরক বেশ ধারণ করে সংসার ত্যাগের সঙ্কঙ্প ঘোষণা করেছে। 
অনুশোচনার অনলে দশ্ধ হয়েছে সরেন্দ্র । ন্রিভূজ প্রেমের এই কাহিনীতে 
উমানাথ তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভৃমকা গ্রহণ করোন। সংরেদ্দ্ের প্রাতি আসন্ত 
দেখা গেছে উভয়কেই__স্নেহলতাকে এবং বারুণকে। তন্মধ্যে স্নেহলতার 
আসাঁন্তর মূলে রয়েছে তাকে ীবপদে সরেন্দ্র যে রক্ষা করোছিল সেইজন্য 
কৃতজ্ঞতাবোধ ও সেই কৃতজ্ঞতাবোধই শেষ পযন্ত সুরেন্দ্রের গ্রাত স্নেহলতাকে 
আসন্ত করে তোলে । স্নেহলতা প্রথমে সরেন্দ্রের প্রাতি তার দুবলতাকে 
গোপন করলেও শেষ পযন্ত কিন্তু সংরেন্দ্রের প্রাতি তার আসান্তর মনোভাব 
আর চাপা থাকোন। লেখক স:রেন্দ্রের প্রাতি স্নেহলতার মনোভাবের 
প্রকাশকে সূক্ষম মনন্তত্বসম্মত করে প্রকাশ করেছেন । প্রথমে সে গোপনে 
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বাঁপনের পকেটে সংরেন্দ্রের পত্রের সম্ধান করেছে। তারপর সংরেন্দ্রের 
উদ্দেশে পত্র লিখতে উদ্যত হয়ে চাণ্টল্যের পাঁরচয় দিয়েছে সে। লেখকের 
ভাষায়, “একবার লাঁখলেন, 'লাঁখয়া ছিাড়য়া ফোললেন,__আবার 'লাখলেন, 
আবার ছিশড়লেন। কতবার কত কাগজ নম্ট হইল, কত ভাবনা আসিয়া 
জটিল, কত নূতন নৃতন ভাব উপাস্থিত হইল, কিছ:তেই মন স্থির হইল না। 
পত্র সম্পূর্ণ হইল না, অথচ স্নেহলতা ক্লান্ত হইয়া পাঁড়লেন। (পৃঃ ৪৯) 

শেষ পর্যন্ত অকপটভাবে তাকে সংরেন্দ্রের প্রাতি আসান্ত প্রকাশ করতে 
দেখা গেছে । দেখা গেছে সুরেন্দ্রের রূপে তাকে পাগল হতে । তার বন্তব্য 
“লোক নিন্দায়, লোকের গঞ্জনায় আঁম কর্ণপাত কাঁরনা। আমি যাহাকে 
জানিয়াছ, যাহাকে মন দিয়াছি যাহাকে ভালোবাসয়াছ, সেই-ই আমার, 'তাঁন 
ভন্ন জগতে আমার আর ভালবাসার পান্র কেহ নাই, কেহ হইতেও পারবেন 
না।, (পৃঃ ৮৮) 

বারুণা চারন্রটির ট্রাজোড আমাদের বেদনাতত করে তোলে । বলরামের 
কন্যা সে। তিন বছর বয়সেই তার মাতৃীবয়োগ হয়েছে । ীপতাকে তার 
অকারণে দীর্ঘ কারাবাসে আতিবাহত করতে হয়। খ্ল্লতাত মূকুন্দ ঠাকুরের 
আশ্রমে সে প্রাতপাঁলতা । আশ্রমে দ্বিতীয় কোন স্ত্রীলোক ছিলনা যে তাকে 
মুহৃতের জন্য সান্ত্বনা দেয়। শ্যামসূন্দরের প্রীত তার একাঁন্তক ভান্ত। 
নিজের পছন্দে ববাহ করতে সে আঁনচ্ছুক। স্নেহলতার মত যেমন সে 
সৌভাগ্যবতী নয়, মাতৃ 'পতৃপ্রেম থেকে বাতা, তেমাঁন স্নেহলতার মত সে 
নজের পছন্দে গববাহ করতেও আঁনচ্ছুক । সে অদৃস্টবাঁদনী। সে জানে 
অলঙ্ঘনীয় অদত্ট চক্রে তাকে যার হাতে পড়তে হবে, তাকেই সে পাঁতিরূপে 
বরণ করে নেবে । অদৃম্টবাদী বৈষ্ণব মকুন্দের প্রভাবে সে তার স্বাধীন 
প্রবৃত্তিকে জয় করতে শিখোঁছল ৷ দৈবের চক্রান্তে সে মত্যুপথ যাত্রী বাবার 
ইচ্ছামত সরেন্দ্রের ভাবা পত্বী হতে চলোছিল, আবার অদৃষ্টের ফেরে সংরেন্দ্ 
স্নেহলতার পাণি গ্রহণ করলে তার আর সরেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হতে পারেনি । 
জনম দুঃখিনী বারুণী সখী দাম্পত্য জীবন ভোগের আঁধকার থেকেও বণ্িতা 
হয়েছে । স্নেহলতাকে তার সমস্ত গহনা দিয়ে গোৌরক বসন স্বীকার করে 
[নয়ে সে সংসার ত্যাগনী হয়েছে । কিন্তু তাই বলে মন থেকেষেসে 
সুরেন্দ্রকে ত্যাগ করতে পারোন তা তার উীন্ততেই ধরা পড়েছে, “তুমি আঁধনীকে 
পামরী জ্ঞানে চরণে স্থান দিলে না, আম তজ্জন্য 'িন্দুমানও দুঠাীখত নহি । 
আম চিরাঁদন তোমার চরণ হৃদয়ে প্রাতম্ঠিত কাঁরয়া রাখব । এ জীবনে আর 
কেহই এ হৃদয়ে স্থান পাইবেনা | (পৃঃ ১১৭) 

সুরেন্দ্রের উভয় সঙ্কট । সে ভালবাসে স্নেহলতাকে । কিন্তু ঘটনাচকে 
'পতৃবন্ধুর কন্যা বারুণী হয় তার বাগদত্তা । মৃত্যুপথযাত্রী বলরামের 
ইচ্ছাকে ?শরোধার্য করতেই তাকে বারুণীর পাঁিগ্রহণে সম্মত হতে হয়েছিল । 
কিন্তু যে মুহূর্তে সে জেনেছে স্নেহলতাও তার প্রাত আসন্ত, সেই মুহূর্তেই 
সে ?স্থর সিদ্ধান্ত করেছে, স্নেহলতাকে বিবাহ করার । যাঁদ ঝারুণীকেই সে 
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বিবাহ করত, সে ক্ষেত্রে মৃত্যুপথযাত্রী বলরামের কাছে প্রদত্ত প্রাতিশ্রতি রক্ষিত 
হলেও স্নেহলতার জীবনও করুণ পাঁরণাঁতির শিকার হ'ত । স্নেহলতার সঙ্গে 
বিবাহ হলেও বারুণীর কারণে তার পক্ষে যে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়া 
সম্ভব হত না সে হীঙ্গত লেখক 'দয়েছেন। 


বের হাট” (১ম ভাগ) উপন্যাসাটর রচাঁয়তা মানকলাল চট্টোপাধ্যায় । 
উপন্যাসাঁটর প্রকাশকাল ১৩০১ বঙ্গাব্দ । গ্রন্থের অবতরাঁণকায় লাখত হয়েছে 
বের মজার কত সাজা আর ভবের মজা কত সোজা ইহাই এগ্রম্থের উদ্দেশ্য*** ॥? 

বস্তুতঃ উদ্দেশ্য প্রণোদিত রচনা হওয়ায় উপন্যাসাঁট রসোত্তীর্ঁ হতে 
পারোনি । একথা স্বীকার করতেই হবে যে লেখকের 'ছিল সক্ষম পর্যবেক্ষণ 
শান্ত, ছিল বাস্তব আঁভন্্রতা আর বর্ণনা করার শান্ত । ইচ্ছা করলেই তান 
সার্থক উপন্যাস রচাঁয়তার আসনে আঁধান্ঠত হতে পারতেন। কিন্তু সমাজ 
বিপ্লব, প্রকীতিতত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে পাঠককে অবাহত করা প্রধান 
উদ্দেশ্য হওয়ায় কাহনীর দাবী উপোক্ষত হয়েছে প্রায়ই, তন্তকথা এবং 
লেখকের গুর:গম্ভীর আলোচনা কাঁহনীর গাঁতকে প্রায়ই রুদ্ধ করে দিয়েছে । 

লেখক উপন্যাসাঁটর ঘটনাকাল হিসাবে সার্্ধ তিন শত বৎসর পূর্ববতী 
সময়কে নিবচিন করেছেন । প্রকৃতির বিবরণদানে লেখক নৈপুণ্যের স্বাক্ষর 
রেখেছেন । দজ্টান্ত স্বরূপ দক? পাঁরচয় উদ্ধৃত হল--আজি অমাতাথ 
নিশাসতী, পাঁতিহীনা হইয়া ম্লান বদনখানি 'তাঁমর বসনে আবৃত কাঁরয়া 
রুমে দেখা দিল, এতক্ষণ কুমুদিনী স্বপাত্ব নিশাদেবীকে ফাঁক দিয়া পাতি 
সম্ভোগ ইচ্ছায় উৎফল্ল মুখে আকাশের "দকে চা'হয়াছল শেষে কুমুদ বান্ধব 
দেখা দিল না দেখিয়া নিরাশা পবনবেগে অভিমান সরোবরে গা ঢালিয়া 
দয়া ভাঁসয়া ভাগসয়া চাঁলল, 'বিল্লগণ তাই দেখিয়া হায় কি হইল বালিয়া 
চিৎকার কাঁরয়া উঠিল খদ্যোৎদল এতাঁদন কুমুদনাথের প্রভা দেখিয়া মাঁলন 
হইয়া ছিল আঁজ জ্ঞাতর দুদর্শা দৌখিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে আত্মীয়তা দেখাইবার জন্য 
সকলে প্রফুল্ল মনে যে যাহার ক্ষুদ্র দীপালোক জৰালিয়া সরোবরে চততীর্দকে 
কুমদনীকে খুজতে লাগল"*"৮।” মাঝে মাঝে লেখক উপাঁর উদ্ধৃত অংশের 
মত দীঘকীত বাক্যের ব্যবহার করেছেন। 

হাস)রস সষ্টতে লেখক কছ,টা ক্ষমতা দোঁখয়েছেন। ক্ষেত্র বিশেষে যাঁদও 
তা স্থলতাকে আঁতক্রম করতে পারেনি ।*যেমন-__াহার বিক্রয় হয় নাই তাহার 
আর বারবার ধুনা গঙ্গাজল "দয়া তৃপ্ত হইতেছে না, মাঁত্তকার গণেশাঁট গাঁলয়া 
যাইবার উপক্রম, তহাবল বাস্কাটর একপুরু বারানশ উঠিয়া গেল ধুনার ধূমে 
মহাম্টামর সন্ধিক্ষণ দেখা [দল ।' 

গকংবা, কুমদাকান্তের রক্ষিতা মানয়া বাবকে উদ্দেশ করে মাখনবাবুর 
উীন্ত--“তুমি আমার আর জন্মে গভধারণী মা জননী ছিলে, এখন একবার 
মিহিসুরের ভাজ দিয়ে দাঁস্য মদনটাকে ভস্ম করে ফেল, আম ঘহশড়র লাট 
খাওয়ার মত লাট খেতে খেতে স্বশরারে স্বর্গে বাই ।* মনিয়া বাইয়ের গুরুজী 
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গান শুর করলে, 'মাখনবাবু বিকট আওয়াজে 'িরন্ত হইয়া হেলিতে দুলতে 
উঠিয়া ওস্তাদের লাম্বিত চৈতন্য গুচ্ছ ধাঁরয়া স্ববলে পাকাইতে আরম্ভ কাঁরল, 
তন্দর্শনে মনিয়া বাব অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া হাঁসর স্রোতে ভাসতে লাগগল ।, 
গুরুজী মাখনবাবূর আচরণে বলেছেন, “এক করছেন মশা, শ্ানয়ে শুনিয়ে 
জেরা ঠাণ্ডা হোকে বৈঠিয়ে গান শুনিয়ে ।। 

মাখনবাব জবাবে বলেছে, “তোমার বাবার শ্রাদ্ধের যোগাড় করাঁচ, আট- 
কুঁড়র বেটা ! আমার কানে তালা ধাঁরয়ে দিল 2 

গঙ্গাধরের স্বী বিয়োগ হলে যারা *মশানযাত্রী হতে অস্বীকার করোছিল 
তাদের প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্যটিও হাস্যরসের উদ্রেক করে--“এই অবসরে বৃন্ত 
ভোগা বচন ব্যবসায়শ ষণ্ডামাকাঁ ভট্টাচাের দল; পেনসন হোল্ডার অকরমণ্য 
বদমায়েসগণ ; চণ্ডিমণ্ডপ আলোকরা সংসারের বিধাতা পুরুষগণ ; যেমন 
হ্ধলোকে লোকাঁপতামহ ব্রক্ষা, কর্ম কতাঁর্‌পে জীবগণকে কার্যে িযত্ত 
করতেছেন সেইপ্রকার মর্তযলোকে মহামহোপাধ্যায় বদ্ধ দাদা মহাশয়গণ 
বহদাশত গুণে গৃহস্থালির মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত ।, বেতসপুর গ্রামের সংলগ্ন 
গঙ্গায় স্নান, পুজারত ব্যাক্তিদের বর্ণনাঁট বাস্তবানূগত | লক্ষীপুর বাসদের 
গ্রাম্য রাজনীতি যতই বীভৎস হোক, তা জীবন্ত রূপে বাঁণণত হয়েছে । গঙ্গাধর 
মখুজোর সঙ্গে হাঁরহর ঘোষালের বন্ধ্যত্ব স্থাপনের সূত্রাট চমৎকারভাবে বাঁণ-ত 
হয়েছে। 1শবালয়ের মধ্যাঁস্থত কুমদাকান্তের গুম ঘরের 1ববরণদানে লেখকের 
ঝজপনাশান্তর পরিচয় মেলে। গোয়ালনী ও মালনীর ছড়ার সাহায্যে 
কথোপকথন অত্যন্ত জীবন্ত ও উপভোগ্য ৷ 

চার চিত্রণে লেখক বৈপরাত্যের সাহায্য নিয়েছেন । এই প্রসঙ্গে বিনয়- 
নবীন দই নবান সন্ন্যাসী ও বিধুভূষণ ঘোষের দুই ছেলে কমলাকান্ত- 
কূমদাকান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে । নবীন সাঁন্দগ্ধপরায়ণ, সে স্মাতির ভারে 
ভারাক্লান্ত। হিংসা, বিদ্বেষ ও লোভ শন্য স্থানের সন্ধান লাভে ব্যাকুল। 
কমলাদেবার মীন্দরের স্বামীজীকে তার অপছন্দ, কেননা তান হীন্দ্িয় পরায়ণ, 
সংন্দরী রমণকে পাশে বাঁসয়ে পৃজা করেন, সম্বীক শিষ্য পেলে দশক্ষা দেন, 
ধনাট্যের আহবানে তাদের অন্তঃপুরে যান । বিনয় কিন্তু নবীনের বিপরীত । 
সে ছিদ্রান্বেষণের বিরুদ্ধে । সে সুখ-দুঃখকে সমান দষ্টতে দেখে । সে পাব 
প্রমের সন্ধানে ব্রতী। আঁভমান শূন্য হয়ে প্রকীত ও পুরুষের মধ্যেকার 
পার্থক্য ঘুচিয়ে সকল প্রকার সংশয়কে 'বসজ্ন দিয়ে দেহরুপ ক্ষুদ্র বরদ্ধাণ্ডে 
পহণা ক্ষেত্র দর্শনের অভিলাষী সে। 

কমলাকান্ত বিধুভ্ষণের জ্যেষ্ঠ পযুন্ব। সে দিজতোন্দ্রয়, উদারচেতা, পর 
দুঃখে কাতর । দীন-দরিদ্রের বন্ধু সে, অনাথের পিতা-মাতা । পুজন্ীয় ব্যান্তর 
সে সেবাদাস। পৈতৃক কীর্ত দেব সেবা, আঁতাঁথশালা, দাতবা 'চাকৎস।পর, 
বদ্যালয় ইত্যাঁদ সে বজায় রেখোঁছল। কিন্তু কুমদাকান্ত জ্ষ্ঠ লাতার সম্পূর্ণ 
বিপরাঁত। সে হীন্দয়াসন্ত, মদ্যপ ! মাঁনয়া বাইজীকে নিয়ে তার প্রেমালাপ ও 
ভোগাসান্ত তার নির্লজ্জতার পাঁরচায়ক । 
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ভৈরবী চারন্র্ট আকর্ষণীয় হয়েছে । বন্দী যোগেশকে সে মুক্ত করেছে, 
শুধু তাই নয় সে যেভাবে ভণ্ড পরমহংসের হাত থেকে রাজ্ঞীকে উদ্ধার করেছে, 
তা আমাদের চমৎকৃত করে । 

কৈলাস ডাক্তারের চারন্লাট অত্যন্ত বাস্তব হয়েছে । 'চাকৎসা বদ্যায় তার 
তেমন ব্যৎপাত্ত নেই অথচ অর্থ উপাজনে তার কৌশল অসামান্য । গঙ্গাধর 
মুখুজ্যের স্তর চিকৎসা করতে এসে সে সান্ত্বনা 'দয়েছে শীঘ্রই রুগী ভাল 
হয়ে উঠবে । দেখা গেল শেষ পযন্ত রুগীর মততযু ঘটেছে । অথচ গঙ্গাধরের 
মাকে 'পাঁসমা সম্বোধন করে বলেছে, “দেখ পাঁসিমা, যেমন শ্রাদ্ধ কাঁরতে গেলে 
অগ্নে অগ্রদাঁনর দান না দিলে কার্য 'সাদ্ধ হয় না, রোগের অগ্রদান ডাক্তারদের 
[কিছু না দলে রোগের শান্তি হয় না একেবারে বাঁধবাক্য |, 

ধর্ম কি, ধাঁর্মক কে, উচিত অন্ম্ঠান কাকে বলে, গীতার মাহাত্ম্য, সংসারী 
ব্যান্তুর গুরু, হীন্দ্রয়াসান্তর পাঁরণাম, পাঁথবীর ছলনাময়শ রূপ, পার্থিব 
জগতের অর্থহীন সঙ্কট ইত্যাঁদ শীনয়ে বিদ্তাঁরত তাঁত্বক আলোচনা অনেক 
ক্ষেত্রেই যেমন অগ্রাসাঙ্গক হয়েছে, তেমাঁন উপন্যাসাঁটর স্বচ্ছন্দ গাঁতকে ব্যাহত 
করেছে। 


চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত রোহিণী” উপন্যাপটির প্রকাশ কাল ১৩০৪ 
বঙ্গাব্দ । প্রকাশক যোগেশচন্দ্র ঘোষ । উপন্যাসাঁট সুবৃহৎ এবং মোট চতুীর্বংশ 
পাঁরচ্ছেদে সমাপ্ত । প্রতিটি পারচ্ছেদের পৃথক পৃথক নামকরণ যেমন করা 
হয়েছে, তেমাঁন 91881999981০, মাইকেল মধুসূদন, 9০০, [60119 901, 
0169, কালিদাস, ০০৮/97, ভবভাতি, হেমচন্দ্র, িরশচন্দ্রু, 091010৩, 
73101 প্রমুখ দেশী ও বিদেশী লেখক ও কাঁবদের াবষয়োপযোগী উদ্ধত 
প্রাতাট পাঁরচ্ছেদের প্রারম্ভে সংযোজত হয়েছে । 

লেখক মূলতঃ বাঁঙ্কমচন্দ্রের আদর্শে অন:প্রাণত হয়েই যে উপন্যাসাঁট 
রচনায় প্রবৃত্ত হয়োছলেন তার পারচয় উপন্যাসাঁটর নানা ক্ষেত্রেই বতর্মান । 
উপন্যাসাঁটর নামকরণ করা হয়েছে রোহিণী। তাছাড়া উপন্যাসের আর একটি 
ঢাঁরন্র হরলাল--এ দি নামই বাঁঙ্কমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে গৃহীত । 

উপনাসাঁটর ভামকাংশেও “দুগেশনান্দনী'র ছায়াপাত ঘটেছে । বাঁগকম- 
উপন্যাসের অপর কয়েকাট উল্লেখযোগ্য বোঁশস্ট্যের প্রাতফলনও আলোচ্য 
উপন্যাসে লক্ষণীয়- যেমন অলোৌকিকতার বিবরণ দান, জ্যোতিষ সম্পাকতি 
তথ্যাঁদর উল্লেখ, পত্রের ব্যবহার । 

গঙ্গাসাগরে শাশুড়ী ঠাকরুণের সঙ্গে রোহণী উপনীত হয়োছল । এখানে 
একাঁদন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বেলাভমিতে বিচরণকালে সে তার পাশে পাশে এক 
সন্যাঁসনীফে আসতে দেখল । সন্যাঁসনী ভৈরবী । হাতে তার 'ব্রশুল, কটিতে 
আজানহলাম্বত গোঁরক বহিবাস, গলদেশে নরকপালমালা । রোহিণী আগ্রাণ 
চেষ্টা সত্তেও ভৈরবীকে পাঁরত্যাগে সক্ষম হল না। তার গিপুল আকর্ষণী 
শীন্ততে সে তার সহগমনে বাধ্য হল। উভয়ে উপনীত হল সাগর পারে। 
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সেখানে উপনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি তরণ তীরে এসে লাগল । তরাীট জল 
থেকে কিন্চিং উধেব্ ভাসমান হল । তরণ ভৈরবী ও রোহিণণীকে নিয়ে িছ- 
দূর অগ্রসর হবার পরই রোহিণী দেখল ভৈরবী তার জননীতে রূপান্তরিত 
হয়েছে । রোহিণশ মাতাকে আলিঙ্গনে প্রয়াসী হলে দেখা গেল তরীতে কেউ 
নেই । রোহিণ অতঃপর নানাদিকে অস্বাভাবিক দশ্যাদি প্রত্যক্ষ করতে লাগল । 
দেখল গলবস্ত্র হয়ে তার মাতা কাত্যায়নীকে ধর্মরাজের কাছে কার জন্য কি 
প্রার্থনায় রত । শেষ পর্যন্ত রোঁহণী জলাঁধগর্ভে বিমান্জত হল । রো'হণীর 
জীবনের অকাল পাঁরসমাপ্তর মূলে এই অলৌকিক ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ভমিকা 
গ্রহণ করেছে । রোহিণণ চাঁরন্রটির সঙ্গে বাঁঙকমের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের 
কপালকুণ্ডলা চরিন্রাট গভীর সাদশ্য বঙমান। কপালকুণ্ডলা লালিত 
হয়েছিল বনে কাপাঁলকের দ্বারা । তারপর নবকুমারের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 
সেইসত্রে সে সংসারী হয়। িকন্তু শেষপযণ্ত তার সংসার জীবন সুখের 
হয়নি । তাকে সংসার জাঁবন অসমাপ্ত রেখেই আত্ম বিসজর্ন করতে হয়েছে । 
অনুরূপ ভাবে রোহিণী ছিল 'হমালয়ের এক আশ্রম কন্যা । ঘটনাচকে ইন্দু- 
শেখরের সঙ্গে পরিণয় সূন্নে আবদ্ধ হয়ে সংসারী হয় কন্তু স্বামনর প্রাতি 
সন্দেহে এবং শাশুড়ীর ীনম্ম অত্যাচারে বেচারী সংসার জীবনে বাঁতশ্রদ্ধ 
হয়ে অসময়ে সংসার জীবন পাঁরত্যাগ করে চলে যায় মহাকালের পথে । 

আর একটি দক 'দিয়ে বঙ্কম উপন্যাসের সঙ্গে রোহণী"র সাদৃশ্যের সন্ধান 
লভ্য ৷ বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সংস্কারে বশ্বাসী । তাই কিষ্চকান্তের উইলে" বিধবা 
রোহিণীর প্রেমে গোঁবন্দলাল আকৃষ্ট হলে শেষে তাকে অতঁকিত মৃত্যু বরণ 
করতে হয়েছে । “রোহিণ?” উপন্যাসে লেখক বর্ণনা করেছেন প্রেমলতা ওরফে 
নৃত্যকালী নটবরের হাতে ছহীরকাঘাতে মৃত্য বরণ করেছে । এক্ষেত্রে লেখকের 
হীঙ্গত নৃত্যকালণী পূবে ইন্দুশেখরের সঙ্গে পারণয় সুত্রে আবদ্ধ হয়োছিল, 
পরে ভ্রমবশতঃ ঘটনাচকে সেইই প্রেমলতা রূপে আঁদনাথের সঙ্গে 1দ্বতীয় বার 
পাঁরণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়, বলাবাহুল্য প্রথম স্বামীর বর্তমানেই | হিন্দু রখণীর 
স্বামীর জীবিতাবস্থায় দ্বিতীয় বার পাঁরণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়াকে লেখক এই- 
ভাবে দণ্ড বিধান করেছেন । বাঁঞ্কমচন্দ্র ঘেমন তাঁর উপন্যাসে চারত্র চিত্রণ 
অপেক্ষা ঘটনা-বৌঁচন্ত্য ও গল্পাংশের আকর্ষণ বাঁদ্ধতেই আধকতর মনোযোগী 
ণছলেন, 'রোণহণী*র লেখকও তেমাঁন চারন্র চিত্রণ অপেক্ষা ঘটনাকে বৈচিন্রাময় 
করে তোলার ব্যাপারেই আঁধকতর নৈপুণ্য দৌঁখয়েছেন । তবে বাঁঙ্কমের ভাষা 
যেমন সান্ধ ও সমাস বদ্ধ পদের সমারোহে অপেক্ষাকৃত সংস্কতানুগ বলে 
প্রতিভাত হয়, 'রোণহণণ' তেমন নয় । 

বাঁঙকমের আঁধকাংশ উপন্যাসে যেমন কম-বৌশ ইতিহাসের ছায়াপাত ঘটেছে, 
আলোচ্য উপন্যাসেও লেখককে 'সপাহী 'বদ্রোহের পটভ্যীমক্যাটকে উপন্যাসের 
প্রেক্ষাপট রূপে বাবহার করতে দেখা গেছে । এ পর্যন্ত গেল আলোচ্য উপন্যাসে 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের প্রভাব সম্পাকর্ত আলোচনা । এইবার আমরা আলোচ্য 
উপন্যাসাঁট রচনায় লেখকের কৃতিত্বের পাঁরম।প নিরেণে প্রয়া্পী হতে পাঁরি। 
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এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ইন্দশেখর-প্রেমলতার আখ্যানাঁট । 
উপন্যাসের প্রায় শেষাংশে পাঠক জানতে পারেন ষে আ'দনাথের বিবাহিতা স্ত্রী 
প্রেমলতা যাকে ইন্দুশেখরের প্রেমাসন্ত রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, সে আসলে 
ইন্দুশেখরেরই প্রথম পক্ষের স্ত্রী । আঁদনাথের সঙ্গে তাকে পরকাঁয়া প্রেমের 
দবপক্ষে তকে প্রবৃত্ত হতে দেখে কিংবা স্বামীর উপপাঁস্থাততেই প্রকাশো 
ইন্দুশেখরের সঙ্গে মিলত হতে দেখে তার প্রাত পাঠকের ঘৃণা জন্মে । অবশ্য 
এক্ষেত্রে লেখক প্রেমলতার স্বপক্ষে একট যান্ত দেখিয়েছেন যে সে অল্পবয়সী 
হওয়া সত্তেও বয়স্ক আঁদনাথ যার নাক প্রথম পক্ষের স্ত্রী গত হয়েছিল তার 
সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া হয়েছিল প্রেমলতার পালক 'িতা নিতাই বাবুর অপত্য 
স্নেহের কারণে কন্যাকে জের গৃহে রাখতে । মৃত্যুর অব্যবাহত পূর্বে 
পুমলতা তার দ্বিতীয় স্বামী আঁদনাথের কাছে তার প্রকৃত পারচয় জ্ঞাপন 
কালে পাঠক বুঝতে পারে সে 'দ্বিচাঁরণী নয়। এবং এ পর্যন্ত আঁদনাথের 
সঙ্গে তার তথাকাঁথত অস্বাভাঁবক আচরণও সঙ্গীতপূর্ণ। কিন্তু এক্ষেত্রে একি 
গ্র“ন থেকে যায় যে এত বড় ভূল হল ভাবে 2 নৃত্যকালণীর খুব অঙ্প বয়সেই 
ইন্দুশেখরের সঙ্গে 'ববাহ হয়োছল। এরপর ঘটনাচক্রে মায়ের কাছ থেকে 
নৃত্যকালী এক রেল স্টেশনে হারয়ে যায়। তার সম্পর্কে প্রচার করা হয় যে 
সেমৃত। ফলে ইন্দুশেখর নৃতাকালীকে মৃত বলেই জেনোছল । 'দ্বিতীয়- 
বার রোহিণকে বাহ করোছিল, রোঁহণীর প্রাত কৃতজ্ঞতা বশে এবং তার 
সৌন্দর্ষের প্রাত আকর্ষণবশতঃ । এঁদকে খ্রীস্টানদের দ্বারা পালতা নৃত্যকালী 
যে নাক প্রেমলতা নামে পরে পারাঁচতা হয়, তাকে পাঁলতা কন্যা রূপে গ্রহণ 
করোছলেন নিতাইবাবু । কোন ভাবেই 'িন্তু নৃত্যকালী কংবা ইন্দুশেখর 
পরস্পরকে চিনে উঠতে পারোন । মৃত্যুর ঠিক পর্বে প্রেমলতার ইন্দুশেখরকে 
মনে পড়ার তেমন যাঁন্তসঙ্গত কারণ প্রদাশত হয়াঁন উপন্যাস মধ্যে । 

উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে “রোহিণী”, কারণ লেখক “রো'হিণী” কে 
নায়কা রূপে চিন্রত করতে চেয়েছেন । ধীকন্তু রোহিণীর তুলনায় উপন্যাসে 
প্রেমলতার ভূমিকাই গুরত্বপূর্ণ । নায়িকার দাবা তারই অধিক । প্রেমলতার 
জীবনের নানা পযয়ি, াভন্ন আভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ । তার ব্যান্তত্ব এবং জ্ঞানের 
পণরাঁধও আকর্ষণীয় । তবে প্রকৃতিতে সে বেপরোয়া এবং রোঁহণনর তুলনায় 
শনর্লজ্জ । অপরপক্ষে রোহণী সহজ সরল, পাঁতগত প্রাণা এবং সংস্কারাচ্ছন্ন । 
আঁভমানী রোহিণী যাঁদ হয় বনের ফোটা ফুল, তবে প্রেমলতাকে আঁভাহত 
করতে হয় গ্হস্থের সযত্বে লালিত কুসুম রূপে । 

রোহিণী দৈব নিভর, নিজের প্রাপ্কে জোর পূর্বক আদায় করতে তার 
প্রবল অনীহা । অপরপক্ষে প্রেমলতা 'নজের ভাগ্যকে নিজেই প্রস্তুত করে নিতে 
জানে। সে যাকে তার প্রাপ্য বলে মনে করে, প্রয়োজনে তার জন্য সে সবস্ব 
পণ করতে পারে । রোহিণন অবশ্য 'হিসেবা, প্রেমলতা কিন্তু সেই বিচারে শুধু 
বেহিসাবা নয়, উচ্ছৃঙ্খলও বটে । লোক 'নন্দাকে সে পরোয়া করে না। 

ইন্দুশেখর উপন্যাসটির নায়ক । লেখক তার দোলাচল চিত্তের পাঁরচয় 
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উপাস্থত করেছেন উপন্যাস মধ্যে । রোহণীর প্রাত তার অমোঘ আকর্ষণ 
সত্তেও এবং তার কাছে প্রাতশ্রাতি বদ্ধ হয়েওফ্ুসে প্রেমলতার সঙ্গে মিলিত হয়ে 
প্রাতণুতি ভঙ্গ করেছে। অথচ তার মাতার সঙ্গেও সে বিরোধ করেছে রোহণীর 
ব্যাপারে । উপন্যাসে লেখক কয়েকাঁট ক্ষেত্রে তাঁর আভনব দৃম্টভঙ্গী ও 
সূক্ষম পর্যবেক্ষণ শীল্তর স্বাক্ষর রেখেছেন । এই প্রসঙ্গে ফাঁপীর আসামী 
নটবরের মানাঁসক প্রাতক্রিয়ার বিবরণ দান, দাঁড়ী মাঁঝর ছদ্মবেশে রত নটবরকে 
পালশের গ্রেপ্তার ইত্যাদর বিবরণ দান উল্লেখযোগ্য । 

'বাভন্ন ব্যান্তর রূপ বণনায় লেখক কাতিত্ব দোৌখয়েছেন । নটবরের বিবরণ 
দতে গিয়ে লেখক বলেছেন £ 

'বর্ণ কৃষ্ণ, মামর ন্যায়, অবয়ব খর্ব, কিন্তু দৃঢ় ও মাংসল; গ্রান্থ নিকটস্থ 
মাংস পেশীবদ্ধ । কেশগ্ীল আঁফকাবাসঈর মত কুণ্চিত, এবং মস্তকের উপাঁর 
চতুষ্পাশ্ৰে তরাঙ্গত, সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ পযন্ত এক সশীথ কেশগ্ীলকে দুই 
পাশ্বে বন্যাসে বিভন্ত করিয়া মাথার মধ্য দিয়া ধাঁবত হইতেছে ; কেশগন্চ্ছ 
গল দৌখলে, আতশয় সাবধানে ও যত্বে রাঁক্ষত বাঁলয়া বোধ হয় । মুখের 
আয়তন গোল, চক্ষুও গোল ; ভ্দ্বয় পরস্পর সংলগ্ন, সংযোগস্থলে ললাটে 
একটি আঁচল আছে । নাঁসকা খর্ব; শেষাংশে িস্তত । দন্তগ্যাল ঈষৎ 
হারদ্রা আভা যুনূত্ত, *লথ ও পরস্পর অসংলগ্ন; ললাট অপ্রশঙ্ত ; কণর্বয় হুস্ব ; 
*মশ্রুগুম্ফে বদন অল্প অল্প আচ্ছাঁদত কাঁরয়াছে। মমশ্রু মধ্যে একস্থানে লোপ 
পাইয়াছে ; তাহার কারণ, বাল্যে সে স্থান কাটয়া গিয়াছল । ওষ্ঠ খবঁ ও 
স্কুল; তাম্বুল রাগে রাঁঞজত হইলে তথায় 'শন্রবেণীর ন্যায় শোভা হয়। 
উপবাত খণ্ড গলদেশে মাল্যাকারে রাক্ষত |, (পৃঃ ৬৭) 

এই' ববরণ যেন ব্যান্তীটকে পাঠকের সামনে জীবন্ত রূপে উপাস্থত করে। 
শুধু তাই নয়, তার অবয়বের বিবরণে তার চারন্রেরও যেন আভাস লাভ করা 
সম্ভব হয় । 

প্রকীতির বিবরণ দানেও লেখকের মুন্সীয়ানা প্রশংসনীয় । গঙ্গাসাগরের 
বিবরণ িম্নর-পে প্রদত্ত হয়েছে-_ 

“উপবে নীল আকাশ নম্নে আভন্ন 'বস্তাত বালকান্তর, সম্মুখে দিগন্ত 
নাপদ বারীধর অনন্ত উীর্ম-প্রদশশনী । মহানীলদ্বয়ের মধ্যপথে অণবিচর 
বিহঙ্গমকুল পক্ষ বস্তার করতঃ উত্ভীয়মান; উহারা সময়ে সময়ে সাললের এত 
িকটবতাঁ হয়, যে দোঁখলে, বোধহয়, যেন তরঙ্গের সাহত আঁবরত স্পশ 
ক্লীড়ারত ; প্রতি তুফানই যেন চণ্চ্দ্বারা উীচ্ছিষ্ট করিতে কাঁরতে বায়ুভরে 
চলিয়াছে ; (পৃঃ ১৬৭ )। 

প্রভাতের বর্ণনায় লেখক িখেছেন--প্রাতঃকাল ; তথাঁপ অনুপ অলপ 
মেঘাচ্ছন্ন । অরুণের শুভাগমন প্রত্যাশায় বরুণদেব সম্মানার্থ পাঁশ্চমাঁদকে 
ণ্ক বৃহৎ ইন্দ্রধনুর তোরণ সাঁম্ট কারতেছেন ; পাঁপয়া, চাতক প্রভাতি 
সুন্দরবন নিবাসী পাক্ষিগণ স্ব স্ব কুলায় হইতে আপন আপন অভ্যস্ত বুঁলর 
আববাঁন্ত কাঁরতেছে, নবকুস্ঢীমতা বন্যলতাগণ সহোদরার ন্যায় অঙ্গে অঙ্গ 


বাংলা সাহিত্যের ীবস্মৃত অধ্যায় ২০৯ 


গিলাইয়া চততুর্দকে সৌরভ বিতরণ কারতেছে।” (পৃঃ ১৬৮) 

সমসামায়ক সমাজজশবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাঁদর উপস্থাপনায় 
উপন্যাসাটর এীতিহাঁসক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে । প্রসঙ্গত “একমনীর চাতরে'র 
গববরণদান উল্লেখ্য । তাছাড়া সেকালে কাশশীর সমাজজ্শীবন, গঙ্গাসাগরে 
উপনীত তীর্৫ধযাত্রীদের বর্ণনা ইত্যাঁদ ত আছেই । লেখক প্রায়ই ছড়া, 
প্রবাদ, প্রবাদম্‌লক বাক্যাংশের প্রয়োগে ব্যবহ্ৃত গদ্যকে আকষণীয় ও সাবলশল 
করে তুলেছেন । ঢেশক স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, হিতে বিপরীত, বিষে 
গবষক্ষয়, মাজারের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে যাবে কে, উাচত কথায় বন্ধু বগড়োয়, 
রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উল: খাগড়ার প্রাণ যায়,মান্ধাতার আমল, বেল পাকলে 
কাকের কি, আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে দরকার কি প্রভাত প্রবাদ 
অথবা প্রবাদমলক বাক্যাংশের ব্যবহার লাঁক্ষত হয়। লেখক কোনো কোনো 
অধ্যায়ে অহেতুক অপ্রাসাঙ্গক ভূমিকার অবতারণা করে পাণ্ডতা জাহর 
করেছেন যা উপন্যাসের গশল্পরীতকে ক্ষ-প্ন করেছে । যেমন দশম পাঁরচ্ছেদে 
গনতাইবাবুর ভাগ্নে নটবরের প্রসঙ্গে বিবতনবাদের উপস্থাপনা করা হয়েছে । 
তবু সব 'মাঁলয়ে 'রোগহণ+” উপন্যাসাট রচনায় লেখকের শান্ত মন্তার প্রশংসাই 
করতে হয়। কাঁহনধ চয়নে এবং তার সার্থক উপস্থাপনায় রোহণন” 
আকরণীয় হয়ে উঠেছে । 


নকুলে'বর বিদ্যাভূষণ রাঁচত “আকবর, গ্রন্থাটর প্রকাশকাল ১৩০৫) 
“আকবর” উপন্যাসোপম বড় গল্প । মূল চারন্র 'িতনাট অমর, আকবর ও 
ললিত । তন জনে দেবগ্রামে মাধববাবুর বাঙ্গালা 'বদ্যালয়ে একসঙ্গে 
পড়াশুনা করত । অমর প্রাণাধিক ভালবাসত লালতকে আব আকবর 
ভালবাসত অমরকে । অপর পক্ষে লালত ধনীর দুলাল একদকে আকবরকে 
মুসলমান বলে যেমন ঘৃণা করত, তেমাঁন অমরের সঙ্গে আকবরের গভীর 
মেলামেশা থাকায় অমরকেও সে সহ্য করতে পারত না। 'নদারূণ অবহেলা 
এবং অবজ্ঞা সহ্য কবেও অমর 'কন্তু লালতের জন্য ছিল পাগল । তার এই 
দুর্বলতার জন্য নানা সময়েই সে লালতের কাছে চরম অপমানের সম্মুখীন 
হয়েছে । অমর বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বৃত্ত লাভ করলে লালতের অমর- 
শাবদ্বেষ শতগুণে বাঁদ্ধ পায়। পরবতাীরঁ্কালে এই িবদ্বেষের শোচনীয় 
পাঁরণামে লালত আকবরের বাঁড় ডাকাতি করে । গভীর লালত-প্রেম সত্বেও 
অমর লালতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। লালত আত্মহত্যা করে । আকবর 
তার সমন্ত বষয় সম্পদ অমরের নামে উইল করে দেয়। অমর কিন্তু সেসব 
নজে গ্রহণ না করে লাঁলতের নাবালক পনত্রদ্বয় ও তার পারজনদের দিয়ে দেয়। 

বিষয়লোভন মহাভারতের অসহায় অমরদের সম্পাত্ব গ্রাস, কঠিন দাঁরদ্রের 
সঙ্গে সংগ্রাম করে অমরের মানুষ হওয়া, আকবর ও অমরের আদশ বন্ধৃত্ব, 
অমরের জননীর আকবরের প্রাতি অপত্য স্নেহ, মহাভারতের পত্র রামায়ণের 
বৈষবের ভেকে বিষয় রক্ষা, আকবরের 'পতার মহানভবতা- এসব বিষয় 

বা, সা* বি. অ.--১৪ 


২১০ বাংলা সাহিত্যের 'বম্মৃত অধ্যায় 


গ্রন্থাটর আকরষণকে ব্যাদ্ধ করেছে । অমর এবং আকবরের জবানীতে 
গ্রন্থাট রচিত । 


বাংলা নাট্য সাঁহত্যে মহামতি শেকসপীয়রের প্রভাব সীমাহীন । 
রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, “শেক্সপীয়ারের নাটক বরাবর আমাদের কাছে 
নাটকের আদর্শ ।' কিন্তু মনে রাখতে হবে যে শেক্সপীয়রের প্রভাব শুধুমাত্র 
বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় । সাহতোর অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেই 


প্রভাব দৃষ্ট হয়ে থাকে । 
১৯০৫ সালে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বাগী “হশীরাবাই” নামে যে ীতিহাসক 


উপন্যাসগট রচনা করেন, সোঁট মূলত শেক্সপীয়রের বহৃখ্যাত ৪5 9০ 
110 16 এরই উপন্যাস রুপ । কলকাতার 1501 1:81 0০৮28 কর্তৃক 
উপন্যাসাঁট প্রকাঁশত হয় । ম্রীদ্রত হয় কলকাতার জগবন্ধু দত্ত কর্তৃক “সুলভ 
প্রেসে”। উল্লেখ করা যেতে পারে উপন্যাসাটর প্রথম সংস্করণই ৮০০০ কাপ 
মুঁদ্ূত হয়েছিল । লেখক গ্রন্থাঁট উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর 'িতৃদেব স্বগীয় 
পণ্ডিত কালণীময় ঘটককে। লেখকের প[বাশ্রমের নাম অজ্ঞাত, কৃষ্ণানন্দ শমা 
তাঁর সন্ন্যাস জীবনের নাম । উপন্যাসাঁটি পঞ্চান্রংশ পারচ্ছেদে সমাপ্ত । 

4১5 9০৮ 110৩ 1-এর অনুকরণে রাঁচিত হলেও লেখক ক্ষেত্র বিশেষে কিছ? 
শকছু স্বকপোলকাঁজপত ঘটনার সান্নবেশ করেছেন। প্রথমে শেক্সপীয়রের 
অনুকাতি সম্পকে উল্লেখ করা যেতে পারে । 

উপন্যাসে বাঁণত হয়েছে অনুজ হরপত রাওয়ের অত্যাচারে তাঁর জৈোন্ঠ 
নরপত রাও বনবাসী হয়োছলেন, তাঁর রাজত্ব হস্তান্তারত হয়োছল হরপত 
রাওয়ের কাছে । তবে ানজে বনবাসাঁ হলেও মাতৃহারা কন্যা ধীরাবাইকে রেখে 
গোঁছলেন হরপত রাওয়ের কাছে । হরপত রাওয়ের কন্যা হারাবাইয়ের সঙ্গে 
ধীরাবাইও প্রাতপালত হাঁচ্ছল । হাঁরাবাই এবং ধরাবাইয়ের মধ্যে বন্ধৃত্বও 
ছিল সুগভশর । এর পর ধীরাঁসংহ নামক এক যুবক রাজমল্ল নামীয় হরপত 
রাওয়ের প্রধান মল্লের সঙ্গে মল্লঘুদ্ধে প্রবত্ত হতে এলে তার তারুণো ও রুপ 
লাবণ্যে মুগ্ধ হরপত রাও তাকে মল্লযুদ্ধ থেকে 'নবৃত্ত হতে অনুরোধ করেন । 
গকন্তু বীরাঁসংহ তার ঁসদ্ধান্তে অটল থাকলে হরপত রাও ধারাঁসংহকে 
মল্লযূদ্ধ থেকে নবৃত্ত করতে কন্যা হীরাবাই ও ভ্রাতুপ্পুত্রী ধারাবাইয়ের 
শরণাপন্ন হন। হারা ও ধারার একান্তিক অনুরোধ সফল হয় না। 
যাইহোক মল্লযুদ্ধে ধীরাঁসংহ সাফল্য অজর্ন করে প্রশংীসত হয়। নকন্তু 
হরপত রাও যেই অবগত হন যে নবাসত রাজার "প্রয়বন্ধ সুররাও 
গসংহের পত্র হ'ল ধারাঁসংহ, সঙ্গে সঙ্গে হরপত রাও ধীরাঁসংহের প্রতি 
অসন্তুণ্ট হন এবং তাকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগের নিদেশ দেন। 

রাজপ্রাসাদে অবস্থান কালে ধীরাসংহ এবং ধীরাবাই পরস্পর পরস্পরের 
প্রণয়াসন্ত হয় । রাজপ্রাসাদ থেকে বিতাড়ত ধীরাসংহ নজের গৃহেও শান্তিতে 
অবস্থান করতে পারে না। বৃদ্ধ ভৃত্য লাখপাঁতিয়া মারফৎ সে অবাঁহত হয় 
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তাঁর 'পতৃব্য হরাঁসংহ তার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অতঃপর লাখপাঁতয়ার 
পরামশ অনুযায়ী ধারাঁসংহ' লাখপাতয়ার সাত অর্থ 'নয়ে লাখপাঁতিয়া সহ 
নবগিসত রাজার সঙ্গে মিলিত হতে যাত্রা করে। 'নব্টিসত নরপত রাও 
ধীরাঁসংহকে পেয়ে খুবই প্রীত হন। 

এদকে হরপত রাও ভ্রাতুষ্পুত্রী ধীরাবাইকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে যাবার 
ানদেশ দেন। হারাবাইও তার সঙ্গী হয়। ধীরাবাই পুরুষের ছদ্মবেশ 
ধারণ করে। তার নাম হয় গিশোরীলাল । হারাবাই হয় লালমাণ। সে 
পল্লীবালার ছদ্মবেশ ধারণ করে। উভয়ে পেীছায় বনে । 

হর[সিংহের পাত্র বীরাঁসংহের কার্যকলাপের গ্রাতবাদ করলে হরাঁসংহ পুত্রের 
প্রাত অসন্তুষ্ট হন, বীরাঁসংহ াবজগৃহ ত্যাগ করে ধারাঁসংহের সহচর হন । 
বনবাসী নরপত রাও, ধীরাসংহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সৈন্য প্রোরত হয় । কিন্তু 
শেষপযন্ত হরপত রাও ও হরাঁসংহের চক্রান্ত সব ব্যর্থ হয়। সসম্মানে 
নরপত রাও তাঁর 1সংহাসনে পুনরায় বসেন। নরপত রাও কৃতন্্রতা বশত, 
এবং বয়সের কারণে রাজত্ব করতে অনীহা প্রকাশ করেন। রাজপদে আঁভাষন্ত 
হন ধীরাসংহ । শকন্তু ধারাঁসংহও এই দায়ত্ব গ্রহণে অসম্মত হন। ভ্রাতা 
বীরাঁসংহকে 1ীসংহাসনে আভা ষন্ত করা হয়। হরপত রাও তাঁর ভূল বুঝতে 
পারেন। হরাঁসংহও অনুতপ্ত হন। ধাীরাঁসংহের সঙ্গে ?ববাহ হয় ধীরাবাইয়ের, 
অপর পক্ষে বীঁরাসংহ পারণয় সূন্নে আবদ্ধ হন হাঁরাবাইয়ের সঙ্গে । 

শেক্সপীয়রের 45 5০. 1110 1৮-এব নিবগিসত ডিউক আলোচ্য উপন্যাসে 
রূপান্তারত হয়েছেন নরপত রাওয়ে অপরপক্ষে নিবিমত ?ডউকের কাঁনষ্ঠ ভাতা 
র্‌পান্তারত হয়েছেন হরপত রাওয়ে। নামের পার্থক্য ঘটলেও উভয়ক্ষেত্র 
আচরণগত সাদৃশ্য লক্ষণীয় । 

[২০58111 এবং ০6118 উপন্যাসে র:পান্তরিত হয়েছেন যথাক্রমে হীরাবাই 
ও ধারাবাইয়ে। শেক্সশীয়রের নাটকের মত উপন্যাসেও দুই বোনের 
মধ্যেকার গভীর প্রীতির সম্পক্ণ দেখা গেছে । [২০58117 এর কারণে 06118 
স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগনী হয়োছলেন। উপন্যাসেও ধাীরাবাইয়ের কারণে 
হীরাবাইকে স্বেচ্ছায় গৃহত্যাঁগনী হয়ে ধীরাবাইয়ের অনুগামিনশ হতে দেখা 
গেছে। 

গৃহত্যাগের সময় হ২০5৪1100 এর মত ধাঁরাবাইও পুরষের ছদ্মবেশ ধারণ 
করোছলেন। 

85 508. 110 1৮ এর মত উপন্যাসেও মল্লযুদ্ধের কথা বার্ণত হয়েছে । 
মল্লবীর 017811৩5 উপন্যাসে হয়েছে রাজগল্ল আর 01180 হয়েছে ধীর- 
[সিংহ । শেক্পপীয়র বণনা করেছেন তাঁর নাটকে যে ডিউক ফ্রেডারক মল্লযুদ্ধ 
থেকে 01180০-কে বিরত করতে চেষ্টা করোছিলেন, ব্যর্থ হয়ে 'তাঁন এ 
ব্যাপারে তাঁর কন্যা ০818 ও ভ্রাতুষ্পুত্রী £২০58112 এর শরণাপন্ন হন। 
উপন্যাসেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে । এমন কি “45 5০8 1106 1৮ এর 
7২058117 যেমন 01120০-র প্রেমে পড়োছিল, তেমাঁন উপন্যাসে ধারাঁসংহের 
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প্রেমে পড়েছে_নরপত রাও-এর কন্যা ধীরাবাই । শেক্সপীয়রের মতই 
উপন্যাসে মল্লযুদ্ধে ধীরাঁসংহকে বিজয়ণ হতে দেখা গেছে, প্রথমে সে রাজানূগ্রহ 
লাভ করলেও পরে রাজার 'বরাগ ভাজন হয়েছে ৷ উভয়ক্ষেত্রেই এই বিরাগভাজন 
হওয়ার কারণও এক । 5 ০00. 1106 16 এ 001811009 তাদের প্রাচীন 
ভৃত্য &৫817। এর পরামর্শে প্রাণ রক্ষার্থে গৃহত্যাগ হয়োছল । 4৫8) ও 
তার সঙ্গী হয়োছল। সঙ্গে নিয়োছল 4৪1) এর সাত অর্থ । উপন্যাসে 
/৯৫এ7) হয়েছে লাখপাঁতিয়া দুই ভৃত্যের মধ্যেকার নামের ক্ষেত্রেই মাত্র 
পার্থকা, আচার আচরণ আঁভন্ন দেখা গেছে। 

বনমধ্যে 01058110০ তার প্রেয়সী 7২058117 এর উদ্দেশে বৃক্ষগান্ে প্রেম 
ণনবেদন করেছে । উপন্যাসেও ধাঁরাবাইয়ের উদ্দেশে একই ভাবে প্রেম নিবেদন 
করতে দেখা গেছে ধীরাঁসংহকে | 

শেকাপীয়রের নাটকে 011%90০?র সঙ্গে বিবাহ হয়েছে 2২9581100 এর, 
এবং 0611%'র সঙ্গে 01159 এর । উপন্যাসেও ধীরাবাইয়ের সঙ্গে বিবাহ 
হয়েছে ধীরাঁসংহের এবং হাঁরাবাইয়ের পাঁণগ্রহণ করেছে বীরাঁসংহ | 

কৃষ্ণানন্দ শমাঁ অবশ্য উপন্যাসে কিছ কিছ পাঁরবর্তন ঘাঁটয়েছেন। এই 
প্রসঙ্গে সবপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হ'ল-_&5 ৮০] 1186 16-এ ডিউক ফ্রেডারকের 
পাঁরবর্তন ঘটেছে অভাবনীয় ভাবে । বনমধ্যে অবস্থানকারী নিবাসিত ডিউককে 
আক্রমণ করতে সৈন্যসহ যাত্রা করে পাঁথমধ্যে এক বৃদ্ধ ধারক ব্যান্তুর সান্নিধা 
লাভ করেন। তাঁরই পরামর্শে তান সম্পূণ রূপে পাঁরবাতিতি হন। স্বেচ্ছায় 
ণসংহাসন জ্যেম্ঠ ভ্রাতাকে সমর্পণ করে 'ানজে অধ্যাত্ম জীবন যাপনে ব্রতী হন । 
কিন্তু উপন্যাসে হরপত রাওকে যুদ্ধে পরাস্ত হবার পর সংহাসন চাত হয়ে 
জ্যেম্ঠ ভ্রাতার অনুগামী হয়ে বনে যেতে দেখা গেছে । শেকসপীয়রের নাটকে 
যেখানে স্বয়ং ডিউক ফ্রেডাঁরকের জোম্ঠ ভ্রাতার বরুদ্ধে সৈন্যাসহ বনমধ্যে 
আভযান পাঁরচালনা করার কথা বা্ণত হয়েছে, উপন্যাসে তৎ পাঁরবর্তে সেনা- 
পাঁতদের যুদ্ধ করতে নরেশ 'দয়েছেন। 45 9০9 1119 16, এ যুদ্ধ করার 
পূবেই ফ্রেডাঁরকের পাঁরবর্তন সাধত হয়েছে । ক্তু উপন্যাসে রীতিমত 
যুদ্ধের ঠববরণ প্রদত্ত হয়েছে ধিজ্তাঁরত ভাবে । নাটকে দ্ট বাহই সম্পন্ন 
হয়েছে বনমধ্যে, ?কন্তু উপন্যাসে তা হয়াঁন। তাছাড়া নাটকে 1নবাীসত ডিউককে 
পুনরায় সসম্মানে শাসন ক্ষমতায় আধান্তত হতে দেখা গেছে । উপন্যাসে তা 
হয়ান। উপন্যাসে শেষ পযন্ত বাীরাসংহকে শাসন ক্ষমতায় আধান্তঠত হতে 
দেখা গেছে । এ ব্যাপারে বীরাঁসংহ তার ওদাষের পারচয় দয়েছেন। স্বেচ্ছায় 
[তিনি সংহাসনের আঁধকার ত্যাগ করেছেন । নাটকে যেখানে £২95৪1100-কেই 
পুনরায় শাসনকতরি কন্যা রুপে দেখা গেছে, উপন্যাসে সেখানে যে ধীরাবাই 
হীরাবাইয়ের জন্য অশেষ ক্রেশ স্বীকার করোছল তাকেই রাজরানীর মযাদায় 
আঁধান্ঠত করা হয়েছে । নাটকে 0118০-র শন্রুতায় গলপ্ত হয়োছলেন তার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ০1161 কিন্তু উপন্যাসে ধারাসংহের শধুতায় লগত হতে দেখা 
গেছে তার পিতৃবাকে ৷ ওপন্যাসক হরাঁসংহের শব্রুতার কারণ স্বরূপ পুত্র স্বাথ" 
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রক্ষার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন । নাটকে 011%51-কে বনমধ্যে তার ভাতা সংহের 
আক্রমণ জাঁনত 'নাশ্চত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করায় 9018770০,র সঙ্গে প্রীতির 
সম্পকর্ণ স্থাঁপত হয়েছে । কিন্তু উপন্যাসে খুল্পতাতের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুন্নের 
স্বাভাঁবক সম্পকণ স্থাণপত হয়েছে ভিন্নতর ভাবে । 

শেকসপীয়র অতুলনীয় প্রীতভার আঁধকারী ৷ তাই তাঁর “45 9০0৮. 110 
1 এর যে রচনাগত উৎকর্ষ ও আকর্ষণ তা আলোচা উপন্যাসে আশা করাই 
অন্যায় । তবু লেখক শেকসপীয়রের একাঁট উপভোগ্য কাহনীকে অবলম্বন 
করায় উপন্যাসাট শেষ পযন্ত পাকের কৌতূহলকে জাগ্রত রাখে । শেকসপীয়র 
লখোছলেন নাটক, অপর পক্ষে কষ্ণানন্দ শমা লখেছেন উপন্যাস । দুটির 
উপস্থাপন রীতি ভিন্ন । নাটকের ঘটনাস্থল ফ্রান্স, অপরপক্ষে উপন্যাসের 
ঘটনাস্থল হ'ল রাজপুতানার কৈলবার প্রদেশ । 

লেখক ভাষা প্রয়োগে যথেষ্ট নৈপ:ণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন স্বকপোলক্পত 
1কংবা প্রকৃত এীতহাসক ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাস রচনার যে তান আধকারা 
সে প্রমাণ তান রেখেছেন আলোচ্য উপন্যাসাটতে । 


পণ িিৎসা, হেকীাম চাকংসা ( সংকলন ) প্রভৃতি গ্রন্থ রচাঁয়তা কবিরাজ 
এস. 'ব. পাল চন্দ্রকান্ত' নামে একাঁট উপন্যাসও রচনা করেন (১৩১২)। 
উপন্যাস্রে নামপন্রেই লেখক পাঠকের উদ্দেশে যে জ্ঞান প্রদান করেছেন তা 
হ'ল-- 

মায়া হতে হয় প্রেম শৃঙ্খল সৃজন ; 

পরস্পর সোহ্ৃদ্যতায় হয় যে বন্ধন । 

শান সধগণ মম এ জ্ঞান বারতা, 

কো'ম্টতে পরণক্ষা কারি প্রেমে হও গাঁথা ॥ 
চন্দ্রকান্ত? উপন্যাসাঁটিতে লেখক বহু চরিত্রের উপস্থাপনা যেমন করেছেন, তৈমাঁন 
নানা ঘটনার অবতারণায় কাঁহনীকে জাঁটল থেকে জটলতর করে তুলেছেন । 
'ন্রংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত এই উপন্যাসাটকে লেখক ছদ্ম এীতিহাসক উপন্যাস রূপে 
উপাস্ছত করেছেন । 

উপন্যাস/টরন কা?হনীর আরম্ভ সপ্তদশ শতাব্দীতে । দ্রাবড় সিংহাসনে 
আধান্ঠত মহারাজ আঁদত্া নারায়ণ সিংহের আকাঁস্মক মৃত্যুতে তাঁর নবম 
বষীয় পুত্র দেবকান্তকে সংহাসনে আঁধান্ঠত করার "সদ্ধান্ত গ্রহণ করেন 
সভাসদ্‌গণ সহ মন্ত্রী, দেওয়ানজী প্রমুখেরা | কিন্তু মন্ত্রী পনৃত্র চন্দ্ুকান্ত ইচ্ছা 
প্রকাশ করে বসে সে হবে রাজা । মন্ত্রীও পুুন্রের মনোবাসনার দ্বারা প্রভাবিত 
হন এবং প্রকে সিংহাসনে আধাঁ্ঠত করতে প্রয়াস পান । আঁদত্য নারায়ণের 
বৈমান্রেয় ভ্রাতা গঙ্গাধরের চক্রান্তে বষ 'মাশ্রত দুগ্ধ পানে রাজকুমার দেবকান্ত 
ও রাজকুমারী মনোরমার মতত্যু হয়। মৃতদেহ দুাটকে জলে ভাসয়ে দেওয়া 
হয়। 
এদকে মন্ত্রী অগরে*বর সংহই কাত রাজার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে রাজত্ব 


২১৪ বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় 


চালাতে থাকেন। এক দোল পরাণ“মায় রাজবাটীতে মহোৎসব দেখতে উপস্থিত 
হয় গোপশী গোয়ালিনীর পালিতা অপরূপ সুন্দরী ইন্দুমতী। মন্ত্রী পত্র 
চন্দ্রকান্ত এবং ইন্দুমতী পরস্পরকে দেখে আকৃষ্ট হয়৷ চন্দ্রুকান্তের সঙ্গে হীত- 
পূর্বে দেওয়ানজণ ক্ষেত্রনাথ রানার কন্যা ভানকুমারীর বিবাহ "স্থর হয়েছিল । 
সেই সূন্নে ভানুকুমারী চন্দ্রকান্তের প্রাতি তীব্র ভাবে আসন্ত হলেও চন্দ্রকুমার 
কিন্তু ভানুকুমারীর প্রাতি আসন্ত না হয়ে ইন্দমতীঁকে লাভের জন্য ব্যাকুল হয়। 
ইন্দুমতী সদৃশ এক কন্যা রত্বেন মৃতদেহ দর্শনে চন্দ্ুকান্তের এতদূর বৈরাগ্য 
উপাস্থত হয় যে সে সংসার ত্যাগ করে । তার সঙ্গে সঙ্গে ভানুকুমারীও সংসার 
ত্যাগ করবে। 

ইন্দুকুমারী বালকের ছদ্মবেশে গোপী গোয়ালনীর গৃহ ত্যাগ করে এসে 
শৈষে গৌরীশঙ্কর উপাধ্যায়ের কাশীর বাটীতে আহ্ুয় লাভ করে। সে 
পাঁরাচীত লাভ করে দেবীপ্রসাদ নামে । দেবীপ্রসাদের সাহায্যে গৌরীশঙ্করের 
একমান্ন কন্যা চারুশশলার পাত দেবী সংহের সন্ধান মেলে, দীর্ঘকাল পরে 
উভয়ের ?মলন হয় । 

এদকে কাশীধামেই সন্ন্যাস বেশ ধারী চন্দ্ুকান্ত ও ভৈরবী রুগী 
ভানুকুমারীর সাক্ষাৎ পায় দেবীপ্রসাদ । অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এদের সে 
গৌরীশঙ্করের গৃহে শীনমন্তরণ করে । গৌরাীশঙ্করের গৃহে উপাস্থত হন 
শিবানন্দ স্বামী । স্বামীর গনদেশে ভানুকুগারশীকে চন্দ্রকান্ত পত্বীরূপে গ্রহণে 
স্বীকৃত হয় ানতান্ত আঁনচ্ছা সত্তেও । অতঃপর দেবীপ্রসাদ রূপ ইন্দুমতনও 
আত্মপ্রকাশ করে এবং তার দীর্ঘাদনের আভলাষত চন্দ্ুকান্তকে স্বামী রূপে 
বরণ করে। প্রকাশ পায় জহুরী িশোরীলাল ওরফে দেবীসংহ আসলে 
রাজকুমার দেবকান্ত এবং ইন্দুমতী রাজকুমারী মনোরমা । িশবানন্দ স্বামী 
উভয়কে বাঁচিয়ে ছিলেন । গৌরাশঙ্করকে দিয়োছলেন তানি দেবকান্তকে মানুষ 
করার জন্য, অপরপক্ষে গোপী গোয়ালনীকে 'দিয়োছলেন মনোরমাকে। 
কাশীতেই সন্ধান মেলে গঙ্গাধর এবং গোপী গোয়ালনখর । গঙ্গাধর গঙ্গায় 
আত্মীবসঞ্জন করে । অপরপক্ষে শবানন্দ স্বামীর নিদেশে গোপন আশ্রয় 
লাভ করে দেবকান্ত ও চন্দ্রকান্তের ৷ দেবকান্ত দ্রাবিড় ?সংহাসনে আঁধান্যত 
হয় । মন্ত্রীর পদে আসান হয় চন্দ্ুকান্ত । 

লেখক একদিকে যেমন নানা চারন্রে ও ঘটনায় আ'তিশযা দোষ ঘাঁটয়েছেন, 
তেমাঁন কাকতালীয় ঘটনার সমাবেশে কাহনী আঁবশ্বাস্য হয়ে উঠেছে । রাজা 
আঁদত্য নারায়ণের পনুত্র সন্তান হবার পরই কাহনীর প্রয়োজনে যেন মন্ত্রীরও 
পুত্র সন্তান হল? দুই সন্তানেরই ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা ঘটল একই 1দনে। 
আবার যোঁদন মহারানী চন্দ্রলেখার কন্যা হল, সেইীদনই দেওয়ানজীর মহিষীও 
কন্যা প্রসব করলেন। মহারানী চন্দ্রলেখার মৃত্যু শোকে রাজার িকলাচত্ত 
হওয়া এবং শেষে মৃত্যু বরণ আ'তিশযা দোষে দুষ্ট, একই ভাবে চন্দ্রলেখার 
মৃত্যু জনিত শোকে সচিব মাহষার মৃত্যু বরণও আতিশয্য দোখে দ*। দীঘ 
দন ধরে ইন্দুমতীর বালক বেশ ধারণ করে থাকার ঘটনাও অবিশ্বাস্য বিশেষতঃ 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ২১৬ 


যেখানে গোৌরীশঙ্করের কন্যা চারুশিলা তাকে ভ্রাতা রূপে বরণ করে 
গনয়োছল । 

রাজবাটীতে উপাস্থত হয়ে গোপী গোয়ালনীর ইন্দুমততীর অপহারক 
জ্ঞানে মন্ত্রীকে যৎপরোনা্ত ভঙ্সনা ও গালমন্দ করার ঘটনাও আবশ্বাস্য ৷ 

ইন্দুমতাী এবং ভানুমতার চন্দ্রকান্তকে স্বামী পদে বরণ, কাঁহনীর সহজ- 
লভ্য সমাধানের সূত্রের তাঁগদে 'নম্পন্ন হয়েছে । স্পম্টতঃই লেখক এক্ষেত্রে 
বহু বাহ প্রথার দ্বারা চালত হয়ৌোছলেন বোঝা যায় । ঘুরে ফিরে কাহনীর 
সব কয়াট উল্লেখযোগ্য চরিত্রের কাশশীতে উপাস্থাতও কাকতালীয় দোষে দুষ্ট । 
ইন্দুমতীকে মৃত জ্ঞানে চন্দ্রকান্তের যে বৈরাগ্য প্রদাশত হয়েছে তাও 
স্বাভাঁবকতার সীমাকে আতক্রম করে গেছে স্বীকার করতে হয় । কছু কিছ 
তথ্য গত ব্রুটিরও সন্ধান মেলে। যেমন চারুশশলা জাঁনয়েছে তার যখন 
দু'বছর বয়স, তখন দেবী ?সংহের সঙ্গে তার ?ববাহ হয় । অপরপক্ষে দেবী- 
প্রসাদের প্রশ্নের উত্তরে দেবী ?সংহ জানয়েছে তার 'ববাহের সময় স্ব্রীর বয়ংক্রম 
ছিল তিন বৎসর । দ্রাঁবড় রাজ যেখানে আঁ'দত্য নারায়ণ ?সংহ, সেখানে তাঁর 
বৈমান্রেয় ভ্রাতার নাম উল্লাখত হয়েছে গঙ্গাধর মিশ্র বলে । উপন্যাসের দুটি 
ক্ষেত্রে সেকালের সমাজ চিত্র প্রাতফালত হয়েছে লক্ষিত হয়। 

গৌরীশঙ্কর তাঁর কন্যা চারুশীলার সঙ্গে পাঠান বালকের বিবাহ দয়েছেন 
এই ওজ.হাতে তাঁকে সমাজ চ্যুত করার যে ঘটনা উপন্যাসে বাঁণত হয়েছে, কিংবা 
দ্বাদশ বধাঁয় বালকের সঙ্গে দু'বছরের চারশীলার ?ববাহ দান-_-এখন থেকে 
আশ বৎসর পূর্বেকার সমাজ-জীবনেরই প্রাতফলন। 

উপন্যাসে ব্যবহ্ৃত ভাষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ নমহজ ছাঁদের হলেও 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয় । মোটের ওপর 
ভাষা ব্যবহারে লেখকের নৈপন্ণ্য প্রশংসনীয় । 


নবীন সন্্যাসী" উপন্যাসটির রচাঁয়তা নৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ৷ উপন্যাসাটর 
প্রকাশকাল ১৯০৬ । স্যার গুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কতক অনুরুন্ধ হয়ে লেখক 
উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়োছলেন। উপন্যাসাট পণ্চত্বারংশ পারচ্ছেদে 
সমাপ্ত । 

উপন্যাসাঁটর কেন্দ্রীয় চরিন্ন প্রবোধচন্দ্র, সেই নবীন সন্ন্যাসী | তারই কারণে 
উপন্যাসাট “নবীন সন্ন্যাসী নামে আভাহত হয়েছে । ভাগা গবপয়ে যে 
প্রবোধচন্দ্র সংসার ত্যাগণ সন্নযাসীতে পাঁরণত হয়, দীর্ঘ দিন পরে নানা ঘটনার 
পর, নানাবধ আঁভন্্রতা সণয়ের মধ্য ?দয়ে শেষ পষন্তি সেই নবীন সন্ব্যাসীর 
বাল্য বয়সে বিবাহ করা পত্বী সরযূর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে । লেখক সুস্পন্ট 
ভাবে উল্লেখ না করলেও অনুমিত হয় নূতন করে প্রবোধচন্দ্র তার দাম্পত্য 
জীবনের সত্রপাত ঘাঁটয়েছে। উপন্যাসাঁটর মৃখ্য আকর্ষণ নবীন সন্ন্যাসী । 
লেখক তার চারন্রাটকেও আকর্ষণীয় করে চীন্রত করেছেন । উপন্যাসাঁট তারই 
জীবনের 'বাঁচত্র আভিন্ঞতার 'নারখে রাঁচত হয়েছে । প্রেক্ষাপট হিসাবে একাঁদকে 
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যেমন ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অগ্চল গৃহীত হয়েছে, তেমান লেখক বদেশকেও 
শকছু সমযের জন্য প্রেক্ষাপট রূপে ব্যবহার করেছেন । 

প্রবোধচন্দ্র মাতৃ আজ্ঞা িরোধার্য করে নানাবধ গণের আধকারণী হয়__সে 
যেমন শরীর চচয়ি মনোযোগী হয়, তেমাঁন শবদ্যা চচাঁতেও ব্রতী হয় । সেকৃন্তা 
শেখে, শেখে লাঠি খেলা, তরবাণর খেলা । তাছাড়া অশ্বারোহণ, বন্দুক ছোঁড়া, 
বকাশং এসবও তার আয়ত্তে আসে । শিরোমাঁণর টোলে সে “সনাতন ধম” শিক্ষা 
করে, পাণ্ঠ নেয় বাকরণ ও সাণহত্যেরও । 

সরধ নদীর তীরে গুরুর সাক্ষাৎ পায় সে, শিব মন্তে দশীক্ষত হয় 
প্রবোধচন্দ্র । গুরুর নিদেশে তার সন্ন্যাস অবলম্বন । মথুরা থেকে ভরত- 
পুরের রাজপথে যাবার সময় রেভারেন্ড টমাস গ্রীনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে । 
রেভারেণ্ডের কাছে প্রবোধচন্দ্র হিন্দু ধের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছে, ব্যাখ্যা 
করেছে ক্ষীরোদশায়ী শবঞ্ণু, নাভ পদ্ম ও কমলযোন ব্ক্ষার। বোঝা যায় 
শরোমাঁণর কাছে তার “সনাতন ধর্ম” শিক্ষা সার্থক হয়েছে । টমাস গ্রনের 
অনুরোধে সে বিদেশে যান্রা করেছে, সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও সে কোন 
প্রকার সংকীণ্ণতা কিংবা ধময় গোঁড়ামর পাঁরচয় দেয় নি। পষটন করেছে 
স্কটল্যান্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, পক্তগাল, আমোঁরকা, আয্নারল্যাণ্ড, 
রোম ইত্যাঁদ। 

প্রবোধচন্দ্র আতিশয় সং ও চারন্রবান। বাল্যেই তার যক্তরপাতির কন্যা সরযূর 
সঙ্গে বিবাহ হয়োছল । বলাতে অবস্থানকালে মিসরের রোৌসডেন্টের ভগ্নী 
প্রবোধচন্দ্রের প্রেমে পড়ে, কিন্তু প্রবোধচন্দ্র নানা কৌশলে তাকে নবৃত্ত করে। 

প্রবোধ বলেছে, “পরের বপদুদ্ধারে প্রাণপণে যত্ব কারতে না পারলে আম 
পাগল হইয়া যাই ।” লেখক প্রবোধচন্দ্রের এই ডীঁন্তর যথার্থতা দেখাতে তাকে 
এত বেশী পরোপকারী রূপে উপস্থাঁপত করেছেন, যার ফলে প্রবোধচন্দ্রে 
কাষবিলী ছটা আঁতিশষ্য দোষে দুষ্ট হয়েছে । সে সরলাকে বাঁচয়েছে, 
মাল্পকদের বাঁচিয়েছে ডাকাতদের আকমণ থেকে, 'িনজের জীবন বপন্ন করে জল- 
মণন পণম বষীঁয়া বাঁলকাকে রক্ষা করেছে, অচৈতনা ও গুরুতর বূপে আহত 
[ভিখারীকে উদ্ধার করেছে, এক ীবপদাপন্ন নারী ও তার 'শশ পনুত্রকেও সে 
নাশ্চত মৃতুার হাত থেকে রক্ষা করেছে । এক কথায় প্রবোধচন্দ্র মাস্কল 
আসানের ভমকায় অবতীর্ণ হয়েছে । পাশ্চমাঞ্চলের দুাভ্ষ পাঁড়ত 
মানুষদের ক্লেশ নবারণের জন্য গুদামজাত শস্য লৃণ্ঠনের যে চমৎকার ব্যবস্থা 
সে করেছে, তাতে তার বদাদ্ধিমত্তা ও অসহায় মানুষের প্রাত আন্তাঁরক দরদের 
পাঁরচয় মেলে ।.প্রবোধচন্দ্রের পারকজ্পনা অনুসৃত হওয়ায় বিকানীর, যোধপব্র 
ও 'মবারের দ£ভক্ষ দুর হয়েছে । 

প্রবোধচন্দ্র ছিল অহংবোধ মৃস্ত। মহারাজগণ মানাঁসংহের হাতে নবীন 
সন্ন্যাসীর জন্য তন লক্ষ টাকা তুলে দিলে সে কু'ণ্ঠিত হয়েছে তার প্রশংসায়, 
এই প্রসঙ্গে তার উীন্তাট উদ্ধার যোগ্য “সুদ-শ্য, কাচ্ঠানামত বস্তু প্রস্তুত 
করিয়াছে বালয়া, যাঁদ বাটালণ অহঙ্কার করে কান্ঠে তাহারই সাঁহত সম্বন্ধ 
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হইয়াছল বাঁলয়া, মুক্ত কণ্ঠে যাঁদ সে কাম্ঠও তাহারই পক্ষীয় সাক্ষী হয়, তাহা 
হইলে মৃদ্গর কালাবলম্ব ব্যাতরেকে সে বাটালীর অঙ্গে চপেটাঘাত কিয়া 
দান্ভিকের স্বরে তাহাকে বলে, “মু, আমারই আঘাতে কাম্ঠ কাঁতত হইয়াছে, 
তুই কেরে?” আবার মুদ্গরের অহঙ্কারে মাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নীরস 
দেহে পদাঘাত করতঃ বলে “রে চৈতন্য বিহীন মৃদ্গর ! তুই আমারই হস্তাম্থত 
হইয়া আমারই বল প্রয়োগানুসারে বাটালীর উপর আঘাত কাঁরয়াছাল। তোর 
এত দাঁম্ভকতা কেন 2” এমস্তীর কথায় মুদ্গর বাটালী উভয়েই কৃশ্ঠিত, 
উভয়েই 'নবাকি হয় |, 

নবশন সন্ন্যাসী বা প্রবোধঢপ্দ্রের পরই যে চাঁরন্রাটর উল্লেখ করতে হয় সোঁট 
হ'ল বেচুয়া বা আয়েষার চারন্র। অমৃতবাজার পান্রকায় ( ৪ঠা ফেব্রুয়ারসী, 
১৯০৪) আলোচ্য উপন্যাসাটর সমালোচনা প্রসঙ্গে বশেষ করে বেছুয়া চারন্র 
সান্টতৈে লেখকের নৈপৃণ্যের উল্লেখ করা হয়োছল, 4715 56810171118 2110 
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বেচুয়ার শৈশবে তার ?পতা-মাতার ভয়ঙ্কর মততু হয় । একজন বাইজী তাকে 
মানুষ করে। পরোপচিকীষাঁ তার চাঁরত্রের অন্যতম বোশন্টা, সুযোগ পেলেই 
তাকে পরোপকারে ব্রতী হতে দেখা গেছে । অশ্বারোহী এলাহশীর ক্ষতস্থান 
সে 'নরাগয় করেছে । 

বেচুয়ার কৃতজ্ঞতাবোধ প্রশংসনীয় । যে গ্রামে তার প্রাতপাদলকার জন্ম; 
সেই গ্রামের মানুষের দুঃখ মোচনের দ্বারা সে ভার প্রাতপাঁলকার প্রাত 
কৃতজ্্রতা প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছে । তার সখাীপ্রেমণ্ উল্লেখযোগ্য, 
উল্লেখযোগ্য তার ধর্ম বিষয়ে সাঁহফ্তা। আয়েষা তার পিতৃ ও 'পতৃব্োর 
সম্পাত্ত লাভের পর 'পন্রালয়ের বাহভাগি সরযূর নামে এবং অন্দরমহল তার 
ণনজের নামে 'লাখত হয়। সরয়ূর অংশের নামকরণ করা হয় অনাথাগ্রম, 
আয়েষার অংশের নাম করণ করা হয় গরাবখানা । শুধু তাই নয়, সদর 
বাটীর সম্ম.খপ্থ ভূমিতে একটি সুন্দর শিবমান্দির স্থাপিত হয়েছে, অপরপক্ষে 
অন্দর মহলের পশ্চাদ্বতা ভূমিখণ্ডে একাঁট সুদৃশ্য মসাঁজদ গনমণের বাবস্থা 
আয়েষা করেছে । 

নবীন সন্ব্যাসীর প্রাত ছিল তার অন্তরের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা । সন্ন্যাসীর 
শবপদাশঙ্কায় তাকে চোখের জল ফেলতে এবং ঈশ্বরকে ডাকতে দেখা গেছে। 
তরুবালার মা যেন পূনরায় তার হারানোর স্বামীর সঙ্গে মিলত হতে পারে, 
এই প্রার্থনায় সে মসাঁজদে জোড়া মৃরগণী মানত করেছে । 

বেচুয়ার রাসকতাবোধ তার চাঁরন্রকে উজ্জবল করেছে । নবীন সন্াসর 
উদ্দেশে তাকে বলতে দেখা গেছে, “হস্তী দ্‌ূরবতা” পদার্থ দোখতে পায়, কিন্তু 
আত নকটস্থ তাহার প্রকাণ্ড দেহ সে তাহা দোখতে পায়না । সে পশুর 
মধ্যে ড়, আপাঁনও মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ত। সতরাং দ্ান্ট সম্বন্ধে আপাঁন 
তাহারই অনুকরণ কাঁরতে পারেন বাঁলয়া, আমি আপনাকে নিকটস্থ বা 'নজ 
অঙ্গ স্বরূপ বস্তুটি উৎকৃষ্টরূপে দেখাইয়া দিব 1, 
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অন্য সে বলেছে, “আমাকেও তোমার বামচরণ তলে দাসী গলখতে বে? 
তবে আম হাসতে হাসতে দুটা হাত তুলে খোদার নাম করে আশশবাদ 
করবো, জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে সহম্্র বংসর তোমার মেড়ার নাকে দাঁড় দিয়ে তাকে 
ঘাঁরয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বোড়ও |, 

বেছুয়া াঁকৎসা শীবদ্যায় পারদাঁশশন । আহত তরুবালার পিতাকে ওষধ 
দানে, তার ক্ষতস্থান পরাক্ষা করায় তা প্রমাঁণত । প্রখ্যাত শল্য চিকংনক 
মহম্মদ ছ'ঁফিউল্লা ভিখারীর দেহে অস্ব্রোপচার করে অকপটে বলেছে, “চীকৎসা 
সম্বন্ধে তান আমা অপেক্ষা সমাধক সুপাঁণ্ডতা। কৃীঁষকার্যে আত 
সুপশ্ডিত লোক যেমন বলবান ইতর লোকদ্বারা ভূমি কষণ কাঁরয়া লয়েন, 
এ রমণী প্রধানাও তেমনই আমার দ্বারা আবশ্যকমত চর্ম ও মাংস ারয়া 
লইয়াছেন।” 

1কন্তু সেই সঙ্গে পাঠক মনে প্রশ্ন জাগে বেচুয়ার মত একজন স্বীলোকের 
চীকৎসা বদ্যায় এতদূর পারদাঁশশনী হওয়ার রহস্য কি? লেখক উপন্যাসে 
কিন্তু তার কোন সদত্তর দেন 'নি। বেছুয়া ছিল জগৎ সংহের প্রণায়নী, ?কন্তু 
শেষ পযন্ত তার ?ববাহ হয়েছে এলাহাীর সঙ্গে । 

লেখক উপন্যাসে 'হন্দুর মাহাত্ম্য প্রচারে কিং আঁধক উৎসাহ 
দৌখয়েছেন। জগৎ িংহকে বলতে শোনা গেছে, যিবন অপেক্ষা হন্দুসন্তান- 
দগেরই শাস্ত্রে আধক বিশ্বাস আছে। য্যান্ত সম্বন্ধেও তাঁহারা শ্লেচ্ছ 
অপেক্ষা তীক্ষ; ব্াদ্খই ধারণ করে !? 

আঁক্রাদদেশের যবন যুবা গবকানীর আঁধপাঁতির সেনাধ্যক্ষ মানাঁসংহকে 
উদ্দেশ করে বলেছে, যে বিশ্বাসে এ ীনশীথ সময়ে এ শত্রু পাঁরপূর্ণ দেশেও 
আপান একাকী আমার সাঁহত এ দৃরবতাঁ নিজন স্থানে আসতে সাহসী 
হইয়াছেন, সে বিশ্বাস, সে সাহস অদ্যাবাঁধ যবন হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই সেই 
াবে*বাস ও সাহস হিন্দু ক্ষাত্রয়ের হৃদয়ে জন্মগ্রহণ কারয়াছন এবং তাঁহাদগের 
হৃদয়েই আজ পধন্ত বাস কারতেছে ।” 

হন্দ: রমণীর পাঁতব্রত্যের প্রশংসা প্রসঙ্গে মুসলমান রমণীদের 'নিকে 
প্রথার সমালোচনা করা হয়েছে--'আঁটা পন্রের উপর ব্ল'টং ভিজাইরা দিলে খাম 
সংলগন আটা যেমন আলংগা হইয়া যায়, কামনা ব্লাটং গভজাইয়া পূর্ব পাত 
সংলগ্ন ভালবাসার উপর দলে, তাহাদের সে ভালবাসা আলগা হইয়া যায় না, 
তাঁহারা তাহা পূবর্পাত হইতে উঠাইয়া লইয়া নেকার বরের গায়ে লাগাইয়া 
দিতে পারেন না ।; 

সমসামায়ক সমাজজীবনের প্রাতফলন স্বাভাবক ভাবেই উপন্যাসে ঘটেছে। 
গবধুর আখড়াই বাজানোয় পারদাঁশতা স্মরণ কারে দেয় এদেশের আখড়াই 
হাফ আখড়াইয়ের জনাপ্রয়তার কথা । প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে সররূর যখন ববাহ 
হয়, তখন উভয়েই 'িনতান্ত বালক-বালিকা। বাল্যাঁববাহ প্রথা যে প্রচালত 
ছিল, তারই হীঙ্গত এতে লভ্য । বহু ীববাহের প্রসঙ্গও এক।।বধকবার এসেছে । 
উীনশ বছর বয়সে যক্্পাঁতর পত্বীবয়োগ হওয়ায় বজ্জপাঁতির মাতুল তার পাঁচটি 


বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় ২১৯ 


গিবাহ 'দতে চেয়েছিলেন যজ্ঞপাঁতর পিতার উনপণ্াশঁটি বিবাহ হয়েছিল 
বলে ডীল্লখিত হয়েছে । সে সময়ে দসুযদলের উপদ্রব যে 'ি সাংঘাতিক 
গছল, সে পারচয়ও উপন্যাসাঁটতে মেলে । 

উপন্যাসে অসংখ্য চাঁরন্র ও ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে । অনেক সময়েই এমন 
অনেক ঘটনা সান্নাবম্ট হয়েছে, যা উপন্যাসের পক্ষে অপাঁরহাধ ছিল না, 
ণিকংবা মূল কাঁহনীর সঙ্গেও তা তেমন ভাবে যুন্ত নয়। লেখক নিজেও এ 
সম্পকে অবাহিত ছিলেন । তাঁর নিজের ভাষায়, “নবীন সন্াসীীর মূল সত্রে 
সংলগ্ন কাঁতিপয় গজপ, মধ্যে মধ্যে অজ্পক্ষণের মত্ত তাহার গাতিরোধ 
কারয়াছে । লেখক আত্মপক্ষ সমর্থনে যীন্ত দৌঁখয়েছেন, “সমদূদ্র বা নদণর 
গঠতও অব্যাহত নহে । তাহাতেও দ্বীপ বা চড়া দোখতে পাওয়া যায় ।; 
অমৃতবাজার পাঁন্রকাও লেখকের বন্তব্যের সমর্থন করে ?লখোছল, “4 70০61 
55019 0৫ 1119 00901 15 11126 10 19 1106615061590 ৮4101) 901155 50 
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00170 2 811 16281011161) 29 210 0:06] 011 (1)০ 18661 ?কতু 
আমরা লেখক কিংবা অমৃতবাজার পাঁন্রকার বশ্তব্যের সঙ্গে একমত হতে 
পারাছনা। যেমন দ্টান্ত স্বরৃপ বলা যায় নবীন সন্ব্যাসীর 'বদেশ যাত্রার 
[বিবরণের গুরুত্ব কিঃ মূল কাহনীর সঙ্গে তার সম্পকই বাকি ? 

বঙ্গবাসী” পান্রকার বন্তব্যের পুন্রাবাত্ত করে (১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪) 
বলা যায়, উপন্যাসে শৃঙ্খলাবদ্ধ আখ্যায়কার মাঝে মাঝে ন্রেলোক্যবাবু 
উপদেশচ্ছলে অবান্তর উপাখ্যান সংযোজত কাঁরয়াছেন।” তাছাড়া যে সব 
চাঁরন্র উপচ্থ্াীপত হয়েছে, লেখকের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, প্রাতীট চাঁরন্রের 
পাঁরণাম দশনোয় ভান আগ্রহী । এতেও উপন্যাসের আককাত স্ফীত হয়েছে, 
যা অনায়াসেই এড়ানো যেত । 
যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত “ল্হরঈ'র প্রকাশকাল ১৩১৩ । গ্রন্থাট 
কাকিনা।ধপাঁত রাজা মাঁহম।রঞ্জন রায় চৌধুরীকে উৎসর্গ করা হয়েছে । 'লহরা, 
গীজেপের সংকলন । সংকাঁলত গল্পের সংখ্যা সাত-কমফিল, সুখের সংসার, 
একাঁট 'চন্র, কন্যাদায়, বঙ্গ-বধবা, প্রায়ান্ণ্ত ও প্রাতাহংসা । 

মনোহর মুখুজ্র কন্যা চারুশীলা গরুর গাড়ীতে করে *বশুরবাড়ী 
যান্তাকালে গাড়োয়ান পাঁথমধ্যে লোভের বশবতাঁ হয়ে তাকে হত্যা বরতে 
উদ্যত হলে চারুশীলার কাতর প্রার্থনায় দেবী তার গ্রাত করুণা পরবশ 
হয়ে কেমন করে রক্ষা করলেন এবং লোভন গাড়োয়ানের অভাবনীয় ভ।বে 
মৃত্যু হল-_তারই সাদা মাটা কাহিনী “কর্মফলো বার্ণত হয়েছে । 

কমল” নামকরণাঁট অবশ্য দুদক দয়েই সার্থক হয়েছে। লেখক 
আলোচ্য গজ্পে পাঁপম্ঠের পাঁরণাত যেমন দোৌখয়েছেন, তেমাঁন ধমণ্পথে যে 
থাকে তাকে যে ধম” রক্ষা করেন তাও বলেছেন । সমসামায়ক সমাজজশীবনের 
চিত্র আলোচ্য গঞ্পাঁটতে প্রাতফাঁলত । 

দ্বিতীয় গল্পাঁট হ'ল “সুখের সংসার । গোবিন্দপুরের নত্যানন্দ 


২২০ বাংলা সাঁহতোর বিস্মৃত অধ্যায় 


চট্রোপাধায়ের পু মনোমোহনের সঙ্গে স্বগীয় ধমনিন্দ মুখোপাধ্যায়ের একমান্ 
কন্যা কমলার 'বিবাহ হয় । মনোমোহন এবং তার স্তর কমলার যৌথ প্রয়াসে 
ও পাঁরশ্রমে দরিদ্র মনোমোহনের সংসার কেমন সুখের হয়ে উঠল তাই নিয়েই 
এই গল্প । এই গজ্পেও বাল্য বিবাহপ্রথা, কুলণন ব্রাপ্ধণের মযাদা রক্ষার্থে 
পণদানের রীতি ইত্যাঁদ সমসামায়ক সামাঁজক রাীত-নপাঁতর কথা বাঁণণত 
হয়েছে । 'হন্দু বধবার করণ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্পে লেখক গলখেছেন £ 

“সে জীবত থাকলেও মৃত, নিকটে থাকলেও কেহ তাহাকে ডাকেনা, 
কেহ তাহার সাঁহত ভাল কাঁরয়া কথা কহে না, তাহার ভাল কাপড় থাকলেও 
পারবার জো নাই, ভ্রমর কৃষ্ণ-কাণ্চিত কেশরাঁজর সংস্কার কারবার তাহার 
আধকার নাই, রূপ থাকলেও, তাহা দেখাইবার জো নাই, সে জগতের একাঁট 
প্রান্তে একাকিনী পাঁড়য়া সেই কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে | (পৃঃ ১৭-১৮) 

তৃতীয় গল্প “একটি "চন্র' ৷ খণভারে জজীরত নবীন তার সাধবী স্বর 
সাহায্যে কিভাবে খণমনুন্ত হলেন তারই কাঁহনী । 

চতুর্থ গজপাঁট হ'ল “কন্যাদায়” । গববাহে পণপ্রথার মন্দ পণরণাম এই 
গীলেপেও লেখক দৌখয়েছেন । বিধবা 'বন্দুবাঁসনী তার একমাত্র কন্যার 'ববাহ 
দলেন ধনবান বীরেশবরবাবূর পত্রের সঙ্গে, বানগয়ে তাকে তার ভদ্রাসনখানি 
লিখে দিতে হল জামাইকে । 1স্থর হল 'বন্দহবাসিন আজশবনকাল মাসিক দশ 
টাকা করে সাহায্য পাবেন । অর্থ পশাচ বীরেমবরবাবু এই মাসোহারা বন্ধ করে 
দেওয়ায় বন্দবাঁসনী অকজ্পনীয় আর্থক অনটনের সম্মুখীন হলেন। 

বঙ্গ-বিধবা পণ্ম গঞ্পাঁটর নাম । অল্প বয়সী বিধবা 'িজয়াকে মৃত্যু- 
পথযান্রী মাতামহ শ্যামাচরণের অনুরোধে বিপত্বীক বিমলানন্দ বিবাহ করে । 
লেখক বধবা বিবাহের প্রাত সমর্থন জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই যে গল্পাট রচনা 
করেছেন, তা বোঝা যায়। 

ষণ্ত গল্পাঁট হল প্রায়াশ্চত্ত” । বলা নাম্নী মাহলা তার সং দেবর 
সতাকান্তের প্রাত অকথ্য অত্যাচার করায় সে গৃহত্যাগী হয়। ভার কারণে 
তার জোম্ঠভ্রাতা বমলার স্বামী নীলনীকান্৩ তাথ বাস? হয় । আঁভভাবকহাঁনা 
বমলা 'বপথে চালত হয় । বন্দাবনে এক গুরুদেবের আশ্রমে সতাঁকান্তের 
সঙ্গে নাঁলনীকান্তের মিলন ঘটে। অন্যাদকে কাঠন রোগ ভোগে বমলার মৃত্যু 
হয় । গজ্পে অলৌ?ককতা যনন্ত হয়েছে । কাঁহনীও বড় কৃত্রিম । 

শেষ গল্পাঁটর নাম প্রাতাহংসা” ৷ বদ্ধ রামধন ?শরোমাণর সঙ্গে যুবতী 
ভগ্নীর বিবাহ 'দতে নরেশচন্দ্রু অসম্মত হওয়ায় স্থানীয় জামদার গৃহে 
ব্রাহ্মণ ভোজনের আসরে নরেশ শরোমাঁণ কর্তৃক অপমানত হয়। স্বামীর 
অপমানে দগাখতা কমলা চলন্ত গাড়ী থেকে ঝাঁপয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে । 
নরেশচন্দ্র ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে । এইভাবে শরোমাণর প্রাতাহংসায় নরেশের 
সুখের সংসার ভেঙ্গে যায় । 

লেখক আলোচ্য গ্রন্থে সান্লাবস্ট গঞ্গগ্ীলর কাঁহনশী নিবচিনে কোনো 
আঁভনবত্ব দেখান গন । 'ীবশেষ করে মাঁহলাদের জন্য গ্রম্থাট রাঁচত বলে প্রায় 
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প্রীতাট গঞ্পে নারীর আদশ+, কত-ব্য পরায়ণতা, পাতি ভাঁন্ত ইত্যাঁদর প্রসঙ্গ 
উত্থাঁপত হয়েছে । অথবা এসবের অভাবে স্ত্রী যে আদর্শ রমণী হতে পারে 
না, এবং সংসার দুঃখের আগারে পাঁরণত হয় তাই দেখান হয়েছে । সংসারের 
কতর্ঁ নারী, তাই সেই নারীকে আদশ* পরায়ণা করে গড়ে তুলতেই গজ্পগ্দালর 
রচনা । 

গঞ্পগ্ীলতে ছোটগল্পের রীতি অনুসৃত হয়ীন। অনেকক্ষেত্রে পৃবেই 
গল্পের পাঁরণাম বলে দেওয়া হয়েছে । আবার অনেক ক্ষেত্রে লেখক গল্পের 
শেষে উপসংহার" যোগ করে গজ্পের তাপ ব্যাখ্যা করেছেন। সক্ষম 
মনস্তত্ব অথবা নাটকীয়তা গজ্পগুলিতে অনংপাঁস্থত । তবে সমসামায়ক 
সমাজজীবনের কিছ বশ্বস্ত চিন্রের উপস্থাপনায় গ্পগরলর অন্যাবধ গুরুত্ব 
কিছ: বাঁদ্ধ পেয়েছে । ভাষা স্বচ্ছ এবং অকীত্রম । কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক 
তাঁর প্রশংসনীয় আধাীনক দাম্টভাঞ্জর পাঁরচয় দিয়েছেন । 


যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯০১ ) ছিলেন বাঁওকমচন্দ্রের সমসামাঁয়ক । 
সুধাকর» 'কজ্পনা” এবং “অবকাশ” নামক পর্র-পাঁন্রকার সঙ্গে যুক্ত যোগেন্দ্রনাথ 
ছলেন মুলতঃ ওপনাসক । তান বেশ কয়েকটি উপদেশমূলক সামাঁজক ও 
গাহ্‌্থ্য কাঁহনীর রচাঁয়তা । তাঁর রাঁচত উপন্যাসগ্ীলর মধ্যে উল্লেখযোগা কনে 
বউ (১২৯৭ ), প্রেম-প্রাতমা বা পপ্রয়দ্বদা (১৮৮৬), উপন্যাস লহরাী 
(১২৯৭ ), প্রসন্নকুমারের উইল ( ১৯০০ ), প্রণয় পাঁরণাম (১৯৮৮৭ ), 1বমাতা, 
বড় ভাই (১৩০১), আমাদের ছি (১৩০২), ঠাকুরাঝ (১৩০৭ ;দ্ব সং) 
ইত্যাঁদ । যোগেন্দ্রনাথ “ভণ্ড দলপাঁত দণ্ড, (ত-স ১৩০৩) নামে একাট 
নাটকও রচনা করোছলেন । বতর্মানে আমাদের আলোচ্য তাঁর অলো কক চিন্র' 
(১৩১৩ )। এট একাঁট গল্প গ্রন্থ । মোট আটাঁট গল্প গ্রন্থাটতে সংকলিত 
হয়েছে । সংকাঁলত গল্পগনীল হল যথাক্রমে যোগমায়া, প্রেমদাস, জীবনে বোকা, 
রাক্ষসগণ, দুই সই,টাকার গাছ, কাম না প্রেম 2 রমাবাই এবং *মশানে সন্ন্যাসী । 
সংকাঁলত গল্পগুলির সবগুলি সমান আয়তন 'বাশম্ট নয়। কোন কোনাঁট 
যেমন বেশ বড়, তেমান কোন কোনটি আবার বেশ ছোট । 

প্রথম গল্পাট হল 'যোগমায়া” ৷ এটি মোট ন্রয়োদশ পারচ্ছেদে সমাপ্ত । 
গন্পাটর পটভ্ম কাশীধাম | িষয়বস্তুও আঁভনব । হুগলীর বসন্ত কুমার 
ভট্রাচা্ মুঙ্গেরে অবস্থান কালে রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমান্র কন্যা 
প্রভাবতণর প্রেমে পড়ে । যেহেতু জ্যোতিষীর ভাবষ্যংবাণণী ছিল যে প্রভাবতশর 
ববাহ হলে সে মৃত্যুমুখে পাঁতিত হবে তাই তার 1পতা প্রভাবতীর সঙ্গে বসন্তের 
সম্পর্ক অবঁিত হয়ে স কন্যা মুঙ্গের ত্যাগ করেন । বসন্ত কুমারও দীর্ঘ পাঁচ 
বংসরকাল প্রভাবতীর সন্ধানে রত থেকে অবশেষে কাশীধামে প্রভাবতীর সন্ধান 
পায় । প্রভাবতীর সন্ধান লাভ উপলক্ষে বসন্ত কুমার 'যোগমায়া' নাম্নী এক 
যোগ সাধকা এবং “পাগলা বাবা” নামে এক যোগ সাধকের সংস্পর্শে আসে । 
যোগমায়া যোগসাধনায় রত থাকলেও বসন্ভকুমারের প্রেমে পড়ে । বসন্ত 
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কুমারকে লাভ করার ব্যাপারে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে পাগল বাবা । 
উভয়ের ষড়ঘন্বে প্রভাবতাীর মৃত্যু হয় কিন্তু এক সাধকের সহায়তায় প্রভাবতী 
পুনজাঁবন লাভ করে । বসন্ত কুমারের দীর্ঘ দিনের আশা চাঁরতার্থতা লাভ 
করে। সাধকের 'নদেঁশে যোগমায়া এবং পাগলা বাবা তাদের কৃতকর্মের জন্য 
প্রায়শ্চিন্তে ব্রতা হয় । 

গলপঁটতে যোগসাধনালব্ধ অলৌকিক ক্ষমতার পাঁরচয় উপস্থাশপিত। 
কাশশীর পারবেশ বর্ণনায় গজ্পাঁটর আকর্ষণ বাঁদ্ধ পেয়েছে । বসন্ত কুমারের 
দীর্ঘ দঃ$খবরণের আনন্দময় পারসমাঁপ্ত পাঠক চিত্তকে খুশী করে। 

দ্বভীয় গজপাট প্রথমাটর মতই দীর্ঘ এবং দশাঁট পারচ্ছেদে সমাপ্ত । 
প্রেমদাস নামীয় এক যুবক ইংরেজী ও বাংলা উপন্যাস ও নাটক পাঠের 
প্রাতীক্রয়া স্বরৃপ ?নজেকে নায়ক কল্পনা করে বসে এবং নানা হাস্যকর ঘটনার 
মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত সে স্বাভাঁবক অবস্থা প্রাপ্ত হয় । লেখক নায়ক প্রেমদাসের 
বর্ণনা দান প্রসঙ্গে নলেছেন £ 

প্রেমদাস আমাদের এই আখ্যায়কার নায়ক, সুতরাং প্রেমদাস যে রূপে, 
গুণে, কুলে, শীলে, মানে সকলের অপেক্ষা সববাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা বোধ হয়, 
আমার আর কষ্ট কাঁরয়া কাহাকেও বাঁলয়া দিতে হইবে না। তবে নায়ককে 
আসরে নামাইবার সময় তাহার রূপ ও গণ বর্ণনা করা গ্রন্থকার দগের চির- 
প্রথা, এই প্রথার অবমাননা করা অপরাধে পাছে নরপেক্ষ সমালোচনী 
বচারালয়ে আমায় দণ্ডনীয় হইতে হয়, এই ভয়ে পূর্ব হইতেই তাঁবা, তুলাঁস 
ও গঙ্গাজল হস্তে সভায় শপথ কিয়া বাঁলতোছ-__হে পাঠক-পাণ্তকাগণ, 
আপনারা যেখানে যোট থাকলে সুন্দর বোধ করেন, আমার নায়কের সেইখানে 
সেইাটই আছে, অর্থাৎ আপনারা পটলচেরা চক্ষু ভালবা।সলে, আমার নায়কের 
পটলচেরা চক্ষুই আছে, খঞ্জন আঁখ ভাল বাঁসলে খঞ্জন আখই আছে ।, 

(পঙঃ ৬৪) 
জীবনে বোকা” গল্পাঁট প্রকীতিতে লোক কথা জাতীয় । অযাচতভাবে লব্ধ 
দেবতার বরে “জীবনে বোকা'র কাুরয়া থেকে জীবন-নগরের রাজা হওয়া এবং 
অবন্তীনাথের কন্যা শৈলবালার সঙ্গে পাঁরণয় সুত্রে আবদ্ধ হওয়ার 
কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বার্ণত হয়েছে । বিদ্যা ও ব্দাদ্ধর অভাবে জীবনে 
বোকা যে প্রায়ই অবাঁঞ্চত আচরণ করত, তারও পারসমাপ্ত ঘটেছে দেবতার বরে, 
শেষ পযন্ত জীবনে বোকা শীবদ্বান ও বাদ্ধমান হযে যশস্বী রাজা রূপে 
স্বীকাঁত লাভ করেছে । 'রাক্ষস্গণ” গন্পাঁট করুণ রসাত্মক। ব্যর্থ বাল্যপ্রণয় 
এই গল্পের উপজাঁবা বিষয় । 

“দুই সই" গল্পে লেখক অসম 'ববাহের কুফল দোঁখয়েছেন। এই গল্পের 
মুখ্য আকর্ষণ খগেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম প্রেম । প্রোমকাকে সুখী দেখতে চেয়ে সে 
তার 'নজের জীবনকে যেমন "চরন্তন বেদনার সাগরে নিমাঁজ্জত নরেছে, 
প্রোমকার জীবনকেও তেমাঁন শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে । 

“টাকার গাছ” ব্রজনাথ ঘোষালের পরামর্শে রূপচাঁদের পাঁরবারের সৌভাগ্য 
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সুখ অন্তাহ্ত হবার কাহিনী । “কামনা প্রেম? গঞ্পাঁট আঁভনেত্রী বিনোঁদনণর 
প্রেমে উন্মত্ত প্রায় ব্যান্তর শেষ পঞন্ত সাধনমাগ্ের পাথক হবার কাণহনগতে 
রূপান্তারত। 

'রমাবাই?ও একটি প্রেমের গ্প, গঞ্পাঁটর পটভূমিকার্পে গৃহীত হয়েছে 
বোম্বাই ৷ বোম্বাইয়ের মহিলাদের স্বাধীনতাকে গজ্পাঁটর উপজশব্য করা হলেও 
অপরুপ রূপবতী রমাবাইয়ের প্রাতি আকৃষ্ট বাঙ্গলশ যুবক নরেন্দ্রনাথের 
অতুলনীয় চাঁরান্রক সততা এবং নরেন্দ্রনাথের প্রীতি আকৃম্টা বিলাসবতীর 
দায়তকে লাভের জন্য ব্যাকুলতা এবং অকল্পনীয় প্রয়াসই গল্পাঁটকে আকর্ষণীয় 
করে তুলেছে । নরেন্দ্রনাথের চারন্র পরীক্ষার ঝ/পারাঁট ?কাণং আতিশষা দোষে 
দুস্ট হয়ে পড়েছে স্বীকার করতে হয়। 

গ্রন্থের সবশেষ গল্পাট “মশানে সন্ন্যাসী” । শববাহকের মানাঁসক প্রাতাকয়া 
দিয়ে গজ্পের শুর আর *মশানে আবভূত এক সন্ন্যাসীর সহায়তায় লেখকের 
অলৌকিক আভন্্রতা অজনের মধ্য 'দয়ে গঞ্পের পারসমাপ্ত। 


বাঁঙঁকমচন্দ্র রায় প্রণশত “রাজরাণী” উপন্যাসাঁটর প্রকাশকাল ১৩১৪ । বংশ 
শতাব্দীর প্রথম দশকে রাঁচিত বলে একাঁদকে যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার কারণে 
উপন্যাসাটতে আধ্ানক মানাঁসকতার প্রথতফলন ঘটেছে, তেমাঁন অপরাদকে 
মধ্যবুগীয় বিশবাসও রূপাঁয়ত হয়েছে। অসংস্থ রোগীর চিকিৎসার জন্য 
সম্পন্ন মানুষ আধ্ানক াকংসা শবজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে শুরু করেছে, 
কাবরাজের বদলে ডান্তারবাবুর শরণাপন্ন হয়েছে, মনোমত গৃহাদি নিমাণের 
জন্য হীঞ্জনীয়ারের সহায়তা ?ীনয়েছে । হাঁরলালবাবূর কন্যার 'চাঁকিৎসা কংবা 
তাঁর সুবৃহৎ প্রাসাদ 'নমাঁণের প্রসঙ্গটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য ৷ তাছাড়া অন্যতম 
আনন্দানুষ্ঠান হিসাবে ঘোড়দৌড়ের আয়োজনের কথাও উপন্যাসে ?বস্তারত 
ভাবে বাণত হয়েছে । আবার মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের প্রাতফলন ঘটেছে 
হাঁরলালবাবুর একমান্র কন্যা াবনোঁদনীর বিবাহ 'দনে সঙ্গীসহ শিবের 
উপাস্থাতর বিবরণ দানে । ীবনোদনী ছিলেন আবাল্য শিবের সোঁবকা । 
তাই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে তাঁর মনোিলাষ মহাদেব পূরণ করেছন, 
রাজা 'বমলচাঁদের সঙ্গে ববাহ হয়েছে ীবনোঁদনীর, এই সূত্রে তান হয়েছেন 
রাজরাণী। আর তাছাড়া তাঁর বাসনামত স্বয়ং শিব 'ববাহ সময়ে 
বিনোদনীকে আশীবদি করতে উপস্থিত হয়েছেন। লেখক 'াীজেও এই 
অসম্ভব বিবরণদানের অযৌ্তকতা বিষয়ে অবাঁহত ?ছলেন। নকন্তু তৎসত্বেও 
তাঁর বন্তব্য ঃ 

দ্যাপ হিন্দুধর্মে আন্তারক বিশবাস ও প্রগাঢ় আস্থা থাকে, তাহা হইলে 
যে ইহাপেক্ষা আরও কত আধকতর আশ্চর্যজনক ব্যাপার সংঘাঁটত হইতে পারে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই । চাই ব*বাস । ধর্মে ও কর্মে সেই বশবাসটুকুই একমান্ত 
1ভাত্ত বা 'স্থাত সংস্থান ।; 

তব উপন্যাস মধ্যে শিবের উপাস্থাতির গিববরণটুকুই হাস্যকর হয়েছে 
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স্বীকার করতে হয় । শুধু শিব উপাঁস্থতই হন নি, 'ব্রিশল হস্তে পরমানন্দে 
1তাঁন উচ্চৈঃদ্বরে বিনোঁদনীকে পদ্য ছন্দে দীর্ঘ আশীবাদ করেছেন এবং ব্রত 
কথার অনুসরণে শিব জাঁনয়েছেন £ 
প্রাতাঁদন শিব পূজা কারলেক পর 
অবশ্য 'মালবে বর, কামনা যেমন, 
এই জ্ঞানে ভন্তগণ, পৃজে যেন মোরে 
উপন্যাসাঁট মোটামুটি বৃহৎ, ভ্য়োসগ্তাতিতম পাঁরচ্ছেদে সমাপ্ত । তবে উল্লেখ- 
যোগ্য হ'ল কোন পাঁরচ্ছেদই তেমন দীর্ঘ নয় । 
লেখক উপন্যাসাটতে কয়েক পুরূষের কাঁহনীকে স্থান দিয়েছেন । নানা 
ঘটনা ও চাঁরন্ের সমাবেশ ত।ই লক্ষ্য করা যায়। কিনতু কোন ক্ষেত্রেই লেখকের 
নৈপুণ্য তেমন চোখে পড়ে না। একমাত্র ব্যাতিক্রম অন্পপ:ণরি চাঁরন্রাট । অন্নপূণা 
চারত্রাটকে লেখক ব্যান্তত্বময়শী করে তুলতে সক্ষম হর়েছেন। তাঁর বৈষাঁয়ক 
বহাদ্ধ, বচক্ষণতা আমাদের মুগ্ধ করে । 
লেখক বাণ-ত কয়েকটি চারব্রের নামকরণে বাঁঙকমের প্রভাব লক্ষণনয় ৷ যেমন 
মৃণালণ), গোঁবন্দলাল ইভ্যাঁদ | মুলতঃ সাধু ভাষায় উপন্যাসাট রাচত হলেও 
তথাকাঁথত অন্ত্যজ শ্রেণীর চাঁরন্রে লেখক চালিত ভাষা প্রয়োগে নৈপুণোর 
স্বাক্ষর রেখেছেন । প্রসঙ্গতঃ ক্ষ)ামা ঠাকরুণের ব্যবহৃত ভ।ষার কিছ: নদশন 
উদ্ধার করা যেতে পারে £ 
তুমি কি চোখের মাথা খেয়ে'ছলে 2 তুম না আমার বাড়ীর সামনে 'দয়ে 
দেমাক্‌ করে চলে গেলে 2 তোমার মুখে ক তখন পোকা পড়োছল 2 তখন 
আমাকে ডাকতে তোমার ক হয়েছিল 2 আম বাঁঝ কেউ নই, তাই সবাইকে 
ডাকার পর, তবে উান আমাকে এসে ডাকলেন, আমার বাড়ীর দোর দিয়ে চলে 
গেলেন, তখন কথা কওয়া হলো না- এত অহঙ্কার থাকবে না, পতন হবে, পতন 
হবে, পতন হবে । (পৃঃ ৬৫)। 
উপন্যাসে লেখক ঘর জামাই রাখার প্রথার বিরোধতা করেছেন । প্রকীতর 
বর্ণনা নেই বললেই চলে । অন্ট ষাম্ঠওম পারচ্ছেদে বনোদের ববাহ ঠিক হয়ে 
যাবার পর সুভাষণশ, আমো।দনী প্রভাত পাঁচজন বান্ধবীর সঙ্গে বনোদের 
পদ্যে রহস্যালাপের যে ?ববরণ প্রদত্ত হয়েছে তা ?কাণং আভনবত্বের সাঁজ্ট 
করেছে । 1কণ্তু পাশী- ভাষায় পণ্ডিত গো1বন্দলালের কাছে স্বয়ং দল্লী*বরের 
আত্মপারচয় গোপন করে পাশা ভাষা 1শক্ষাদানের যে ?ববরণ লেখক 1দয়েছেন 
তা অসম্ভব ও অবাস্তব | গোবন্দলালকে পাশীনবীস প্রাতপন্ন করতে এমনতর 
ঘটনার সংযোঞ্জন অপারহার্/ 1ছল না। 


কালশকুমার দত্ত রাচত “কেশববাবুর গগ্তকথা'র প্রকাশকাল ১৯০৮ | গ্রন্থটি 
ব্রজেন্দ্রাকশোর রায়চৌধুরনীকে উৎসর্গ করা হয়েছে । দ্বাবংশ ভুবকে গ্রন্থাট 
পাঁরসমাপ্ত। গ্রাতাঁট ভ্তবকেরই 1বিষয়ানুসারে পৃথক পৃথক নামকরণ করা 
হয়েছে । তাছাড়া প্রাত।ট শ্তবকের প্রারম্ভে কীবতাংশের উদ্ধত সংযোঠজত 
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হয়েছে । গ্রন্থাট উপন্যাস পদবাচ্য বলে গববোচত হলেও বলাবাহ্‌ল/ তা ুট- 
মুক্ত নয়। 

সাত্য কথ্য বলতে ক গ্রন্থাটতে ষেমন অনেক ভ্রু লাক্ষত হয়, তেমান এর 
কিছ গিারল বৈশিষ্ট্য গ্রন্থাটর গুরুত্বকে বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি করেছে । সমসামায়ক 
জীবনের প্রাতিফলনে আলেচ্য গ্রন্থাটর এীতিহাসক মযাদা বৃদ্ধ পেয়েছে । 
গ্রন্থাট পূব্বঙ্গের পটভূমিকায় রাঁচত। লেখক অতান্ত ম:ন্সীয়ানার সঙ্গে 
তৎকালীন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের জীবন্ত পাঁরচয় গ্রন্থ মধ্যে উপাস্থত 
করেছেন। 

গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকে লেখক নীলকরদের অত্যাচারের ববরণ দিতে 'গয়ে 
বলেছেন-__ 

“** পূববিঙ্গে যখন নীলকুঠী ছিল, তখন নীলকরেরা প্রজার উপর দারুণ 
অত্যাচার কাঁরত ৷ যাঁদ কোন প্রজা একখান জাঁমিতে রাঁব ফসল বপন কাঁরয়াছে 
এমন কি, এ জাঁমতে গাছ প্রায় অদ্ধহন্ত পারমাণ হইয়া উঠিঘ়াছে, তাহাও বল- 
পৃরকি উৎপাঁটত করত নীলকরেরা পুনর্বার চাষ করাইয়া নল বুনাইয়া 
লইয়াছে । এতাঁদ্ভন্ব, তাঁহারা উপযাচক হইয়া প্রঙ্গামহলে দশ কুঁড় টাকা প্রত্যেক 
প্রজাকে দাদন "দয়া আয়ত্তাধীনে রাখিত ; গকন্তু প্রজাবর্গের মধ্যে কেহই টাকা 
গ্রহণ কাঁরতে ইচ্ছা কাঁরত না, তবুও তাহাঁদগকে টাকা গছাইয়া দেওয়া হইত । 
এ গাচ্ছত টাকা কোন অংশে কোন কালেই আর পাঁরশোধ হইত না। যে বংসর 
যত নীল জামতে উৎপন্ন হইত, কুঠীর কর্মচারগণ তৎ সমুদয় কর্তন করাইয়া 
তাহাদের আয়ত্তাধীনে লইয়া যাইত ; প্রজাগণকে পারশ্রামক যত্াকাণ্িং মান্র 
দিত। (পৃঃ ৬) গ্রামের মোড়লের নেতত্বে চণ্ডালবর্গের নীলকুঠীর আক্রমণ- 
আনত 'ববরণে তৎকালীন নীলকরদের অত্যাচারে পীড়ত কাঁষজীবদের 
নীলকর 'বরোধী সাধারণ মানাঁসকতারই প্রাতফলন ঘটেছে । 

নঈলকরদের অত্যাচার ব্যাঁতিরেকে গ্রন্থাটতে সমসামায়ককালের অপর যে বান্তব 
িন্লাট 'চান্রত হয়েছে, তা হল জলপথে জলদস্যাদের সঙ্ঘবদ্ধ আকুমণ । আলাই- 
পুরের নদী বক্ষে জলদস্যদের হাতে আকান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের মমান্তিক 
বিবরণ সেকালের এই ভয়ঙ্কর অত্যাচার সম্পকে একালের পাঠককে অবাঁহত 
হবার সুযোগ দেষ। কৌশলে সংবাদদাতা প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাঁদ 
সংগ্রহের পর জলদনযাদের 'ননরীহ যাত্রীদের আক্রমণ করে তাদের যথাসবন্ব 
আত্মনাৎ করা, ক্ষেত্র বিশেষে তাদের দ্বারা যাত্রীদের 'নমম ভাবে হত্যা সাধন 
ইন্যাঁদর লোমহর্ষক 'ববরণে 'শহারত হতে হয় । গ্রন্থের যে বিকঙ্গ নামকরণ 
করা হয়েছে পরবঙ্গেব জলদসযর হীতিবত্ত” ত। যথাথ” হয়েছে । জলদসহাতা 
সম্পাঁকত এবধীবধ 'িস্তারত বিবরণ অন্যত্র দুলভ । 

দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দীকাল পূবে হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচালত 
ছল । আমাদের আলোচ্য উপন্যাসেও দেখা যায় বজীকশোর মিত্রের সপ্তম 
বষীয় পত্র কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে দুগর্দাস ঘোষের পণ্ম বষাঁয়া কন্যা পাঁরণয় 
সূন্রে আবদ্ধ হয়েছে । 

বা. সা. 'ব, অ._১৫ 


৬ বাংলা সাহিত্যের বস্মৃত অধ্যায় 


কেশববাবু তার স্ত্রীর শেষ কৃত্য করতে “মশানে উপাঁষ্থত হয়ে অন্যান্য 
*মশান যাত্রীদের মধ্যে এক মৃতের দ্বাদশ বষাঁয়া সহধার্মনীকে প্রত্যক্ষ করে- 
ছিলেন বলে উাল্লাখত হয়েছে । 

গ্রণ্থের একাবংশ ভ্তবকে লেখক তৎকালীন শহর ও গ্রামের চাকৎসকদের 
স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। লেখকের ভাষায় ঃ 

“যান ডান্তারীর “ডা”ও জানেন না কিম্বা কাবরাজীর “ক”ও জানেন না, 
দোঁখতে পাওয়া যায়, আজকাল এইরুপ ডান্তার কাঁবরাজের সংখ্যা পল্লীত্রামেই 
আধক । শুধু পল্লীগ্রামে কেন শহরেই বা এই শ্রেণীর চিকিৎসকের অভাব 
শি ০ যাহারা গণ্ডমৃর্খ, যাহারা চিরকাল ব্দমায়েসী কারয়া কাল কাটাইল 
তাহারা হঠাৎ খুব জাঁকাল গোছের সাইন্‌ বো ঝুলাইয়া “কাব িন্তামাঁণ” 
প্রভৃতি নাম গ্রহণ কাঁরয়া কাঁবরাজ রূপে যেন ঘমরাজের এজেন্ট অথবা যমদূতের 
'মাসতুতো ভাই” সাঁজয়া বাঁসল । (পৃঃ ২০৫) 

বেকার ব্যন্তির নিছক অথেপাজ্নের জন্য এম. ডি. উপাঁধ গ্রহণ করে 
হোঁমওপ্যাথী চিকিৎসক রূপে অবতীর্ণ হওয়া কিংবা আঁশাক্ষত বেকারের 
কাজ্পানক নামে নানাবিধ রোগের ওষধ বিক্রয়ের জন্য “আয়ুবেদ ভান্ডার? 
স্থাপন সম্পাক্তি বিবরণ আপাত ভাবে কৌতূহলোদ্দীপক বলে প্রতিভাত 
হলেও শতাব্দীকাল পূর্বে দেশের বেকার সমস্যার তীব্রতা এবং সেই কারণে 
অক্ষম ও অযোগ্য ব্যান্তদের চিকিৎসকের বাঁত্ত অবলম্বনের ঘটনা আমাদের 
বাস্মত করে। 

আজকাল ধান্রীদের সহায়তায় গর্ভবতী রমণীর সন্তান প্রসবের তেমন 
ব্যবস্থা না থাকলেও কিছুকাল আগে পযন্তি সন্তান প্রসবের ব্যাপারে ধান্তরীদের 
ভূমিকা 'ছল গুর্ত্বপূর্ণ। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে কেশববাবুর সন্তান 
সম্ভবা পতবীর সন্তান প্রসবের ব্যাপারে ধান্রদের ভমকা বিজ্তারত ভাবে বার্ণত 
হয়েছে । এমনকি পাশকরা কেতাদংরপ্ত ধান্রীর ববরণও গ্রন্থে লভ্য। এসব 
ছাড়াও যাতায়াতে পাল্কীর ব্যবহার, আলবোলায়'তামাক সেবন ইত্যাঁদ সেকালের 
প্রচলিত নানা বিষয়ই স্থান পেয়েছে গ্রন্থাটতে। 

জলদস্যদের প্রসঙ্গ কিংবা নীলকরদের বষয় ব্যাতরেকে তৎকালধন 
প্2ঠালশদের ভামকাও গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য স্থান আঁধকার করেছে । জলদস্যুদের 
ধরার ব্যাপারে পুলিশের সাক্রয়তা, এমনাঁক ছদ্মবেশে দারোগার আত্মগোপনকারী 
দসুযদের গ্রেপ্তার করা, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য পলাশ দাওয়াইয়ের 
প্রয়োগ ইত্যাঁদর বিবরণও খুবই প্রাণবন্ত হয়েছে । দসহ্যদের কাছ থেকে 
স্বীকারোকন্ত আদায়ের জন্য দারোগার নিদেশ প্রদত্ত হয়োছল এইরকম-_ 
ইহাদের হন্ত-পদ বন্ধন কাঁরয়া, অঙ্গুলর অগ্রভাগে সূচি বদ্ধ করিয়া দাও ; 
তাহাতেও যাঁদ স্বীকার না করে, তবে উহাদের বুকে পৃন্ঠে বাঁশ দিয়া ডলিয়া 
শদবে ।' (পৃঃ ৯১)। দসযদের দ্বারা অর্থ লৃশ্ঠিত হবার সম্ভাবনায় সেকালে 
মানূঘ বপুল পারমাণ অর্থ সঙ্গে নিয়ে পথে বের হতেন না, মহাজনের গদীতে 
অর্থ জমা 'দয়ে হুণ্ডি করে নেওয়ার রেওয়াজ ছল, গ্রন্থের চতুর্থ শ্তবকে লেখক 
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সে সম্পকে ও উল্লেখ করেছেন । 

প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 
কাব দৃষ্টি । তবে প্রকৃতির বর্ণনায় লেখকের ভাষা সংস্কৃত ঘেষা হয়েছে__ 

(ক) “এাঁদকে দৌখতে দৌখতে দনমাঁণ অন্তাচল চড়াবলম্বী হইলেন । 
ক্রমে ধূসর বসনা সন্ধ্যাসতশী ধীরে ধীরে ধরাধামে অবতাঁণ" হইলেন । পবা 
কাশে শশধর তদীয় শহভ্র জ্যোৎস্না রাঁশতে জগংকে বভাসত কারতে লাগল । 
কাননতরু রাজর পন্র সমূহে সুধাকর কর পাতিত হওয়াতে বোধ হইলে লাগিল, 
যেন মরক্ওমাঁণ গাঁলত সুবর্ণে বিধৌত হইতেছে” (পৃঃ ১৩৩)। 

(খ) এএাঁদকে নভোমণ্ডল তারাসহ শশধর বিরাঁজত থাকিয়া রজনীকে 
তদীয় শুভ্র জ্যোতিতে উদভাসত কাঁরতে লাগলেন। বনস্থলীর বৃক্ষরাঁজর 
পাতায় পাতায় চন্দ্রমাচন্দ্রিকার বকাশ পরম শোভা ধারণ কারল। মৃদুমধূর 
সমীরণে নবপল্লবসমূহ ঈষৎ কাঁশ্পত হইতে লাগল । তাহার উপর 'নাশর 
ণশশির কণা লাগাতে বোধ হইতে লাগল যেন, মুস্তা-বিম্ব-সকল িকৃমিক: কারয়া 
জ্যোতত্মান্‌ রূপে প্রাতফালিত হইতেছে । এইরুপ নিশীথনীকে শোভাময়ী 
কারতে কাঁরতে শশধর অন্তাচলচ্‌ড়াবলম্বী হইলেন ।' (পৃঃ ১৪০) এইবার 
“েশববাবুর গুগ্তকথা"র অন্য দিকগহীল সম্পকে উল্লেখ করা যেতে পারে । 

গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে “কেশববাবৃর গব্গ্তকথা? 'কন্তু গ্রন্থের এবং- 
বধ নামকরণাঁটর তাৎপর্য ঠিক স্পম্ট হয়ান। লেখক কেশববাবুর কোন গৃপ্ত- 
কথা বলতে চেয়েছেন, সেই সম্পকে পাঠকের কৌতৃহল শীনবৃত্ত হয় না। 
কেশববাবুর গভবতণ স্ত্রীর প্রসঙ্গাট অনাবশাক ভাবে দীঘ* করা হয়েছে। 
শমশানে মৃত স্ত্রীর মুখমণ্ডল দর্শন করে কেশববাবূর ছন্দোবদ্ধ পদে 
শোকোচ্ছবাস প্রকাশ বড় বোশ কীন্রম এবং যাত্রার সংলাপ বলে মনে হয়। 
কেশববাবুর এই শোকোচ্ছৰাস অনাবশ্যক ভাবে দীর্ঘ হয়েছে । 'নদশন স্বরূপ 
ণকছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে__ 

“ওহে! ক দগ্ধ অদষ্টরে মোর! হা প্রাণেশবার! হা প্রাণেশবার | 
জীবনের আনন্দদায়ান ! এ মরুময় হৃদয়ের নঝারণী তুই! হায়! হায়! 
সতাই ক এতাঁদনে ছা'ড়ীল আমায় 2 সংসারের সুখসাধ ছেড়ে, মরম-যাতনা 
দয়ে প্রণয়-হৃদয়ে, হাঁসমুখে ত্যজ্য করে যেতেছ কোথায় , কোথা যাও ? কোথা 
যাও ? ফিরে চাও ক্ষণেকের তরে |” (পঃ ১৪৭) 

অন্টাদশ ভ্তবকে পত্বী বিয়োগ কাতর কেশববাবূর দেশে পদ্যে স্ত্রীর মৃত্যু- 
সংবাদ জ্ঞাপনও অনেকটা অস্বাভাঁবকতা দোষে দুস্ট__ 

প্রভাতে মঙ্গলবার প্রাতপদ তথ আর 
কাল তদা উাঁদল 'বক্কমে ॥ 

চৈত্রের নবম দনে ব্যাথত কাঁরয়া দীনে 
রাত্রি শেষ পণ ঘাঁটকায় 

সবজনে ভাসায়ে শোকে গেছে সেই সুরলোকে 
আঁধারেতে ফেলিয়া আমায় । 
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আলোচ্য গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আঁধকার করে আছে রুপকথা ॥ এই 
পযাঁয়ে লেখক নানা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘাঁটয়েছেন। কাঁনষ্ঠা রানীর 
গরভে বানরের জন্ম থেকে শুরু করে রান্রকালে স্বপ্নে রাজার সুবর্ণ পত্র 
সমান্বত রৌপ্য বক্ষে মাঁণক্যের ফল দর্শন এবং স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনাকে পুনরায় 
রাজার সম্মুখে উপাস্থত করতে রাজপতত্রদের প্রয়াস আর এই উপলক্ষ্যে তাদের 
িচিত্রতর আঁভজ্ঞতার সম্মৃখীন হওয়ার বিষয়ে উল্লাখত হয়েছে । কিন্তু শেষ 
পযন্ত রাজার বাসনা কার দ্বারা তৃপ্ত হল তা অনুল্প খত রয়ে গেছে যাঁদও 
রুপকথার সাধারণ চাঁরঘ্রানুষায়শ এ গবষষে বানর পৃুত্রেরই সার্থকতা লাভের 
কথা । 'বঙ্গয়কৃষ্জ বাবুর দৃষ্ট চারটি রাজপুত যারা ভূতলে নিপাঁতিত হয়ে 
চীৎকার করাছল এবং গড়াগাঁড় 'দচ্ছল তাদের এরূপ আচরণের কারণও অজ্ঞাত 
রয়ে গেছে । গ্রন্থের মূল কাহিনীর সঙ্গে রূপকথার অংশটি তেমন সঙ্গাতিপূর্ণ 
হয়ান এবং মান্রাতিংরন্ত ভাবে দীঘ হয়েছে । 

লেখক গ্রন্থে চরিন্র চিন্রণে তেমন মনোযোগী হন ীন, ঘটনার আনৃপাার্বক 
বর্ণনাতেই তাঁর শান্ত ব্যাঁয়ত হয়েছে । 


দুগাদাস লাহড়ী রচিত 'রাণশ ভবানী" উপন্যাসাঁটর প্রথম প্রকাশকাল ১৩১৬ । 
প্রথম সংস্করণের ভ্ামকায় অবশ্য লেখক জানয়েছেন ১৩০৭ সালেই তান 
“রাণী ভবানী” উপন্যাস প্রণয়নে প্রয়াপী হয়োছলেন ?কন্তু নানা কারণেই সে 
প্রয়াস তখন সাফল্যমাণ্ডত হয়ান। অবশ্য “রাণী ভবানী'কে নিয়ে লেখকের 
আলোচনার সূত্রপাত তাঁর উপন্যাস রচনার দীর্ঘ পচশ বসর পূর্বে 
দ্বাদশ নারী” (১২৯১ ) গ্রন্থ রচনার সময়েই হয়েছিল । জানা যায় দুগাদাস 
লাহড়ী 'বরাচত “রাণী ভবানী” উপন্যাসাঁট খুবই জনাপ্রয় হয়োছল। তার 
প্রমাণ, উপন্যাস প্রকাশের মান্র দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সংস্করণের ২০০০ 
কাঁপ 1নঃশোঁষত হয়। এরপর গ্রন্থাটর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশত হয়। 
এবারেও মান্র দেড় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংদকরণের ৪০০০ কাপ 'নঃশোষত 
হয়। অতঃপর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দেয়। গ্রন্থাটর ততীঁয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৭ সালে। 

পরাণ ভবানী” উপন্যাসাটর জনাপ্রয়তার মূলে প্রধানতঃ দায়ী রাণনী 
ভবানশীর ঘটনাবহুল জীবন যা একই সঙ্গে চিত্তাকর্ষক এবং চমকপ্রদ । তদপাঁর 
লেখকের রচনানৈপণ্য যুক্ত হওয়ায় স্বভাবতঃই উপন্যাসাঁট পাঠক মহলে 
আলোড়নের সান্ট করতে সক্ষম হয়োছল । 

লেখক আলোচ্য উপন্যাসাটতে এতহাসিক তথ্যাদ পারবেশনে যথেষ্ট 
নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন । প্রায় একশত বৎসরের বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের 
ইতিহাস এই উপন্যাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। বলাবাহুল্য এই 
সময়ে নানাদিক 'দয়েই ভারতবর্ষের শবপরয় ঘটেছিল । লেখক অত্যন্ত 
ণনম্ঠার সঙ্গে সেই একশত বৎসরের ইতিহাসকে আলোচ্য উপন্যাসে মূর্ত করে 
তুলেছেন। স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে কল্পনা অপেক্ষা এতিহাসক 
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ঘটনা ও চরিন্রগুলই আলোচ্য গ্রন্থের সিংহভাগ আঁধকার করেছে । লেখক 
প্রেক্ষাপট সম্পকে অধিকতর সচেতবতার পারিচয় দেওয়ায় মাঝে মাঝে উপন্যাসের 
পণরবর্তে “রাণণ ভবানী'কে ইতিহাস গ্রশ্থ বলে ভ্রান্তর সান্ট হয় । 

সংগৃহীত এরীতহাঁসক তথা পাঁরবেশনে ঝোঁক বোৌশ হওয়ায় কোনো কোনো 
ক্ষেপে মূল কাঁহনীর সঙ্গে তেমন ভাবে সংশ্লিষ্ট না হওয়া সত্বেও অনেক 
অপ্রাসাঙ্গক ীতিহাঁসক ঘটনা লেখক সাীবস্তারে ববৃত করেছেন । এই প্রসঙ্গে 
উপন্যাসাঁটর চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পারচ্ছেদ, পণ্চম খণ্ডের তৃতীয় ও চতুর্থ 
পাঁরচ্ছেদ উল্লেখ্য । উপন্যাসের মূল চীরন্র রাণী ভবানী । লেখক ঘথেন্ট 
মুন্সীয়ানার সঙ্গেই ভবানশ চীরন্্রীট চান্রত করেছেন । ভবানীর কর্তব্যবোধ, 
উদারতা, পাঁতিব্রত্য, দেব 'দ্বজে ভীকন্তর পারচয় যেমন প্রকাঁশত, তেমানই তাঁর 
প্রশাসানক নৈপৃণ্য এবং রাজনোতিক 'বচক্ষণতার পাঁরচয়ও আমরা পাই । 
লেখক চমৎকার ভাবে চাঁরঘা্টর বিকাশ দোঁখয়েছেন । 

রাজা রামকান্ত ভবানীর কাছে 'নম্প্রভ হয়ে গেলেও তার আঁস্থর চিত্ততা, 
কুপরামর্শে চাঁলত হয়ে গনজের সবনাশ ডেকে আনা, স্ত্রী ভবানীর প্রাত ক্রম- 
শনভ'রতা এবং শেষে দুভাগাকে আতক্রম করে পুনরায় সৌভাগ্য সুখের 
আধকারী হওয়া পাঠক চিত্তকে তাপ্তি দেয় । 

দয়ারাম রায়ের চীরন্ৰীচন্রণ বেশ আকর্ষণশয় হয়েছে । তবে চাঁরন্রাটর 
পাঁরণাঁত সম্পকে" লেখক তেমন মনোযোগ দেন 'ন স্বীকার করতে হয় । 

কীত্তবাস, সদানন্দ স্বামী প্রভাঁতিদের চারন্রগাঁল স্লীমত পাঁরসরে হলেও 
আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপত । 

রাণী ভবানী উপন্যাসে বাঁঞ্কমের প্রভাব সহজেই লক্ষণীয়। প্রাতাঁট 
পারচ্ছেদের পৃথক পৃথক নামকরণে, আনন্দ মঠের সন্ব্যাসীদের অনুকরণে 
সদানন্দ স্বামীর নেতৃত্বে 'হন্দুরাজ্য প্রাতজ্ঠঞা ও পরোপকারে ব্রতী হওয়ার 
ঠববরণ দানে তার পাঁরচয় মেলে । কোনো কোনো স্থলে ভাষা প্রয়োগেও 
বাঁঙ্কমের প্রভাব লাক্ষত হয় । যেমন 

“রজান! তুমি অনন্ত মাত ধাঁরণী-তুম অনন্ত কার্যাকারণণী ! 
কখনও তুম প্রাণানন্দদাঁয়নন চন্দ্রমা-শালিনন মধুযামিনী--আবার কখনও তুম 
ভুজঙ্গ ভীষণ-ভয় প্রদাঁয়নী ঘনান্ধকারময়ী প্রকট নশশীথনী ! কখনও মন্দ মন্দ 
মলয়।ীনল বাহনী মাল্লকা-মালতী-যৃখী-ফল্প-কুদূম দলশোভনী কোকিল 
কণ্ঠ নিনাদনী সুহাঁসনীী, আবার কখনও তম বিশবন্রাসত বদুযচ্চাঁকত 
ঘনঘটাচ্ছন্ন স্ফরতানল-বজ্রবষী- ভীমা ভৈরবী । রজান! যখন তোমার 
অনন্ত প্রসারী নীল বসনাণ্চলে মাঁণ -ুস্তা হীরকোজ্জবল নক্ষত্র রত্বমালার অনন্ত 
চাকাঁচক্য নিরীক্ষণ করি, তখন মনে হয় তুমিই একমান্র শান্ত প্রদ্াায়নী |” 

(পৃঃ ১৩৫ )। 

চণ্ডী শমাঁ চাঁরঘটতে কমলাকান্তের প্রভাব সুস্পম্ট। চণ্ডী শমা ও 
কমলান্তের মত আঁহফেন সেবী এবং আঁহফেন সেবন করে 'দিব্যচক্ষে না হলেও 
নেশার ঘোরে অনেক ?কছ: দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে-_ 
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“চণ্ডী শমাঁ আহফেনের মৌতাত একট: চড়াইয়া দিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ 
করিয়াছিলেন । মাইতে 'িমাইতে 'তানি স্বপ্ন দেোখতোছিলেন, একদিকে 
ওলন্দাজ দসুযগণ, একাঁদকে বাঁ্গরদল, একাঁদকে ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি 
বাণিকগণ আর একাঁদকে মুসলমানগণ দেশ লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া ?দয়াছে। 
[তান দোৌখতোঁছলেন,__তাহারা দেশ লইতেছে ; মনে মনে বালতোছিলেন, 
“নেয়, নিক । তান দোঁখতোঁছলেন- তাহারা ঘরবাড়ী লুঠ কারতেছে ; 
মনে মনে বাঁলতেছিলেন,__“লোটে লুটুক” তান দেখিতো ছলেন, তাহারা জর 
গোরু হরণ কাঁরতেছে |” মনে মনে বাঁলতেছিলেন,_“করে করুক ।” 
দেশ লইল ; ঘরনাড়ী লইল ; ট্াকাকাঁড় লইল ; জর: গোরু লইল ; চণ্ডী 
শম্ম কোনই আপাঁত্ত কারলেন না। কিন্তু শেষে তান দোখলেন,--“তাহারা 
তাঁহার সবেধন নীলমাঁণ আঁহফেনটুকুও ল:টয়া লইবার উপরুম কারিতেছে ।” 
চণ্ডী শমাঁ আর '্থর থাকতে পারলেন না। চীৎকার কাঁরয়া বাঁলয়া 
উঠিলেন,_“সব ছেড়ে দিলাম, তবুও আশ মিটলো না। শেষ আমার 
নীলমণিকে নিয়ে টানাটানি ।' (পৃঃ ২৬৫-২৬৬ ) 

দুগাদাস উপমা প্রয়োগেও আঁভনবত্ব দোখয়েছেন। বিশেষতঃ বিজ্ঞানকে 
উপজীব্য করে-_ 

ক. বৈজ্ঞাঁনকগণ বিশিষ্ট আধার সাহায্যে তাঁড়ত-প্রবাহ সন্গালত 
কাঁরয়া যেমন পদার্থান্তিরে ক্রিয়া-প্রকাশে সমর্থ হন, বেণীভূষণও সেইরূপ 
কৃতান্তকুমারের সাহায্যে দেবীপ্রসাদের উপর আপন কনীত পাঁরচালনে 
সমর্থ হইয়াছলেন। (পঃ ৬৯) 
কিংবা অন্যাবধ উপমা-_- 

খ. আজ সপ্তাবংশাতি বর্ষ পর্বে ডাক্তার হ্যাঁমজ্টন ইংরেজ জাতির 
সৌভাগ্য তরুর যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, নবাব আলিবদাঁ খাঁর সহায়তায় 
প্রাপ্তিরূপ জলাসণ্ুনে সে বীজ এখন মুকুলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । 

(পৃঃ ১৯৯) 
তর বণননায় লেখক গাম্ভীরময় ভাষা ব্যবহার করেছেন। সমাস ও 
সান্ধবদ্ধ পদ এবং তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার এক্ষেত্রে লক্ষণীয়__ 

সূ্দেব অন্তগমনোন্মুখ 1 প্রতীচ্য গমনে রাল্তমাভ খন্ডমেখসমৃহ মন্থর 
গাঁততে ইতন্ততঃ বিচরণ কারতেছে ৷ 'নম্নে কলনাঁদনী পুণ্যতোয়া ভাগীরথা, 
জলোচ্ছবাসে তটভূমি পাঁরপ্লাবত করিয়া, তরঙ্গভঙ্গে নাচতে নাচিতে সাগর 
সঙ্গমে ধাবমান হইয়াছেন । কাঁচ মেঘ নিম-ুন্ত সতর্ধরা*্ম জাহুবীর তরঙ্গায়ত 
জলপ্রবাহে পাঁতিত: হইয়া, চাকচিকা সণ্গার করিতেছে ; কচি বায়ু বিচালিত 
মেঘসমূহ রশ্মপথ অবরুদ্ধ করায়, সেই রজত শুভ্র জলধারার উপর আঁধারের 
দ্বারা নিপাঁতিত হইতেছে । দূরে আকাশ-পথে উদ্ডীয়মান 'বিহঙ্গমগণ দলবদ্ধ 
হইয়া, কুলয়াভমুখে অগ্রসর হইতেছে । (পুঃ ১৬৭ ) 

গোরাদান প্রথা, চণ্ডীমণ্ডপের মঞলিসের বিবরণ, বিবাহে ঘটক ও 
কুলজ্ঞগণের ভমকা, বিবাহের লগ্নপন্র স্বাক্ষারত হওয়ার বিবরণ, সংস্কারে 


বাংলা সাহত্যের 'িস্মৃত অধ্যায় ২৩১ 


বশ্বাস, সতীদাহের বিবরণ ইত্যাঁদ সংযোজত হওয়ায় সমসামায়ক সমাজ- 
জীবন জীবন্তর্প পাঁরগ্রহ করেছে এবং উপন্যাসাঁটর গ:রৃত্বকে বৃদ্ধি করেছে । 
পাঁরশেষে, লেখকের কম্পনাশান্তর পারচয় দান প্রসঙ্গে দয়ারামের অনুপাঁস্থাতিতে 
তাঁর বিরুদ্ধে বেণীভূষণের চক্রান্তের জাল বিস্তার, দয়ারামকে বিদায় দান 
প্রসঙ্গে শয়নকক্ষে রামকান্তের মানাসক দ্বন্দেঃর সম্মুখীন হওয়া, নবাব 
মআাঁলবদীঁর দরবারের 'ববরণ, রামকান্তের ভাগ্যাবপযয়ে দয়ারামের মানাঁসক 
দ্বন্দ, আত্মারাম চৌধুরীর বৈঠকখানায় অন্যাষ্তঠ ত মজালসের গববরণ, কাজীর 
।বচারের 'ববরণ, মন্বন্তরের শিহরণ সৃষ্টিকারী বণ-না উল্লেখযোগ্য । 


চন্দ্রশেখর কর বিদাযাবনোদ প্রণীত “অনাথ বালক" উপন্যাসাঁট প্রায় একশত 
বসর প্‌বে লাখ । কিন্তু গ্রন্থাট যে সেকালে 'বশেষ জনাপ্রয় হয়োছল তার 
প্রমাণ গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯১১ 1। 
গ্রন্থ সপ্তাবংশ অধ্যায়ে বিভন্ত। প্রাতাঁট অধ্যায়ে লেখক সেই অধ্যায়ের বষয়- 
বস্তুর পাঁরপ্রেক্ষেতে একটি করে পৃথক শিরোনাম দিয়েছেন আর সেই সঙ্গে 
সংযোজন করেছেন বিষয় অনুযায়ী সংস্কৃত শ্লোক । 

লেখক মূলতঃ নীতি-উপদেশ প্রদানের বিশেষ উদ্দেশ্যেই 'অনাথ বালকে'র 
কাহিনী পাঁরকজ্পনা করেছেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তু হল ফতেপ:র গ্রামে 
কালাচাঁদ ও গোরাচাঁদ নামে দুটি ভাই একত্রে বসবাস করত । অ্পবয়সে মাত 
1পতৃহারা অনুজ গোরাচাঁদকে গভীর অপত্য স্নেহে লালন পালন করোছল 
কালাচাঁদ ৷ গোরাচাঁদও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভালবাসত প্রাণাঁধক । কালাচাঁদের স্ত্রী 
লক্ষমীও দেবরকে অত্যন্ত স্নেহ প্রীতির চক্ষে দেখত । কিন্তু কালাচাঁদের সুখের 
সংসারে অকস্মাৎ নেমে এল বিপযয় ৷ একে একে মারা গেল লক্ষ্মী, কালাচাঁদ । 
কালাচাঁদের মেয়ে মোক্ষদার 'ববাহ হয়ে গিয়েছিল । কালাচাঁদ রেখে গিয়োছল 
নাবালক পত্র ইন্দুকে। অতঃপর গোরাচাঁদ আর তার স্ত্রী জ্ঞানদা ইন্দুকে 
মানুষ করতে যত্ুধান হয় । কিন্তু আকাঁস্মকভাবে অ্প 'দিন রোগ ভোগ করে 
গোরাচাঁদও মৃত্যু মুখে পাঁতিত হয় । তখন অসহায় জ্ঞানদা তার ভাসুর পত্র 
ইন্দুকে আত্মজ সন্তান জ্ঞানে মানুষ করতে সবনস্ব পণ করলে । এই ব্যাপারে 
কেউই তার সহায় হল না, সহায়তা করতে এঁগয়ে এল তাদের এক দারদ্রু কিন্তু 
কৃতজ্ঞ ও বিশ্বস্ত প্রজা রঘু । আত্মীয় পাঁরজন কেউই তাদের সহায়তা করল 
না। বরং পাড়া-প্রীতিবেশীরা নানাভাবে জ্ঞানদার 'বিপাত্ত সম্টতে সাকুয় হল। 
জ্ঞানদা এসব সত্তেও ইন্দুকে মানুষ করতে পাঠাল দরের স্কুলে । শেষে এক 
সহানুভূতিশীল ডান্তার ইন্দুকে নিজের বাড়ীতে রেখে লেখাপড়ায় সাহাষ্য . 
করতে এাগয়ে এলেন । ইন্দু মানুষ হ'ল । ওকালাঁত করে বেশ পসারও হ'ল 
তার। জ্ঞানদার স্ব'ন সার্থক হল । শেষে ইন্দুর সচ্ছল সংসার রেখে বন্দাবনে 
সে দেহত্যাগ করল । 

উপন্যাসের কাহিনাঁটির মধ্যে লেখক চেম্টাকৃত কোন জটিলতার সৃষ্টি 
করেন নি। সহজ সরলভাবে কাহিনীটি উপস্থাঁপত হয়েছে । সক্ষম মনম্তান্তুক 
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দ্বন্দহ গকংবা গড় কোনো জশবনদশনের পাঁরিচয়ও উপন্যাসাঁটতে অনুপাস্থিত | 
এমনাঁক উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও কোনো নতুনত্বের পারচয় অনুপাস্থত | চান্ুত 
চারন্রগুলি স্পম্টতঃ দুটি ভাগে 'িভন্ত। এক শ্রেণীর চারন্র হল আবম 
আদর্শবাদী । তারা আদর্শের কারণে চরম কৃচ্ছুসাধন করেছে । তথাপি ?বরল 
কর্তব্য পরায়ণতা, আন্তাঁরকতা, ত্যাগ স্বীকার প্রভাতি মহৎ গুণগ্াল তাদের 
মধ্য থেকে অন্তাহতি হয়ান । বরং দেখা গেছে যতই প্রাতকৃলতার সম্মুখীন 
হয়েছে এইসব চরিত্র, ততই তাদের মানাঁবক গুণগহীল আধকতর প্রকট রূপে 
আত্মপ্রকাশ করেছে । এইসব আদর্শবাদী কর্তবা পরায়ণ চারন্রগীলর মধ্যে 
প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় জ্ঞানদার। বস্তুত সমগ্র উপন্যাসে তারই 
ভামকা মুখ্য । অন্যান্য আদশবাদী চারন্রগ্ীলর ক্ষেত্রে একাট ত্রাট 
লাক্ষত হয় তা হ'ল বাস্তবব্াদ্ধ তথা বিচক্ষণতার অভাব । কিন্তু জ্ঞানদার 
ক্ষেত্রে বিরল 'বিচক্ষণতার পারচয়ও প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশত হয়েছে তার 
বিরল আত্মমযদাবোধ, অপার কম্টসাঁহফ্ুতা এবং পাঁরণামদশিতা । মূলতঃ 
তার বাস্তব বুদ্ধির কারণেই অনাথ বালক ইন্দু জীবনে প্রাত্ঠিত হবার দুল“ভ 
সৌভাগ্যের আধকারা হয় ৷ উপন্যাসাঁটর নামকরণ করা হয়েছে কালাচাঁদ ও 
লক্ষমীর নাবালক সন্তান ইন্দুকে উপলক্ষ্য করে । যেহেতু শত প্রাতকূলতার 
মধ্যেও ইন্দ? শেষ পযন্ত জীবনে প্রাতষ্তঠা লাভ করে 'াবপযন্ত নত 
পাঁরবারকে পুনরায় দঢ় ভৃমতে প্রাতীষ্ঠত করে। নকন্তু প্রকৃত বিচারে 
উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চারন্বর হিসাবে আভাহত করতে হয় জ্ঞনদাকে এবং 
তারই নামানুসারে উপন্যাসাঁটর নামকরণ হতে পারত । 

আদশ-বাদী চারব্রগ্ীলর মধ্যে জ্ঞানদা ব্যাতিরেকে আর যারা পড়ে তারা হল 
কালাচাদ, গোরাচাঁদ, লক্ষী, কামাখ্যা ও রঘু ডান্তার ৷ কালাচাঁদ পতুমাতৃহদন 
ভাই গোরাচাঁদকে অপত্াদ্নেহে মানুষ করেছে । কিন্তু আতীরন্ত স্নহাতিশষ্য 
বশ৩ঃ তার লেখাপড়ার ব্যাপারে কোন কাষকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করোন । 
কালাচাঁদ যেমন রোজগার করেছে তেমন ব্যয়ও করেছে । দুঃস্থ অভাবী 
মানুষের প্রাত তার সহানুভ্ঠাত, দরাজ হাতে দান তার চারান্রক ওদ।ৰ- ও 
মহত্তের পাঁরচায়ক | তার স্ত্রী লক্ষনীও কালাচাঁদের যোগ্য সহধাঁমণী রূপে 
1নজেকে প্রাতপন্ন করেছে । দেবরকে স্নেহ, প্রীত ও মমতা দিয়ে আগলে 
রেখেছে । সামান্যতম স্বার্থপরতা তার চারন্রের পাবন্রতাকে কলহীষত করতে 
পারোন। 

গোরাচাঁদও কালাচাঁদ এবং লক্ষমীকে ?পতামাতা জ্ঞানে শ্রদ্ধা ভান্ত করেছে। 
কালাচাঁদের তুলনায় তার মধ্যে কিছ: ব্যান্তুত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। 1কন্তু 
লেখাপড়া না শেখায় এবং বাস্তব বাাদ্ধর অভাবে চরিব্রাট যেমনভাবে বিকাঁশত 
হতে পারত তা হয়ান। তারও অকাল মৃত্যু ঘটেছে । আদর্শবাদী চারত্র হসাবে 
রঘু সহজেই পাঠকের দুষ্ট আকরণ করে। বস্তুতঃ সে নিরক্ষর, দরিদ্র 
তথাঁপ বরল কর্তব্যপরায়ণ তার যে পাঁরচয় সে দিয়েছে তাই তাকে অসামান্য 
দশীপ্ততে ভাম্বর করে তুলেছে । একসময়ে 'মন্র পারবারের দ্বারা সে উপকৃত 
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হয়েছে, সেই কৃতজ্ঞতাবশতঃ সে এই পাঁরবারাঁটর দুঃসময়ে যখন সকলেই তাদের 
পরিত্যাগ করেছে, সে 'কন্তু ত্যাগ করে যেতে পারেনি । সর্বশান্ত দিয়ে রক্ষা 
করেছে, এমনাঁক নিজে দরিদ্রু হয়েও জ্ঞানদা ও তার ভাসুর পত্রের সংসারকে 
সচল রাখতে আর্থক সাহায্য করতেও 'দ্বিধা করোঁন । সকল প্রকার প্রলোভন 
থেকে মুক্ত থেকেছে সে, ত্র পারবারের প্রীত আনুগত্য রক্ষা করতে গিয়ে 
অকালে তাকে শোচনীয় মৃতু বরণ করতে হয়েছে । 'মন্র পাঁরবারের চরম 
দ:ঃসময়ে রঘুকে দেখা গেছে ভগবানের আশীবাদের মত । 

খল চাঁরন্রগীলর মধ্যে রয়েছে প্রধানতঃ রামজয় বসু ও গৌরহার ভট্টাচার্য । 
এদের বিবেকের কোন বালাই নেই । গনজেদের স্বার্থাসাদ্ধর জন্য মানুষ খুনের 
ব্যবস্থা করতেও এদের বাধে না। মুখ্যতঃ এই দুজনের চক্রান্তেই রঘুকে 
জীবন দিতে হয়ৌোছল । এছাড়াও কৃপণ, স্বার্থপর ও আত্মকৌন্দ্রক চারন্ন রূপে 
'চান্রত হয়েছে মোক্ষদার শ্বশুর শানাধরাম ঘোষ, মোক্ষদার শাশুড়ী, ইন্দ্র 
মাতুলানী িবচন্দ্রের স্ত্রী ইত্যাঁদ । আদর্শপরায়ণ চীরন্রগ্ীলর ক্ষেত্রে যেমন 
আদশ- পরায়ণতার বাড়াবাঁড় দেখা গেছে, তেমাঁন বিপরীত কাঁটর চারব্লগ্ালর 
অমঃনাবক আচরণ তাদের মনুষ্য পদবাচ্য 'ববেচনার অতণত করে তুলেছে । 

উপন্যাসাটর আর একটি বোৌশস্ট্য্হল-_তৎকালীন সমাজজীবনের বাস্তব 
প্রাতফলন । ঘাঁড়কে সেকালের গ্রামের মানুষের ধধর্মঘাঁড়' রূপে আঁভাহত 
করা, তালপন্রে বর্ণমালা লেখার সূত্রপাত এবং হন্তাক্ষরের পাঁরপরুতা 
অনুসারে কদালপন্র এবং শেষে মোটা কাগজে পশ্রাদ রচনার রীতি, 
'শক্ষনীয় ?বষয় হিসাবে শুভঃকরের আয চাণক্যের সংস্কৃত শ্লোক ইত্যাঁদর 
উল্লেখ, গোরাদান প্রথার উল্লেখ, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাঙ্গালী 
ক্নচারীদের অনাভপ্রেত ভামকা গ্রহণ, নীলকুঠীর সাহেবের কামরায় 
জুতাসহ এদেশীয় আমলার প্রবেশাধকার থেকে বাঁণ্ত থাকা, উপাদেয় 
'শন্টান্ন হিসাবে কাশীর চিনি ও বাতাসার কদর, দুঃস্থা রমণীর 'মুড়াচেরা? 
ব?পড়ের ব্যবহার. বিজয়ার দন গ্রাম বাংলায় নৌকা বাচের আয়োজন, এই'দিন 
অল্পবয়সী ছেলে এবং চাকরবাকরদের আড়ং খরচ স্বরূপ কিছু পয়সা লাভ, 
₹:*কা রমণীদের কথায় কথায় ছড়া কাটা ইত্যাঁদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখা । লেখক 
উপন্যাসে জ্ঞানদা এবং ইন্দুর চীরব্রদ্যয়কে আদর্শ করে তুলতে, তাদের প্রাতি 
পাঠকদের সহানুভাতি ও শ্রদ্ধা আকৰ্ণ করার আঁভগ্রায়ে এবং সবোপাঁর 
সমাজের একশ্রেণীর মানুষের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য মৃত্যুর আতশয্য 
ঘটিয়েছেন । উপন্যাসে সব'মোট ছয়টি মৃত্যু বাণত হয়েছে । যাদের মৃত্যুর 
কথা বাঁণত হয়েছে তারা হ'ল কালাচাঁদ, কালাচাঁদের স্ত্রী লক্ষী, গোরাচাঁদ ' 
বঘু, কালাচাঁদের কন্যা মোক্ষদা এবং সবশেষে ভ্ঞানদা । 

লেখকের দীর্ঘ ব্যান্তগত মন্তব্যের সংযোজনও উপন্যাসাঁটর ক্ষেত্রে দুটা 
শ্রটি হয়ে দাঁড়য়েছে। তবে প্রসাদ গুণে সমৃদ্ধ ভাষার ব্যবহারে উপন্যাসটি 
“পাঠে পাঠক তৃপ্ধ লাভ করে। 

সেকালে 1106 100191) 1৮11001, 1116 1001918 ৪0108) বান্ধব, সহচর, 


২৩৪ বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় 


বঙ্গবাসী, হিতকরা প্রভ্গাত পন্রপান্রকা উপন্যাসাঁটর প্রশংসায় যেমন পঞ্চমুখ 
হয়োছলেন, তেমান স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 
চন্দ্রনাথ বস, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নবীনচন্দ্রু সেন এমনাঁক বাঁওকমচন্দ্ু 
চট্টোপাধ্যায়ের মত ব্যান্তত্ব উপন্যাসটির প্রশংসায় উচ্ছবাসত হয়েছিলেন । 
মূলতঃ সমাজ কল্যাণে উপন্যাসাঁটর ভূমিকা প্রসঙ্গেই এদের প্রশংসাবাকা 
উচ্চাঁরত হয়োছল । বাঁঙ্কমচন্দ্র উপন্যাসটির সঙ্গে ৬1810 591৫-এর 1০81- 
এর সাদৃশ্যের সন্ধান পেয়োছলেন । গ্রন্থাঁটর কাহননী, ভাষা ও রচনা শৈলী 
সম্পকে" তাঁর মন্তব্য হল 
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চতুর্থ অধ্যায় 


বাংলা প্রবন্ধ সাহত্যের প্রাচীনত্ব যেমন সংশয়াতত, তেমানই তার বৌঁচন্ত্যও 
আমাদের 'াস্মত না করে পারে না। বলাবাহূলা কাব্য, নাটক 'কংবা গল্প 
উপন্যাসের মত মৌলিক সৃজনাত্মক রচনায় লেখকদের বিশেষ বন্তব্য প্রচারের 
উদ্দেশ্যের সঙ্গে আত্মগ্রচারের ব্যাপারটিও কম-বোঁশ কাজ করে। অনেক 
অক্ষম লেখককেও দেখা যায় সজনাত্মক রচনা প্রকাশে, উদ্দেশ্য মদ্রতাবস্থায় 
নিজের নামাট প্রত্যক্ষ করা তথা পাঠক সমাজে পারাচাত লাভ । কিন্তু প্রবন্ধ 
রচনার ক্ষেত্রে আত্মপ্রচারের ব্যাপারটি গোণ, মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে দেশ ও 
দেশের মানৃষের কল্যাণ সাধনের সাঁদচ্ছা । একথা ঠিকই, প্রাতাট ক্ষেত্রেই সে 
প্রব্ধকার উল্লেখযোগ্য মৌলিক চিন্তা-ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের রচনায় 
তা নয়, িন্তু বশেষভাবে আমাদের আকৃষ্ট করে তাঁদের মহৎ উদ্দেশ্য । 

আমাদের আলোচিত প্রবণ্ধ গ্রন্থগ্ঠীলর সিংহ ভাগ আঁধকার করে আছে 
আধ্যাত্ক বিষয়ক আলোচনা । এক শতাব্দীকাল পূর্বে মানুষের জীবনের 
সঙ্গে ধর্ম কর্ণের কবচ কুপ্ডলের মতই যুন্ত ছিল । আজকের বস্তুবাদীদের মত 
জিজ্ঞাসা সে সময়ে সঙ্গত কারণেই অনংপাঁচ্ছত দেখা গেছে । মানুষের চারত্র 
গঠনে ধর্মকেই অপাঁরহায বলে বিবেচনা করা হয়েছে, প্রামশ দেওয়া হয়েছে 
ধমচিরণে । আর পাঠকের সাবধারথ্থে ধমের মূল তত্বের সার সংকলন কংবা 
পরস্পর বিরোধী ধমমতের মধ্যে একা স্থাপনের দ্বারা পাঠককে 'বভ্বান্তর হাত 
থেকে মুক্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে । হিন্দু ধমের কথাই প্রায় এই সব 
গ্রন্থে মূলতঃ প্রকাশিত হলেও একট গ্রন্থে খ্বীস্টধমের মাহাত্ম প্রচারিত হয়েছে 
এবং এক্ষেত্রে প্রচার কৌশলাঁটর তাঁরফ না করে উপায় থাকে না। 

ধর্ম ছাড়া ছক সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ গ্রন্থে লেখকদের স্বচ্ছ 
যান্তশশল মনের পাঁরচয়ে আমরা মুগ্ধ হই । কোনপ্রকার ভাবালুতাকে প্রশ্রয় 
না 'দয়ে এইসব গ্রন্থে সমাজের 1বাঁভন্ন রুট নিয়ে যান্তীনন্ত আলোচনা করে 
এ দেশের মানুষকে আদশ* সমাজ গঠনে সহায়তা করা হয়েছে । আবার 
সমসামায়ক সমাজ জীবনের পাঁরচয় জ্ঞাপক গ্রন্থ এাতিহাঁসক গুরুতর 
আঁধকারী হয়েছে সঙ্গত কারণে । নিছক ব্যঙ্গ করার আঁভপ্রায়ে আঁভনন 
পারিকজ্পনায় রাঁচত গ্রন্থ আমাদের আলোচনার অন্তভূন্্ হয়েছে । 


“জ্ঞান চন্দ্রাংশ52, বেণীমাধব ঘোষ কর্তক সংগৃহীত এবং মহারাজ শিবকৃষণ 
বাহাদুরের আনুকূল্য প্রকাশিত । প্রকাশকাল ১২৬২ সালের ২৫শে 
আম্বন। 

সকামকম্াঁ এবং ব্রহ্ম জজ্ঞাসুর প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কর্ম ও জ্ঞানের সংাক্ষপ্ঠ 
ণবচার স্থান পেয়েছে আলোচ্য গ্রন্থটিতে । 


২৩৬ বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


পুরাণ, তন্ত, উপনিষদ, গণতা, যোগাবাশিষ্ঠসার, বেদান্তসার, বরক্ষসত্র। 
মনু, নব্যস্মতি, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ইত্যাঁদর সহায়তায় রচিত সত 
ধমেপিদেশের সংকলন বর্তমান গ্রন্থাঁট । 

গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক তাঁর পৃষ্্পোষক মহারাজ শবকৃষ্ণের পরপুরুষের 
বংশ পারচয় 'লাপবদ্ধ করেছেন । এ+দের মধ্যে রয়েছে রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর 
পর্যন্ত চার পুরুষের গববরণ । ববরণ প্রদত্ত হয়েছে পয়ারে। বিবরণাটর 
এতিহাঁসক গ্‌্রুত্ব অপাঁরসীম, যাঁদও মূল গ্রন্থের সঙ্গে তা সংন্রবরাহত। 

লর্ড ক্লাইভের মৃল্পীর্পে নিযুক্ত নবকৃষের “রাজা? উপাঁধ লাভের বরণ 
দিয়ে বলা হয়েছে 

পরে ল" সহ 'দল্লী রাজধান যান। সা আলম বাদশা হতে পাইলা 
সম্মান ॥ আঁজাঁর পদের কার্য কাঁরয়া তথায় । মহামান্য রাজোপাঁধি পাইলেন 
রায় ॥ হস্তী অশ্ব করবাল সকট মণি । মাহ মোরাতি তোক্‌ নহবদ জান ॥ 
আসা শোঁকা নাকব ?সপাহী দ্বারপাল । ফোড়া পাগাড় কলগা শিরপেচ ক্রি 
জাল ॥ ভোর রণ শিঙ্গা আঁদ আসার প্রভৃতি । বাইস পার চার্‌ খনাত 
পাইলা ভূপাঁত ॥ আর পণ সহস্র সৈনোর আধকার । বাদশা হইতে ভ্‌ূপ 
পান পৃনবরি ॥ নানামতে কোম্পানীর কার্য নিম্পাদনে । আত মধাদার পান্র 
চন্তা কার মনে ॥ মানা অগ্রগণ্য লর্ড ক্লাইব মহাশয় । বলাতে 'দলেন 
বাতাঁ হইয়া সদয় ॥ ইংলণ্ডীয় কোম্পানর দরবার হইতে । রাজোপাঁধ হৈম্ন 
মুদ্রা প্রদান কারতে ॥ আদেশ হইল ল” ব্লুইব উপর । আজ্ঞামান্র সেই 
মত কৈলা গবরনর ॥ একাদশ শতাধিকাশগীত সপ্ত সালে । প্রদত্ত হইল উত্তত 
মুদ্রা মাহপালে ॥ রাজা বাহাদুর খ্যাত এই মতে পান । পাথবা যাাঁড়ক্া 
আত বাড়ল সম্মান ॥ 

রাজা নবকৃষ্ণের কৃতিত্বের পারচয় দান প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে-_ 

সংস্কৃত পারস্য ইংরাজী ভাষা আদ । 'নপুণ এসবে আরো নানা 
শাস্ত্রবাদী || দা?নর তুলনা তাঁর না দোখ সমান। বঙ্গ ইতিহাসে এক আছঙে 
প্রমাণ !। নব লক্ষ মুদ্রা মাত শ্রাদ্ধ 'ুয়া লে । অনাসে কাঁরলা বায় রাজা 
কৃতৃহলে ॥। কাশীতে করেন কীতি জগতে 'বাঁদভ । নবকৃষণে*বের শিব করিয়া 
চ্থাশপিত || 

এরপর মঙ্গলাচরণ সংযোজত হয়েছে । তারপরে মল গ্রন্থের সূচনা । 

1ক প্রকার কমচরণে প্রবৃত্ত হলে মানুষের এরীহক ও পারান্রক কল্যাণ সাধন 
সম্ভব, নিৎক'ম সাত্তবক কমের দ্বারা মানুষের করুপ সদর্গাত হয়, সাত্বক 
কমের লক্ষণ, তত্বজ্ঞানের উদয়ে জীবের কেমন করে ম্যীন্তসাধন হয়ব, বেদ 
চতুষ্টয়ের মধ্যে 'আমই ব্রপ্ধণ এই তাংপব্যার্থ করূপে একা রূপে নিম্পন হয়, 
ব্রহ্ম উপাসনার দিক্‌ কাল ও তাঁরথাঁদর নয়ম কছ আছে িনা-কর্মাঁ ও 
শীজজ্ঞাসর কথোপকথনের সূত্রে গ্রাথত হয়েছে । এরপ কথোপকথনের সংখ্যা 
ষোল । 

সুদীর্ঘকাল পূর্বে লেখক যে সংস্কারমন্ত উদার মানাসকতার পাঁরচয় 


বাংলা সাহত্যের বিস্মাত অধ্যায় ২৩৭ 


দিয়েছেন, তাতে 'বাস্মত হতে হয় । সকল মানুষের রক্গ উপাসনার আধকার 
আছে কনা, বিশেষতঃ শ্রের, সেই প্রসঙ্গে লেখকের বন্তব্য ঃ 

মানব সকলের মধো 'বিপ্র  ক্ষান্রয় দিবৈশ্য দিম্বা শূদ্র যে কোন বংশজাত 
হউক যাঁদ মান্ত ইচ্ছা করে তবে তাহার সৃতরাং জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, 
কেননা জ্ৰান ব্যাতরেকে মাান্ত কদাচ হয় না ও সেই আত্মতত্্ জ্ঞান আত্মার শ্রবণ 
মননাদ সাধন 'বনা উপাত্ত হয় না এবং উন্ত সাধনের নয়ত পূর্ববতাঁ রূপে 
কারণ যে ব্রক্গ গিচার তাহা ও বেদ সকলের আলোচনা বাঁতরেকে সুসম্পন্ন 
হইবার নহে অতএব বেদাদর 'বিচারে ব্রহ্ম 'জজ্ঞাসু মান্রেরই আঁধকার রাঁহল, 
ণিন্তু শাস্মে সামানাতঃ অজ্ঞ স্তী শুদ্রাদর প্রাত বেদাধায়নে নিষেধ জানয়া 
অনেকের চিত্তে এমত সংশয় উপাঁস্থিত হয় যে স্ব্রী শ্রাদর মধো জ্ঞানী কি 
অজ্ঞানী সকলেই বেদপাঠে অনাধকারণ হয়েন কিন্তু তাঁহারা যাঁদ শাস্রের 
পূর্বের সমূদয় বাকাকে আলোচনা কাঁরয়া তাহার যথার্থ সমন্বয় দ্বারা 
প্রকৃত তাৎপষকে গ্রহণ করেন তবে দোখবেন যে স্ত্রী শদ্রাদর প্রাত 
বেদাধ্যয়নের নিষেধ সেই পযন্ত যে পর্যন্ত তাহাঁদগের রক্ম জিজ্ঞাসা না হয়, 
রক্গজ্ঞানের আধকার হইলে তং প্রাতপাদক শ্রুতি বাকা শ্রবণ ধায়নের দ্বারা 
কৃতাথথ হইতে ক স্ত্রী ?ক শদ্রু কি বণচার বিহীন ব্যান্ত কাহারও প্রাতি নিষেধ 
নাই, অপর প্রমাণ ছক বেদেই ইহার গসদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইতেছে মৈত্রেয় ও গাগা 
গ্রভত কেবল রব্রক্ধ জিন্ভ্রাসূমান্র হইয়া অবাধ বেদের শ্রবণ উচ্চারণ মনন 
কাঁরয়াছেন বরণ তীঁহারাদগের স্বীয় বাকা বেদ হইয়াছে যংপ|ঠ দ্বারা 
শতকরাচা বেদব্যাস প্রভাত পরম পুরুষার্থ লাভ কারয়াছেন | (পৃঃ 88-8৫) 

একশত 'তাঁরশ বংসবেরও পূর্বকালে রচিত বলে লেখকের বাবত গদ্যের 
ভাষায় 'কছুটা অস্পন্টতা বদ্যমান । সাথকিভাবে বিরাম চহ্ধের ব্যবহার না 
করা এবং ব্যবহৃত বাক্যের দঁঘকীতি এর অন্যতম কারণ । 


হাঁরনাভ ব্রাঙ্মসমাজ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে “আশ্চর্য স্ব নদশ-ন” নামে ধমশীবষয়ক 
একটি প্ান্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকা প্রচারের উদ্দেশ্য বার্ণত হয়েছে 
'অনুরমাণকা"য়-_ইহার মধ্যে অনুধাবন কারয়া দৌখলে ধম জীবনের অনেক 
সত্য লাভ করা যায় এবং তদ্দবারা ধর্ম গথের যান্রাীদগের কিছু না ছু 
উপকার দাশ'তে পারে এই আশা কাঁরয়া ইহা প্রচাঁরত হইল ।' 

পাশ্তকাঁটির গুরুত্ব দ্বাবধ কারণে । প্রথমতঃ বন্তব্য বিষয়ের উপস্থাপনার 
আঁভনবত্ব। সরাসার ধমেপিদেশ দানের পাঁরবতে” রুপকের আশ্রয়ে সংসার ও 
িষয়ানুসরণ পাঁরহারপুর্বক ঈশ্বরারাধনায় ব্যাপৃত হওয়ার পরামশ* প্রদান 
করা হয়েছে । মল বন্তব্যাট একজন ব্রাহ্মের দ্‌স্ট স্বপন অবলম্বনে রাঁচত । 

দ্বতীয় গুরুত্ব পুন্তিকাটিতে ব্যবহৃত ভাষার প্র'ঞ্জলতায় নিহত রয়েছে । 

“অনন্তর আমরা সেই অরণাময় পথ আঁতন্রম কাঁরয়া এক রমণীয় উদ্যানে 
প্রবেশ করলাম । আহা | এই কম্পনার অগোচর দ্থানটী গক মনোহর ! প্রবেশ 
কাঁরিবা মাত্র হৃদয় শীতল হইয়া আনন্দে স্লাবিত হইতে লাগল । ইহার ষে 


২৩৮ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


দিকে নেত্রপাত কার সেই 'দকেই দয়াময়ের প্রেম ও করুণার চিহ্ন দোঁখতে পাই। 

ইহার মধ্যে একটি সুরমা হমর্য দোখতে পাইলাম, তাহার নাম শান্তানকেতন |” 

(পৃঃ 88-৪৫& ) 

পান্তকাটর শেষে দশাঁট ব্রদ্ষসঙ্গীত সংযোঁজত হয়েছে । পহীপ্তকায় 

রচাঁয়তার নাম অন্ল্লাখত রয়েছে । তবে অনুঁমত হয় এঁটর রচায়তা 
শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় । 


“সংসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ" গ্রন্থাটর রচাঁয়তা তারকনাথ চক্বতী। 
গ্রন্থাঁটর প্রকাশকাল ১২৭৮ বঙ্গাব্দ ৷ গ্রন্থের নামকরণাঁট প্রহসন জাতীয় এবং 
লেখক ানজেও তীঁর গ্রন্থকে প্রহসন” বলে আভাহত করলেও আসলে এট 
একাঁট নীতি পন্তক । এই পনীন্তকায় লেখক একাধক দন্টান্তের সাহাষ্যে 
সৎ সঙ্গ লাভের প্রয়োজনীয়তা এবং অসং সংসর্গ ত্যাগের কর্তব্য বিষয়ে 
আলোচনা করেছেন । লেখকের ভাষায় 'পুষ্পাভ্যন্তরস্থ কট সকল সবর্দা 
পূজ্প সঙ্গে থাকে বাঁলয়া, সাধুলোকের দ্বারা আদৃত হইয়া দেবতাদিগের 
মঞ্তকারোহণ কারতে পায় ---***।, 
গ্রন্থের শেষে লেখক পদ্যে উপদেশ দান করেছেন-_ 

থাকিলে সাধুর সনে, কভু রেশ পাবে না। 

তিরস্কার গালাগাল, কখনই খাবে না ॥। 

বরণ সবন্ত তব, যশ হবে রটনা । 

আজীবন হইবে না, কোন 'বঘ: ঘটনা ॥। 

ফযটবে জ্ঞানের চক্ষু, ভ্রম তব রবে না। 

পাইবে পরম ধর্ম; পাপাসান্ত হবে না॥। 

যাইবে পাঁবন্ত পুরে পূর্ণ হবে বাসনা । 

এমন সাধুর সঙ্গ, ভাল কেন বাসনা ? 


রামরত্ব পাঠক রাচত দ;গোৎিসৰ গ্রন্থাটর প্রকাশকাল ১২৮১ বঙ্গাব্দ (১৮৭৪ )। 
দুগেৎসবের সঙ্গে সংশলন্ট কিছ? বিশ্বস্ত সমাজ "চত্রের সংকলন বত'মান গ্রন্থাট। 
লেখকের সুক্ষ পবেক্ষণ শান্ত, বাস্তবতাবোধ তথা প্রত্াক্ষদশরর আভন্ঞরতা 
সঞ্জাতীববরণেসমন্ধ বত'মান গ্রন্থাটর এাতহাীসক গুরুত্ব অপাঁরসীম । তাছাড়া 
লেখকও ছু কিছ ক্ষেত্রে ঠীতহাণসক মানাঁসকতার পারিচয় দিয়েছেন লাঁক্ষত 
হয়। দুগসবের বিবতন, মহারাজ শিবকষ্ণের পূর্ব পুরুষের বংশ পারচয় 
দান, মাঁটর সাজের পাঁরবর্তে দ:্গা প্রাতমার ডাকের সাজের প্রবতকের উল্লেখ, 
বঙ্গদেশে আড়ম্বরের সঙ্গে দুগাঁপূজার আয়োজক যাঁরা-ম্বাশশদাবাদের রাজা 
নন্দকুমার, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ, ঢাকার রাঙ্গা 
রাজবল্লভ, দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ প্রম.খদের প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য । 

দুগাঁপূজার আড়ম্বর বাঁদ্ধর সামাঁজক তথা রাজনোৌতক ও অরথনোৌতিক 
কারণ বিবৃতি প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন-_ 
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“নবাবী আমলের তোলপাড়ের পর, হেস্টিংসের আমলে, স্‌বাশ্য় যখন শান্ত 
হইয়া আসল, যখন মারহাট্রাদের ভয় বিদৃরিত হইল, ধনপ্রাণ রক্ষার ভার 
ইংরাজ রাজ করে নান্ত হইলে অর্থলোলুপ বাঁগণ্দল, 'বাচ্ছন্ল হইল; যখন 
অথধিধকারী বাঁলয়া, সমক্ষে 'প্রয়তম পত্র মুণ্ড ছিন্ন দোঁখতে হইল না; 
'প্রয়তমা ভাষরি বক্ষ বিদীর্ণ হইল না; বৃদ্ধ পিতার করপদ কর্তন সমক্ষে 
দেখতে হইল না; যখন তেলকালর মশালে দণপ্ত শিখায় আপন বদন দগ্ধ 
হইল না ; চূর্ণ ধূনার উত্তেজনায় যাতনা বাঁম্ধ কারল না; তখন সাণ্চিত অর্থ 
বাষ কাঁরয়া গৌরব দেখাইতে লোকে সহজে উন্মুখ হইল ; তখন সাধারণে অথ 
বায় কারতে সত্ডোচ ত্যাগ কারল 1, (পৃঃ ১৯-২০) 

দুগাঁপূজা উপলক্ষে শহরের চাকুরীজী বদের দেশে ফেরার প্রস্তুতি, গ্রামের 
মাহলাদের পূজার দ্রব্যাদ সহ স্বামীর সঙ্গে মালত হওয়ার মানাসক প্রস্তুতি, 
পূজার দ্রব্যাঁদ ক্লয় উপলক্ষে স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দব, বস্ত্র বিক্বেতাদের পৃজার 
বাজারের জন্য প্রস্ততির বিবরণ খুবই উপভোগ্য । কাপড়ের দোকানগনলর 
পূজা উপলক্ষে প্রস্তুতির বিবরণে লেখক বলেছেন-_ 

ফরাসডাঙ্গার নানা-পেড়ে ধুতির সঞ্চয় হইতেছে । হাবড়ার হাটে আমদান 
আসল ও নকল কলমে টেকা 'দবে। ছোট বড় ?ীসমলের ধৃত দোসারে 
কাঁটিতেছে। শাল্তপুরে নানাবধ শাড়ী রাঙ্গনীর মনোনীত হইতেছে । 
বুটদার গুলবসান রাঙা আঁচলা ঢাকাই বহমূলো বিক্লীত হইতেছে ।, (পৃঃ ১৪) 

পূজার আমোদের প্রস্তীতর 'ববরণে শতাব্দীকাল পূর্বের সময় জীবন্ত 
রঃপ পাঁরগ্রহ করেছে-_- 

“পূজা আসিতেছে, কতলোক আমোদের কত উপায় চিন্তা কাঁরতেছে। 
কেহ এবারে বিসজর্নের দিন বাচ করবে ; তাহাতে কে কে সঙ্গে থাকবে তাহার 
1্থর হইতেছে; আজ হইতে তবলা আদ মেরামত হইয়া থাঁকতেছে । পূর্ব 
হইতে পোষাকের সুট মলাইয়া রাখা হচ্চে । রুচিসঙ্গত ফ্যাঁসয়ানের পিরানটী 
ইন্ডিরী করা চাই । রাঁসক সে সময়ে নাগরালি করিবে বাঁলয়া সুখী হইতেছে । 
নাগরী আনান্দিত হইবে । অবরোধবাসিনী অপেক্ষাকৃত অবকাশ পাইবে ; 
অবাধে দেখা হইবে, কথা চালিবে ॥ (পৃঃ ১৬) 

লেখক মাঝে মাঝে 'স্নদ্ধ পাঁরহাসাপ্রয়তার পাঁরচয় দিয়েছেন। স্ব্ৰীর 
পূজার কাপড় ক্রয়ের ইচ্ছার প্রকাশ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন-__ 
গনজের কথা মূখে আনেনা । মনোগত ইচ্ছা অবস্থার দিকে একটু নজর 
রাঁখয়া-_-বালুচরে শাড়ী, নয় ভাল ঢাকাই, নয় শান্তিপুরে ডুরে । কিন্তু মুখ 
ফুটে বলা হরে না। পড়াপীঁড় কারয়া ধারলে বলেন, 'আমার কাপড় আছে, 
একজোড়া িলাতী দাও ।, (পৃঃ ৭) 

কিংবা, কৌমুদী ফুলের আত্মপ্রকাশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-_-“প্‌জার যশে বঙ্গ 
প্রবল হইল । তাহা দেখে ফছকে কৌমুদী ছশড় সরোবরে ফিক করে হেসে 
উঠলো । (পৃঃ ৫৬) 

_ আলোচয গ্রন্থে লেখকের সংস্কৃত সাহত্য পাঠের পাঁরচয় মেলে। তবে 
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ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের ব্যবহারে লেখকের অমনোযোগতার পারিচয় বিদ্যমান । 
ণবশেষণ পদ ব্যবহারেও নানা শ্রুট লক্ষিত হয় । যেমন-_ 
ক. গতবারে গাওনা ভাল হয় নাই, বার মাস সেজন্য ক্ষোভিত হইতে 
হইয়াছল । ( পৃঃ ১৫-১৬ ) 
খ. কিংখাপ শয্যায় দেশী সূত্রে তাল্মিত হঠ্ট ক্শীত বস্তে আচ্ছাদিত হইয়া 
/ পুরোহতের প্রাপা জন্য ) নবপান্নকাদেবশ শয়ান ( পৃঃ 8৪) 1 সাধু 
ও চাঁলতের দাঁম্টিকটু অবাধ মিশ্রণও লক্ষণীয় । 


ধতনকাঁড় চট্টোপাধ্যায় রাঁচত 'শান্তিশয্যা'র প্রকাশকাল ১৮৮০ । গ্রন্থাট 
বাপাঁটস্ট মিশন প্রেসে মাঁদ্রুত এবং বেঙ্গল ব্রা অফ 'দ ক্রিশ্চিয়ান ভাণকিলার 
এডুকেশন সোসাইটি কর্তক প্রকা'শত । 

গ্রন্থীট আভনব, বলাবাহুল্য খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই রাচত। 
মানুষের জীবনের সবাপেক্ষা আনশ্যয়তাপুর্ণ এবং সেজনা ভীতিকর যে মৃত্যু, 
সেই মৃত্যু পথযা্রী ব্যান্তদের মাধামে খ্ীপ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা হয়েছে । 
জাগুল নিবাস পীতাম্বর সিংহ, নবদ্বীপের ভাল-কাগ্রামের কুলণন ব্রাহ্মণ 
কৃষ্ণপ্রসাদ, কলকাতার অদূরে অবাস্থত রামকৃষপুর গ্রামের কৃষ্ণদাস কৃষক 
সীতারাম, চন্দন নগরের কৃষ্ণপাল, কায়স্থ বংশোদ্ভূতা জগদম্বা, জগদম্বার 
কন্যা অলকা, রমজান নামক মুসলমান প্রভাত মোট পণ্চান্লজন খ্রীস্টধমে 
ধমন্তারত ব্যান্তদের মৃত্যকালীন জবানবন্দীর সংকলন আলোচ্য গ্রন্থাট। 

সকলেই বলেছেন যে মৃত্যু আসন্ন হলেও তাঁরা কেউই মৃত্যু ভয়ে ভীত নন, 
কারণ যীশু তাঁদের সহায়, আশ্রয়দাতা । বরং মৃত্যুকে আঁলঙ্গন করার 
সুযোগ পেয়ে তাঁরা আনান্দত। এই কারণেই গ্রন্থাটর নামকরণ করা হয়েছে 
“শাঁন্তিশয্যা” (0092108 9০৫ 5091195 ০1 [10012 (01911511875) । 

লেখক নিজেও খ্স্টধমে দীক্ষিত । তবে সরাসাঁর খ্বীস্টধমের প্রচারে 
স্বয়ং অংশ গ্রহণ না করে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যান্তদের বন্তব্কেই মূলতঃ এই 
ব্যাপারে কাজে লাঁগয়ে মাঝে মধ্যে লেখক খ্রাস্টধমের পক্ষে বস্তব্য উপাস্ৃত 
করেছেন । 

গ্রন্থে মুমূর্ষু ব্যান্তুদের বন্তব্য বলে যা উপস্থাপিত করা হয়েছে তার মূল 
প্রাতপাদ্য হ'ল দেব প্রাতমা মানুষের মঙ্গল করতে অক্ষম, দেবপূজার দ্বারা 
মানৃষের অন্তঃকরণ পরলোক সম্বন্ধে ভীতমুস্ত হয় না, ভগবান ষীশৃই 
একমাত্র পাঁরন্রাণক্তা, তিনিই একমাত্র ঈশ্বরের পত্র, ষীশহতে বি*বাস স্থাপন 
করলেই পাপের স্খালন হয় এবং চিত্তশুদ্ধি ঘটে। 

মাঝে মাঝে হিন্দুদের দেব দেবীর সঙ্গে তুলনা করে ঘাশুর শ্রেশ্ঠত্ব প্রাতপন্ন 
করা হয়েছে 

শবফুর দশটা অবতারের বিবরণ বার্ণত আছে! কিন্তু কোন অবতারই 
পাপীর জন্য ছু করেন নাই। জগন্নাথ নিম কান্ডের ও হস্তানার্মত 
মৃর্ত মাত । 'হন্দুদগের তৌত্রশ কোটি দেব দেবী আছেন। এই সকলই 
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কোন প্রকারের না কোন প্রকারের পত্তীলকা মানত । শশুকালে ছেলেরা 
[বোধ অবস্থায় পৃতুল লইয়া খেলা কাঁরয়া থাকে ; কিন্তু বয়স্ক হইলে সে 
সকল খেলা পাঁরত্যাগ করে । তদ্রুপ আম যতাঁদন অন্ধ ছিলাম, নানাপ্রকার 
পূত্তালকা পুজা কাঁরয়াছ, কিন্তু এক্ষণে মঙ্গলময় প্রভু আমার চক্ষু প্রসন্ন 
কাঁরয়াছেন। এখন আমি দোখতে পাইতোঁছ ষে, মৃর্তপ্‌জা ঈশবরাবমাননা 
মান্ত। আম তজ্জন্যই এই সমস্ত পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছি” । (পৃঃ ১১৪) 
মাঝে মাঝে পয়ারে ধীশুর ধর্ম ও জীবনের কথা প্রচার করা হয়েছে__ 

স্বরগে পিতার কাছে যাইতে বাসনা, 

সেখানে নাহরে শোক অথবা ভাবনা । 

যেখানে থাকিয়া যীশু ভকতের তরে, 

মনাতি করেন সদা ?িপতার গোচরে । 

সেই হয় ভকতের চির বাসস্থান, 

যে সুখ ভবন তরে কাঁদে সদা প্রাণ । 

ঈশ অবতার যীশু পাঁতিত পাবন, 

ভবে আসি ভন্ত তরে সাঁহলা মরণ, 

স্বর্গের সোপান 'তাঁন পাঁপর সহায়, 

অধানেরে রেখো প্রভো, ও পদ ছায়ায় । (পৃঃ ২৮) 
সংকালত রচনাগঞীলর কোন কোনাঁটতে গল্প রসের সন্ধান মেলে । তাছাড়া 
এদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য 'বদেশনয় ধর্মযাজক যথা কেরী, টমাস ইত্যাদ 
ব্যান্তদের ভাঁমকা সম্পকেও 'কিছন্টা জানা যায় । ফলে গ্রন্থাটর এ্রীতহাসক 
গুরুত্ব অনস্বীকার্য । সবেপাঁর সমসামায়ক সমাজজশীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ 
তথ্যাঁদ স্থান পাওয়ায় গ্রন্থাটতৈ অনা এক মান্রা যুন্ত হয়েছে । কয়েকাঁট 
দজ্টান্তস্বর্প উল্লিখিত হল। যেমন জগদম্বার কন্যা অলকা মান্র চার বছর 
বয়সে বিধবা হয়োছিল। বিবাহের নামে কি চরম অমানাঁবকতা সমাজে চাল: 
ছিল এ তারই নিদর্শন । চন্দন নগরের কৃষচন্দ্র পাল এবং তার বন্ধু গোকুল 
পাদরীদের সঙ্গে একন্রে ভোজন করায় তারা সমাজচ্যুত হয় এবং পাদাঁর 
সাহেবদের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয় তারা । অথাৎ পাদারদের সাধারণ 'হন্দু 
সমাজ যে মোটেই সুনজরে দেখতনা তার পাঁরচয় মেলে । *শবশরালয়ে 
শাশুড়ী ননদের তাড়নায় বধূদের জীবন কেমন দুর্বিষহ হত সে প্রসঙ্গ 
উল্ল খত হয়েছে । 


শ্রীনাথ ঘোষের 'আধ্যাত্বক জ্ঞানোপদ্ধেশে'র প্রকাশকাল ১২৯০ । গ্রম্থাঁটর 
দ্বতীয় সংস্করণ প্রকাঁশত হয় এর পাঁচ বছর পরে । গ্রম্থাট যে জনীপ্রয়তা 
অজ'ন করেছিল, গ্রন্থাটর 'দ্বিতীয় সংস্করণেই তা প্রমাঁণত । 

সহজ সরল ভাবে আধ্যাত্মক জ্ঞান বিষয়ক উপদেশাবলীর সংকলন 
আলোচ্য গ্রন্থাঁট । কয়েকটি উপদেশ দজ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হ'ল-- 

(ক) রন্ত দেহের যেমন মূল, তেমাঁনই পরমাত্মা জীবাত্মার মুল, দেহের রন্ত 

বা. সা* বি, অ._-১৬ 


২৪২ বাংলা সাহতোোর বিস্মিত অধ্যায় 


কম ও মন্দ হইলে, কিংবা ভালর্‌পে চলাচল না হইলেই, যেমন দেহের আর 
ণকছহতেই রক্ষা নাই, তেমনই জীবাত্মা পরমাত্মাতে যোগাযোগ না হইলেই, 
জীবাত্মার আর কোন রকমেই নিস্তার ও রক্ষা নাই। (পৃঃ ২৪) 

(খ) পারামত অন্ন জল ব্যঞ্জন আর আর উপাদেয় আহারের খাদাদ্রব্য 
সকল নিয়ামতরূপে ভোজন কাঁরিলেই রন্ত হইয়া দেহের যেমন ক্রমে ক্লমে পুষ্টি 
কান্তি ও বল হইতে থাকে, তেমনই অন্নই ব্রক্মা জলই নারায়ণ সাধু ভভ্তেরা 
বাঞ্জন, ইহাদের ভক্ষণ কাঁরয়া পাঁরপাক কারলেই অর্থাৎ ব্রদ্ধবাক্া শব্দবেদ যাহা 
সাধ্‌ ভন্ত মহাজনদের উপদেশ সকল গ্রহণ কাঁরয়া, সাধন পালন ও রক্ষা 
কাঁরলেই, আত্মাও কলমে রূমে বলষুন্ত উন্নত প্রফল্প প্রসন্ন হইতে থাকে । 
( পৃঃ ২২-২৩) 
লেখক ভাষা ব্যবহারে এবং বন্তব্য বিষয়কে পাঁরস্ফুট করতে উপমা প্রয়োগে 
নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন । 


“মেয়ে পালেমেন্ট বা ভগ্নীতন্ররাজ্য ( ১ম খণ্ম) গ্রন্থাঁটর লেখক গ্রন্থে 
ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন, বলা হয়েছে, শ্রীকোন এক এীতিহাসিক প্রণীত ৷ 
তবে প্রকাশক হিসাবে নাম ম্াদ্দুত হয়েছে কালী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের । 
অনুমান করা মায় প্রকাশকই গ্রন্থাঁটর লেখক । গ্রম্থাট প্রথম প্রকাশত হয় 
১২৯২ বঙ্গাব্দে। এরপর এটির "দ্বতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০০ 
বঙ্গাব্দে। অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থাঁটর 'ছ্বতীয় সংস্করণ প্রকাঁশত হওয়ায় 
গ্ন্থাটর জনাপ্রয়তা প্রমাঁণত । আলোচ্য গ্রন্থাঁট নট বৈঠকে সমাপ্ত । গ্রন্থের 
ভৃঁমকায় বলা হয়েছে, “এই গ্রন্থ ভগ্নী মাহাত্মে পাঁরপূর্ণ, সুতরাং ইহা 
অপৌরুষেয় । 

গ্রন্থাটর আরম্ভে বলা হয়েছে বাংলা দেশের অন্তর্গত বচনাবর্ত অংশাঁট 
ইংরেজরা জেনারেল 'বাপনকৃষ্ণের হাতে ছেড়ে গদতে বাধ্য হয়। জেনারেল 
এখানে ভগ্নী-তন্ রাজ্য সংস্থাপন করেন । ভগ্নীদের রাজ্য পাঁরচালনার অঙ্গ 
স্বর্প পাল[মেন্টের আধবেশনে অংশ গ্রহণ, নারীদের সমস্যা সমাধান কজ্গে 
পালামেন্টে সাক্কয় ভূমিকা গ্রহণ, সদস্যদের পারস্পারক আলোচনা ও প্রন্তাবই 
গ্রন্থে সাম্নবিষ্ট হয়েছে । গ্রন্থের নামকরণ ও বিষয়বস্তু থেকেই সহজে 
প্রতীয়মান হয় যে গ্ম্থাট নারীদের 'নয়ে ব্যঙ্গ করে রাঁচত। লেখক একাঁদকে 
যেমন গ্রন্থাটর পাঁরিকজপনায় মুন্পীয়ানা দোঁখয়েছেন, তেমান রচনাতেও তাঁর 
কীতিত্বের স্বাক্ষর 'বিদ্মান। এই কৃতিত্বের পাঁরচয় মেলে উপয্যস্ত চারঘ্রের 
পাঁরকজ্পনাম্র এবং পুরুষদের 'বিরুদ্ধে নারীদের জেহাদ ঘোষণায় ৷ বাঙ্গাত্মক 
রচনা হলেও তা ঝাঁঝমনস্ত হওয়ায় পাঠক নর্মল আনন্দ উপভোগ করতে পারে 
গ্রন্থাট পাঠে । লেখক ভগ্নী রাজ্যের পালামেন্টের মাহলা সদস্যদের আঁভাহত 
করেছেন মেম্বরী” আভধায়। স্পিকারের প্রাতশব্দ ব্যবহার করেছেন “বচন 
বাগীশ'। পালামেস্টের সদস্যারা 0599505817৩ এবং 74৩18] এই দুটি 
দলে 'বিভন্ত। প্রথমোন্তদের লেখক আঁভাহত করেছেন “কামার বাট” বলে এবং 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ২৪৩ 


চ্বতীয় দলভুত্তদের আভাঁহত করেছেন 'লেবুর দল” নামে । 'বাভন্ন দণ্চরের 
সঙ্গে দাম্পত্য দপ্তর, বেশভূষা ও নে্রপানী দপ্তর, স্বীস্বত্ব রক্ষণাবেক্ষণের দপ্তর ও 
সেগুলির মন্ত্রীদের নাম ভীল্লাখত হয়েছে । মাঁহলা ডান্তার চ্যাটাজকে বর্ণনা 
করা হয়েছে 'ডান্তার চাটুযাঁ” নামে । এইবার সদস্যদের কয়েকটি প্রন্তাবের 
বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে । পপ প্রোসডেন্ট' নারীদের সন্তান সম্ভবা 
হওয়ার হাত থেকে মান্তদানের জন্য উপয্ন্ত আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করে 
বলেছেন, “উপয্যস্ত আইন কানুন "বাঁধবদ্ধ কাঁরয়া ভশ্নীদগের এ ঘৃণিত 
যন্ত্রণা এবং তাঁহাঁদগের রাজকাষ আলোচনার পক্ষে দারুণ প্রতিবন্ধকতা দূর 
করেন? । (পৃ ১৫) 

সভাপত্বীর (৫) প্রস্তাব, রাজা এবং আঁধকার ষখন ভগ্নীগণের এবং ভগ্নণীগণ 
যখন নানা কার্যে ব্যাপৃত, তখন পাঁথবীতে নূতন জীব অবতারণ করার ক্লেশ 
ও ভার এখনও কেন ভগ্নণগণের উপরে চাপিয়া থাকে ।* 'তাঁন তাই ডেপুটির 
থেকে একট; অগ্রসর হয়ে প্রস্তাব করেছেন, “কেবল গৃহকর্ম মান্তর সম্বল 
ভ্রাতাগণের উপরে উহা আঁপণ্ত হওয়াই শ্রেয় £1, ( পৃ: ১৭ ) মিস্‌ দুলা ঘণ্টার 
প্রস্তাব, ভগ্নীদের আঁশ্রত পুরুষদের পাঁত খেতাবের পাঁরবর্তন সাধন? । 
ভগ্নীতন্ত রাজ্যে উত্তর পাঁশ্চম প্রান্তের শত্রুদের মোকাঁবলার জন্য যে সব 
আয়োজন করা হয়োছল, তার মধ্যে ছিল ২৫ জোড়া কটাক্ষ ও নয়ন বাণ, 
&০ কলসী চোখের জল, ৩০ জোড়া জোড়ামল ও ঘহঙ্গুর, বাছাবাছা ৩০ জন 
আড়খতা নয়না যুবতী, ১০ জন বাইওয়ালণ ইত্যাঁদ। 


কালীপ্রসন চট্টোপাধ্যায় রাঁচত ধর্ম প্রচার" ( ধর্মীবষয়ক কাঁতিপয় প্রস্তাব ) 
১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত । গ্রন্থাটর প্রকাশক ফাঁকরচন্দ্র সরকার। 

গ্রন্থকার প্রস্তাবনায় তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে বলেছেন £ 

পহন্দু ধমগ্রন্থ সমূহ পযলোচনা কাঁরলে দৌখতে পাই যে, কোন মতের 
সাহত কোন মতেরই সামঞ্জস্য নাই। একখান শাস্ত্রে যে 'বষয়ের 
প্রয়োজনীয়তা প্রমাঁণত হইয়াছে, আর একখান শাস্ত্রে তাহার তুল্য যান্ত দ্বারা 
সেই বিষয়ের 'নাঁষদ্ধতা প্রাতপন্ন হইয়াছে ।, 

লেখক তাই এই পরস্পর বিরোধী 'বিধানাবলীর গ্রহণযোগ্যতা 'নর্পণে 
ব্রতী হয়েছেন। 

ধর্মের অন্তাঁনশহত তাৎপর্য বিশ্লেষণে একাঁদকে মনু, কৃষ্ণ চ্বৈপায়ন, 
শ্রীচৈতন্য, চাণক্য, যীশু, অপরাদকে স্কন্দ পুরাণ, ব্রহ্ধবৈবত পুরাণ, বামন 
পুরাণ, ধর্মদশীপকা, শ্রুতি, মহাভারতের সহায়তা নিয়েছেন । ধর্মের দুই 
প্রধান লক্ষণ স্বরূপ সর্বভৃতে ভ্রাতৃত্ব এবং ঈশ্বরের গপতৃত্ব ভাবকে আভাহত 
করা হয়েছে । 


নানাবিধ ধর্মের মধ কোনটি মানুষের গ্রহণণয়--সে সম্পর্কে লেখকের 
বন্তবা ঃ 


'ষে ধর্ম সবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ধর্ম সবাপেক্ষা পক্ষপাতশন্য এবং যে ধম 


২৪৪ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


অধিক সারবান, তাহাই মানবের গ্রহণ করা কর্তব্য (পৃ: ১৫ )। শেষ পযন্ত 

লেখক অবশ্য সনাতন হিন্দ? ধর্মের পক্ষেই ওকালাঁতি করেছেন । তাঁর মতে 

সনাতন হিন্দুধর্ম প্রাচীন তাছাড়া এই ধর্ম সত্য ও আবনম্বর এবং 'বাভন্ন 

ধর্মের সংঘষণে প্রকীতস্থ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মকে পরাভূত করতে সমথ। 
লেখক ঘোষণা করেছেন-_ 

'যাঁদ ধর্মের আবশ্যকতা জ্ঞান ও তাহা গ্রহণের স্পৃহা জন্মিয়া থাকে, যাঁদ 
সংসারে ধর্মের প্রয়োজন হয়, তবে এই বেদোন্ত সনাতন হিন্দু-ধর্ গ্রহণ করাই 
কর্তব্য । এই মহান 'নিত্য ধর্মের অনুসরণ করাই হ্যান্ত 'সদ্ধ ।.."জগতে এমন 
পৃণবিয়ব, এমন সত্য পূর্ণ, ভ্রমশন্য ধর্ম আর নাই? । (পৃ: ১৮) 

অথাৎ পক্ষপাতশ্য ধর্মের পক্ষে বলতে গিয়ে লেখক 'হন্দু ধর্মের পক্ষেই 
পক্ষপাতিত্ব দোখয়েছেন। 

আলোচ্য গ্রন্থে সংযোজত অধ্যায়গুল হল মানবের স্বাধীনতা, সাকার ও 
নিরাকার, শ্রী, ষড় 'রিপ?, সরল যোগ ও সময়, আয়ু ও অহঙুকার, পুনজন্ম ও 
পরকাল, যোগ ও যোগী, জীবাত্মা ও পরামাত্মা, তন্ময়ত্ত, শরীর ও শরণীর+, 
প্রার্থনা ও তাহার আবশ্যকতা, অবতার ও অবতারত্ব, শাল্তসাধনা, সকাম ও 
নিকাম, প্রবাত্ত ও গনবাত্ত ইত্যাদ । 

'জীবাতআ্মা ও পরমাআ” অধ্যায়ে লেখক মন্তব্য করেছেন-- 

'নরক ও স্বর্গ পৃথক দ্থানে নহে, সকলই এই মতে বত্মান। জব এই 
মতধামেই কর্মফল ভোগ করে ।” (পৃ: ৯৪) 

মহার্য জনক ও খাঁষ শ্রেষ্ঠ ?বশ্বামন্রের পৌরাণণক কাণহনগ উপস্থাপনা 
করে লেখক দৌখয়েছেন মানুষ সংসারে থেকেও 'নালপ্ত হতে পারে, পুনরায় 
সন্ন্যাস হয়েও 1বষয়াসন্ত হতে পারে ( তন্ময়ত্ত )। 

প্রার্থনা ও তাহার আবশ্যকতায়” লেখক বলেছেন £ 

'প্রাথনায় যেমন শান্ত পাওয়া যায়, দল হৃদয়ে যেমন বল পাওয়া যায়, 
তাঁপিত প্রাণে যেমন শান্তিলাভ হয়, এমন আর কিছুতেই নহে । কিন্তু সে 
প্রার্থনা প্রাণের সাঁহত হওয়া চাই। 'নতান্ত বিপন্ন অবস্থায় মানব হৃদয় 
হইতে যখন আপনা হইতে প্রার্থনা উাঁথত হয়, তাহাই প্রকৃত এবং তাহাই 
শান্ত দানে সমর্থ ।” “অবতার ও অবতারত্বে, লেখক রামচন্দ্র এবং কৃষ্ণকে 
অবতারগণের মধ্যে শীষন্থানীয়” বলে আভাহত করেছেন। শেষে অবশ্য 
শ্্রীকুষের শ্রেচ্ঠত্বের প্রাতই পাঠকের দৃম্ট আকর্ষণ করেছেন-- 

'যাঁদ জগতে অবতারের আবিভবি বিশ্বাস কাঁরতে হয়, তবে কৃষই প্রকৃত 
ভগবানের অবতার, অন্যগ্ীল অসম্পূর্ণ । কৃষ্ণ চারন্র আদশ চারন্র।। 
অবশ্য লেখক উল্লীখত কৃষ্ণ বৈষব ও ভন্ত কর্তৃক চিত্রিত কষ্ণ থেকে পৃথক । 

“সকাম ও নিজ্কাম” অধ্যায়ে নিহ্কাম কমনিষ্ঠানের স্বপক্ষে আভমত প্রকাশ 
প্রসঙ্গে পুনরায় শ্রীকৃঞ্ণের প্রসঙ্গ উত্থাঁপত হয়েছে ঃ 

শনজ্কাম ধর্ম প্রচার একজন ভিন্ন কোন অবতারই করেন নাই । ধনচ্কাম 
ধর্মের তত্ব একজন 'ভল্ন আর কেহই প্রকাশ করেন নাই, সেই একজন কৃণ। 


বাংলা সাহতোর বিস্মৃত অধ্যায় ২৪৫ 


যহগুলি অবতার দেখতে পাই, তাহার সকলগালতেই একটু একট? 
অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাই । পূর্ণ রন্বত্ব দেখতে পাই না। কিন্তু কৃষে 
সকলই যেন সম্পূর্ণ বাঁলয়া বোধ হয় । কষ্ণ চান নিজ্কাম কাযানি্ঠানের 
প্রধান অবলম্বন ৷ কৃষ্ণ চার আদর্শ চারন্র | (পৃঃ ১৩৫-১৩৬ ) 

পক আছে? অধ্যায়ে শারদীয়া পূজার তাৎপর্য ও দহগার্যার্তর বিশ্লেষণ 
স্থান পেয়েছে। 

লেখক ধর্ম সংক্রান্ত তত্বকথাগুীলকে পৌরাণক ও প্রচালত গঞ্সের আশ্রয়ে 
প্রকাশ করায় নীরসতা অন্তাহ্হত হয়েছে । সনাতন 'হন্দুধর্মের প্রাত লেখকের 
পক্ষ পাঁতত্ব প্রকট । কৃষের অবতারত্বে লেখকের অপাঁরসীম আস্থা ও শদ্ধার 
ভাব প্রকাশত । শান্ত সাধনার প্রাতও লেখকের সমর্থন মেলে। সবোপার 
বাঙ্গালী জাতির অধঃপতনে লেখকের মমণ্পাঁড়া নানা স্থানেই প্রকাশিত হতে 


দেখা গেছে । 


'নব্যভারত" পীঁন্রকার প্রবর্তক (১২৯০) দেবীগ্রসন্ন রায়চৌধুরী (১৮৫৪- 
১৯২০) ছিলেন মূলতঃ ওপন্যাঁসক । শরৎচন্দ্র, িরাজমোহন, সম্গ্যাসী, 
গভখারী, যোগজীবন, অপরাজতা, পণ্যপ্রভা ইত্যাঁদ উপন্যাসের রচাঁয়তা 
দেবীপ্রসন্ন প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন । 

দীর্ঘ প্রায় একশতাব্দীকাল পূর্বে রাঁচিত দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরীর ধবৰাহ 
সংস্কার (১২৯৫) গ্রন্থাট নানা কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মুলতঃ 
রলাহ্মসমাজের বিবাহ প্রথা সমালোচনা করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান গ্রন্থে সান্নাবিষ্ট 
প্রবন্ধগ্টীলর অবতারণা । লেখকের প্রবন্ধগি প্রথমে “নব্য ভারত" পাঁন্রকায় 
প্রকাঁশত হয় এবং তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত করে। যাঁদও শ্রাঙ্মসমাজকে 
উদ্দেশ করে প্রবন্ধগুল রচিত, তবু বিবাহ সম্পাঁকত নানা প্রাসা্গক গবষয়ের 
আলোচনায় বত মান গ্রন্থাঁট সেকালের বাঙ্গালী সমাজের 'দ্বধা বভন্ত রূপাটকে 
যেমন উজ্জব্ল ভাবে উপাঁস্থত করেছে, তেমন বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনে একাঁট 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছে । লেখক শুধু ব্রাহ্ম সমাজের 
আলোচনাতেই তাঁর দায়ত্ব শেষ করেনাঁন, বিবাহ বিষয়ে 'হন্দুসমাজের আঁস্থর 
শচত্ততা তথা অবৈজ্ঞানক রীতি অনুসরণের অসারতাকে তণর ভাবে সমালোচনা 
করেছেন । ফলে লেখকের একদেশ দর মনোভাব প্রকাশিত হয়নি । 

গ্রন্থাট রচনায় লেখক যেভাবে তাঁর য্যান্তনিজ্ঠার পাঁরচয় দিয়েছেন 
অবশ্যই তা সাধুবাদ লাভের যোগ্য । অর্থহীন সংস্কারকে মান্য করার 
পাঁরবর্তে লেখক বৈজ্ঞাঁনক মানাসকতার দ্বারা পাঁরচালত হয়ে সমাজ তথা 
রাষ্ট্রের পক্ষে কলাণকর, বিবাহের ক্ষেত্রে অনুসরণের জনা িছু কিছু 
উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তনের স্বপক্ষে আভমত প্রকাশ করেছেন। যেমন তান 
বহু বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেছেন শুধু ন্যায় নীতির জন্য নয়, সেই সঙ্গে 
দাঁরদ্যু পড়ত দেশে জনসংখ্যা হাসের কারণেও । বাল্যাববাহ প্রথার 
ণবরোগধতা করেছেন ষে সব কারণে, তার মধ্যে রয়েছে .বালাবধবা হুওয়া বন্ধ করা 


২৪৬ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


এবং পণপ্রথার বিলোপ সাধন । লেখক অক্ুপবয়সী মেয়ে ও ছেলের বিবাহের 
ফলে কিভাবে পরবতার্ঁ বংশধররা দ:ুব'ল হয় এবং পান্র পান্রী উভয়ের শারীরক 
ও মানাসক 'বিকাশ ব্যাহত হয়, তার য্যীস্তীনষ্ঞ আলোচনা করেছেন । লেখক 
1বদ্যাসাগর প্রবার্তত বিধবা গববাহকে সমর্থন জানয়েছেন অবশ্যই সেই বিধবা 
যাঁদ অল্প বয়সী হয়। তাঁর সবপেক্ষা প্রগাতপূর্ণ মানসিকতার প্রাতফলন 
ঘটেছে অসবর্ণ 'ববাহের সমর্থনে, বিশেষতঃ, আন্তঃরাজা বিবাহের স্বপক্ষে 
আভিমত প্রকাশে । ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে দীর্ঘ এক শতাব্দীকাল পূবেঁ 
লেখক এমন এক স্পর্শকাতর বিষয়ে যুস্তীনঘ্ঞ বন্তব্যের অবতারণা 
করেছিলেন । আন্তঃরাজ্য বিবাহের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে লেখক মৃলতঃ দেশ 
প্রেমের পাঁরচয় দিয়েছেন । কারণ তান এইভাবে বহুধা 'বিভন্ত ভারতকে 
এঁকাবদ্ধ দেখতে চেয়েছেন। সংহাতর ক্ষেত্রে এর থেকে বড় করণীয় আর কি 
হতে পারে ? 

লেখক আতমান্রায় বাস্তববাদী । তাই দীর্ঘাঁদনের প্রচালত বিবাহের মত 
সাগাঁজক অনৃষ্ঠান সম্পর্কে বলতে গিয়ে তান শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক য্যন্ত 
তকের ওপরই 'িনভর করেনাঁন, সেই সঙ্গে শাস্ত্র এবং পৌরাণিক 'নদর্শনেরও 
উল্লেখ করেছেন। কারণ লেখক জানতেন যে সমাজ সংস্কারে শাস্ত্র এবং 
পৃবাণের একটা বিশেষ কাষকরী ভামকা আছে । নিছক বৈজ্ঞানক যযান্ত- 
তক ই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয় । 

গ্রন্থমধো আমরা লেখকের বহু পঠনের পাঁরচয় পাই । সরকারী নাঁথপন্র 
থেকে শুরু করে_দেশী দেশ নানা বান্তর রচনার উল্লেখ গ্রন্থের নানা 
স্থানেই লাঁক্ষত হয়। অবশ্যই এগুলি লেখক তাঁর বন্তব্যের সমর্থনে 
উল্লেখ করেছেন । 

এদেশে তখন ইংরেজ সরকার আঁধাষ্ঠত। লেখক এই বিদেশী সরকার 
সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে তাঁর যান্ত নিষ্চা এবং স্বদেশ প্রাণতার পারচয় 
দিষেছেন। লেখক বলেছেন 

“যে বিদেশ রাজা 'নজের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, সে কখনও সমাজের মঙ্গল 
সাধন কাঁরতে পারে না। দহভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে বিদেশী রাজা আপাঁন 
উাখত-_স্বেচ্ছায় প্রাতীম্ঠিত, ধর্মলক্ষন্রস্ট প্রেমহীন, কঠোর, অত্যাচারী, কাজেই 
আমরা তাহার সমস্ত কথা প্রাতিপালন কারয়া চলিতে ধম্তি বাধ্য নই; 
( পৃঃ ৮৬-৮৭ )1১ অবশ্যই গ্রন্থাট যে শ্রুটমুক্ত তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই 
তাঁর বন্তব্যে যেমন পঃুনরাবাত্ত ও স্বাঁবরোধতা ঘটেছে, তেমণীন কোন কোন 
ক্ষেত্রে য্ান্ত অপেক্ষা ভাবাবেগ ও য্যান্তহণীন উচ্ছৰসের প্রাতফলন ঘটতে দেখা 
গেছে । যেমন, কোনো অবস্থাতেই লেখক 'ববাহ ভঙ্গ প্রথাকে সমর্থন করেনাঁন। 
ববাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পর লেখক পান্ পান্লীর মধ্যেকার সাক্ষাৎ ও 
আলাপাঁদর বিরোধিতা করেছেন । স্তী বিয়োগের পর যাঁদ কেউ বাহ করে, 
তবে লেখক তাকেও বহু-বিবাহ বলে গণা করেছেন 'স্তী ইহকালেই থাকুন 
পরকালেই থাকুন, একাঁধকবার বিবাহ কাঁরলে বহমীববাহ হয় । সমাজ কি 
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পাঁরমাণে ধমচিরণে আনুকূল্য করে তারই পাঁরপ্রোক্ষতে লেখক তার আদর্শ 
রূপের সন্ধান করেছেন। লেখক আদর্শ বিবাহ বলতে যা নাকি ভগবানের 
আদেশে সংঘাঁটত তাকেই বুিয়েছেন, অন্য পক্ষে নিছক মনুষ্য দ্বারা সংঘাঁটিত 
ণিববাহকে অধর্মের পযয়িভুত্ত করেছেন । 'ীকন্তু এই দুই ?ববাহের মধ্যে প্রথম'টির 
ক্ষেত্রে ষে ভগবানের দ্বারা সংঘাঁটত তার প্রমাণ ক ? যাইহোক এসব সত্বেও 
লেখককে এমন একট গ্রন্থ রচনার জন্য প্রশংসা করতে হয়। গ্রন্থে ব্যবহৃত 
ভাষাও অত্যন্ত সাবলীল ও 'বষয়ের উপযোগী । 


এইবার আমরা গ্রন্থাট সম্পর্কে 'ঈবশদ আলোচনায় ব্রতী হতে পাঁরি। 
[ববাহ-সংস্কার গ্রন্থের প্রথম পাঁরচ্ছেদের বিষয় যৌবন বিবাহ ও ব্রাক্ষসমাজ । 
এই প্রবন্ধে লেখক একাদিকে বাল্যাববাহের 'বরোধতা করেছেন, অপর দিকে 
গবধবা 'িংবা 'বপত্বীক 'ববাহকে বহুঁববাহের অঙ্গ স্বরূপ বলে আভমত প্রকাশ 
করেছেন । লেখকের মতে “মানুষ ধর্মপ্রধান জীব । লেখক যে বাল্যাববাহের 
[বরোধী তার কারণ অজ্পবয়সের ছেলেমেয়েরা ধমকে ঠিকমত উপলাব্ধ করতে 
অপারগ । এমনাঁক ববাহের মন্তের তাংপযযও তাদের কাছে ধরা পড়েনা । 
ধমজ্ঞান ভিন্ন মানুষ বিবাহিত জীবনের গুরুত্ব উপলাব্ধ করতে পারেনা বলে 
লেখকের শীবশ্বাস | ধর্মকেই লেখক ববাহের লক্ষ্য বলে মনে করেছেন । 

ব্রাহ্মনমাজের তীব্র সমালোচনায় ব্রতী হয়েছেন লেখক, যেহেতু সমাজের 
ল্রাতা-ভাঁগনী সম্পকে সম্পীকত যারা তারা অনেক সময়ে পরস্পর পরস্পরের 
সঙ্গে ববাহ বন্ধনে যুস্ত হয় । লেখকের এই প্রসঙ্গে মন্তব্য" 

“আজ যান দাদা, কাল তান স্বামী-_এটা যে ভয়ানক গাঁহ্হত কায ইহা 
এ সমাজের অনেকেই বুঝেন না?। 

অবশ্য লেখক 'হন্দু সমাজের ওপর ব্রাহ্ম সমাজের অমোঘ প্রভাবের কথা 
স্বীকার করেছেন। এমনাঁক এখানকার হারসভা একসময়ে ব্রাহ্মসভারই 
অনুরূপ বলে আঁভমত প্রকাশ করেছেন। ব্রাহ্ষসমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি 
ক্রমে হিন্দু সমাজে গৃহীত হচ্ছে । সুতরাং লেখক ব্রা্সমাজের সমালোচনা 
করেছেন একে ব্রুটিম:স্ত করতে যাতে তার দ্বারা প্রভাবিত 'হন্দু সমাজের 
কোনো আঁনষ্ট না হয়। 


প্রবন্ধে লেখকের এক বিষয়ে ভাঁবষ্যংবাশী সার্থক হয়েছে । লেখক 
বলেছেন, 'বরের পণ দন দন যের্প বাঁড়তেছে তাহাতে আশঙকা হয়, এদেশে 
সময়ে কন্যা জন্ম বিশেষ 'বরন্তির হইবে এবং অথভাবে কন্যাকে যথাসময়ে 
পান্রস্থ কাঁরতে না পারায় বয়স আরো খুব বাঁড়য়া যাইবে, । আজ প্রায় একশত 
বংসর পরে লেখকের অনুমান সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে স্বীকার করতে হয়। 

এদেশের লোক যে আইনের দ্বারা সমাজ-সংস্কার সাধনে 'িবশ্বাসী নয়, 
এই বিশেষ মানাঁসকতা লেখক তাঁর বস্তুনিষ্ঠ দৃণ্টিতে আবিষ্কার করোছলেন ॥ 

বাল্যাববাহের বিরোধিতায় লেখকের প্রগাতমূলক দ্াম্টভাঙ্গর পারচয় 
প্রকাশিত হলেও অপরপক্ষে তাঁকে চরণ প্রাচীনপন্ধী রূপে দেখা গেছে, কারণ 
বাল্যাববাহের ক্ষেত্রে তিনি শারীরক ব্যাপারাটিকে কোনো গুরুত্ব না দিকে 
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গনছক ধমীয় বুদ্ধির অপ্রতুলতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন । এমনাক লেখক বিধবা 
শিববাহ এবং বিপত্বীক 'বিবাহকে বহাীববাহের অঙ্গস্বর্প বিবেচনা করতেও 
কাণ্ঠত হনাঁন এবং প্রকারান্তরে বিধবা ববাহের বিরোধিতা করেছেন । 

গ্রন্থের দ্বিতীয় পারচ্ছেদাট হল “বাল্যাববাহ, চন্দ্রনাথ বাবুর মত ও 
গৃহস্থাশ্রম” । এই পারচ্ছেদে লেখক মৃলতঃ চন্দ্রনাথ বাবুর ববাহ সম্পাকতি 
অভিমতের সমালোচনা করেছেন । চন্দ্রনাথ বাবু তাঁর শহন্দৃপত্বী এবং ববাহের 
বয়স” শীষ প্রবন্ধে বলোছিলেন স্বামীর বয়স হওয়া চাই তিরিশ অপর পক্ষে 
কন্যার 'ববাহের আদশ* বয়স হল বারো । এর কারণ তাঁর মতে হন্দ 
পাঁরবার একান্নবতাঁ, হিন্দু পত্ী কেবল পাঁতর জন্য নয় কিন্তু পাঁরবারের 
জন্যও । পাঁতর পাঁরবারের সকলের সাঁহত পত্রীর আত্মীয়তা বাঁদ্ধ হওয়া 
উচিত। অধিক বয়সে তাহা হয় না? 


কিন্তু লেখক চন্দ্রনাথ বাবুর বন্তব্যকে সমর্থন জানাতে পারেন 'ন। একের 
পর এক যান্ত প্রকাশ করে লেখক দেখিয়েছেন চন্দ্রনাথ বাবুর বন্তবা কতখানি 
যান্তহীন। লেখক যথার্থই বলেছেন পত্তী কেবল পাঁরবারের জন্যই নয়, 
পাঁতর জন্যও | তাই স্বামণ স্ব্ী পরস্পরের ভালবাসার উপযযুন্ত কিনা এ বিষয়ে 
কেবল আঁভিভাবকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হতে পারেনা, বর-কন্যারও এই 
ব্যাপারে মত থাকা প্রয়োজন । তাছাড়া স্ত্রণ অম্পবয়সী হলেই পাঁতর পাঁরবারকে 
ভালবাসতে সক্ষম হবেন এমনটা ভাবাও ঠিক নয়। লেখক বলেছেন যখন 
স্ব স্বামীকে যথার্থভাবে ভালবাসতে পারবেন, তখানই তারপক্ষে স্বামীর 
ণপয়জনেরা প্রাণের দজাঁনিষ হতে পারে । তাই অল্পবয়সে কন্যা বিবাহ 'দিলে 
একাদকে তারপক্ষে যেমন স্বামীকে যথার্থভাবে ভালবাসা সম্ভব হয় না, 
তেমাঁনই সম্ভব হয় না স্বামীর 'প্রয়জনকে প্রিয় করে নেওয়া । 
চন্দ্রনাথ বাবুর বন্তব্য ছিল, “হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য পাঁত পত্ভীর একীকরণ, 
হন্দ: পত্তী পাঁতর সাঁহত 'মালিয়া এক হইয়া যাইবেন। বয়স্থ পাত গববাহের 
পর বালিকা পত্বীকে গড়াইয়া গিপটাইয়া আপনাতে 'মলাইয়া লইবেন । লেখক 
চন্দ্রনাথ বাবুর বস্তবোর উদ্দেশ্যের গ্রাত সমর্থন জানালেও তাঁর কাঁথত 
রশীতকে সমর্থন করতে পারেনান সঙ্গত কারণেই, পাঁতিত্ব স্বীত্বে, স্তীত্ব পাতত্বে 
ণমশান চাই। উভয়ের মন উভয়কে দেওয়া চাই। কিন্তু অপারপরুবা্ধ 
বাশলকা কির্‌পে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য িলাইয়া পাতিত্বে মিলিবেন, আমরা বাঁক 
না।? লেখক আরও প্রশ্ন তুলেছেন যে বর-কন্যা উভয়েই যাঁদ উপয্যন্ত বয়সের 
আঁধকারী হয় তবে সেক্ষেত্রে দববাহ যে সুন্দর হবে না তার প্রমাণ ক ? 
তাছাড়া পাঁতরই কেবল পত্বীকে শিক্ষাদানের অধিকার- লেখক এ বন্তব্যও 
স্বীকার করেন নি। লেখকের বন্তব্য, পত্বীর মধ্যেও এমন কিছ আছে, যাহা 
পাঁতর নাই,***সেই কিছু পাঁতকে :দিবার জন্য পত্ধী অধিকারী নন কেন? 
উল িওএ এ স্থানেও আমরা তাঁহার যান্ততেই বাঁলতে পার, 
জন্মে। সুতরাং যৌবন-বিবাছই আঁক যাাক্তয্ত।" 


বাংলা সাহত্যের বিস্মিত অধ্যায় ২৪৯ 


মন্র অনুসরণে চন্দ্রনাথ বাবু বিবাহের ক্ষেত্নে পূরষের আঁধক বয়সের 
প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন জানয়েছেন। আমাদের লেখক চরক সশ্রুতের 
নিদেশানুযায়ী কন্যার আঁধক বয়সের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন । 
প্রবম্ধাটর 'দ্বিতীয়াংশে লেখক যৌবন 'ববাহ প্রচলনে ব্রাহ্ম সমাজের গুরযত্ব- 
পূর্ণ ভূমিকার যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি গৃহস্থাশ্রম সম্পকে 
আলোকপাত করা হয়েছে । লেখক একাল্নবতাঁ পারবার প্রথাকে প্রেমসাধনায় 
উৎকৃষ্ট উপায় বলে আঁভাঁহত করেছেন এবং যৌবন বাহ ধমমূলক হলে এই 
প্রথা রক্ষা পাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। 
লেখক এই প্রবন্ধে স্বচ্ছ যান্তির দ্বারা চন্দ্রনাথ বাবুর বন্তব্যের অবথার্থতা 
প্রমাণ করেছেন। কিন্তু বিরোধতা কখনই ব্যান্তগত আক্রমণে পযবাঁসত 
হয়ান। শুধু তাই নয় চন্দ্রনাথ বাবুর শাস্ত নিভর বন্তব্যের অযথার্থতা 
প্রাতপনন করতে লেখককে চরক সংশ্রুতের উল্লেখ করতে দেখা গেছে। ব্রাহ্ম 
সমাজের প্রাতি লেখকের আতান্তিক অনুরাগ তাঁকে ব্রাহ্ম সমাজের ত্রুট-বিছ্যাত 
সম্পকিতি সমালোচনায় বিরত করোন ৷ লেখকের নরপেক্ষতাই এর প্রমাণ । 
গ্রন্থের তৃতীয় পাঁরচ্ছেদেও ব্রাহ্গমাজের বির্প সমালোচনা স্থান পেয়েছে । 
স্বাধীনতার নামে ব্রাহ্মসমাজে প্রকারান্তরে স্বেচ্ছাচারতাকে প্রশ্রয় দানের 
[বিষয়েই লেখকের আঁভযোগ সোচ্চার হয়ে উঠেছে । স্বাধীনতা ব্যতীত অপর 
যে কারণে ব্রাহ্মপমাজ লেখকের 'বরাগভাজন হয়েছে, তা হ'ল সমাজের বিবেক 
প্রাধান্যকে গুরুত্বদান। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদে লেখক বালক বাঁলকার নাীঁতাঁশক্ষা তথা চারন্ গঠনের 
ওপরই আঁধক গদরুত্ব 'দিয়েছেন। তাছাড়া বর-কন্যার মনোনয়নে কোন: 
কোন বিষয়ে দৃম্টি রাখা প্রয়োজন সে বিষয়েও লেখক 'বিস্তারতভাৰে 
আলোচনা করেছেন। যেমন একই বাড়ীতে বসবাসকারী হলে পান্রপান্রীর 
মধ্যেকার ববাহের সম্বন্ধ করা অনুচিত বলে লেখক আঁভমত প্রকাশ করেছেন । 
তাছাড়া প্রতিপালক, আভভাবক 'িংবা শিক্ষকের সঙ্গে তার অধীন বালিকার 
ধববাহেও লেখক আপাত্ত জানয়েছেন। এমনাক একই বিদ্যালয়ে পাঠরত 
ছাত্র ছাত্রীর মধ্যেও বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন অনুশচত বলে লেখক জানিয়েছেন । 
লেখক সম্বন্ধের পাঁবন্রতা রক্ষার ব্যাপারে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার 
যাথার্থকে স্বীকার করে নিলেও বলতে হয় তান 'ববাহের সম্বন্ধ স্থাপনের 
ব্যাপারে রক্ষণশনল মানাসকতার পাঁরচয় দয়েছেন। আজকের 'দনের পাঁর- 
প্রেক্ষিতে লেখকের আঁভমত উপহাঁসত হবে। 

পণ্চম পাঁরচ্ছেদাঁট অপেক্ষাকৃত বড়। এই পাঁরচ্ছেদে লেখক মূলতঃ বাল্য 
িবাহ কেন সমর্থনযোগ্য নয়, তার বৈজ্ঞানক কারণসমূহের উল্লেখ করেছেন। 
লেখক 'চাকংসা শাস্তের অভিমত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন বাল্য বিবাহ 
পরবতাঁ বংশধর সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কতখাঁন অসার্থক-_-“অপাঁরপরু বীজ হইতে 
কখন সতেজ বৃক্ষ জন্মে না। অনুর ক্ষেত্রে কি প্রচুর পাঁরমাণে শস্য উৎপন্ন 
হয় ??' তাছাড়া অঙ্গ বয়সে সংসার হলে বালক-বালকা উভয়েরই শিক্ষালাভে 
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প্রীতবন্ধকতা স্া্ট হয়, অল্পবয়সী স্বামীকে সাংসারিক দায়-দায়ত্ব পালন 
করতে গিয়ে দুশ্চিন্তার শিকার হতে হয় বালিকা কন্যার দৈহিক পুস্টিলাভ 
ঘটেনা। তাছাড়া বাল্যাঁববাহ বন্ধ হলে পাঁরণামে বাল্যবিধবার সংখ্যা হ্রাস 
পাবে, এমন 'ি বিবাহে পণপ্রথাও 'নবারত হবে । কারণ লেখকের মতে, 
'আধক বয়স পর্যন্ত কন্যা ঘরে রাখিতে পারলে, পান্রই শেষে যৌবনের 
উত্তেজনায় 'ববাহের জন্য লালায়ত হইবে ।” তবে লেখক যে যান্ততে পাত্রের 
পান্লী নিবচিনের বিরোধিতা করেছেন 'কংবা 'ববাহকে ঈশ্বরের 'বধান জ্ঞানে 
1ববাহ ভঙ্গের তীব্র 'বরোধতা করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয় । এসব ক্ষেত্রে 
লেখক য্যান্ত অপেক্ষা ভাবাবেগের দ্বারাই আঁধক চাশলত হয়েছেন স্বীকার 
করতে হয় । 

ষ্ঠ পাঁরচ্ছেদে লেখক যৌবন 'ববাহে দনীীত নিবারণের উপায় সম্পর্কে 
আপন আভমত ব্যস্ত করেছেন । লেখক যাঁদও যৌবন 'ববাহের সমর্থক, তবুও 
স্বীকার করেছেন যে যৌবন 'বিবাহেও দুনীরীত ও অধর্মের প্রশ্রয় পাওয়ার 
সম্ভাবনা সমাঁধক । এক্ষেত্রে লেখক আধকাংশ লোকের সাম্মলত 'িবেকশান্তুকে 
প্রীতরোধ করার আহবান জানয়েছেন। 

সপ্তম পারচ্ছেদে ব্যান্তগত স্বাধীনতা ও সামাঁজক আঁধকার সম্পাঁকণত 
আলোচনা স্থান পেয়েছে । লেখকের মতে যাতে 'নজের ক্ষাত বৃদ্ধি, তাতে 
শনজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন- যেমন 'চন্তায়, লেখায়, বন্তৃতায় 
আত্মসংঘম । অপর পক্ষে যাতে অন্যের সম্বন্ধ, সেক্ষেত্রে সমাজের অধীন হয়ে 
চলা আবশ্যক। আর যেক্ষেত্রে সমাণ্টগত মতের সঙ্গে ব্যাম্ট মতের 'বরোধ 
দেখা দেবে, সেক্ষেত্রে সমাম্টর মতকেই মান্য করা উচিত । 

অস্টম পাঁরচ্ছেদে লেখক মনুসংাঁহতা এবং ভারতের ভিন্ন পৌরাঁণক নারী 
চারত্রের উল্লেখে হিন্দুশান্ত্র যে যৌবন বিবাহের অনুকূল তা প্রাতিপন্ন করতে 
প্রয়াসী হয়েছেন । 

নবম পারচ্ছেদে লেখক সবাপেক্ষা আধুনক মানাসকতার পাঁরচয় দিয়েছেন । 
জাতিভেদ প্রথা ভাঙ্গতে, পণপ্রথার অবসানে, জাতীয় সংহতির কারণে এবং 
আমাদের দেশের লোকের দৈহিক ও মানীসক অবনাত দূরীকরণের জন্য লেখক 
শুধু অসবণই নয়, আন্তঃরাজ্য ববাহের স্বপক্ষে আভিমত প্রকাশ করেছেন । 

দশম পাঁরচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে গববাহের বয়স এবং বহীববাহ এবং 
অসম 'ববাহের কুফল সম্পকেরঁ। লেখকের মতে পাত্রের বয়স হওয়া উাঁচত 
২৩।২৪ বংসর, অপর পক্ষে পান্রীর কম পক্ষে ১৬১৬ বৎসর হওয়া বাঞ্ছনীয় । 
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান ২৫ বংসরের আঁধিক হওয়া কোন ক্লমেই 
উচিত নয়। স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর বয়স ৮১০ বৎসর আঁধক হওয়াই 
যান্তসঙ্গত। 'ববাহের সময় বর কন্যার বংশ পরম্পরায় কোন ব্যাঁধ আছে 
কনা, তা দেখা প্রয়োজন । তাছাড়া পান্ত পান্রীর বয়স, শিক্ষা, চার, প্রকাত 
দৈহিক গঠন, এমনাক পান্র পাত্রীর মাতাশীপতার ধাতু প্রকীতিও বিবেচনা করা 
দরকার । লেখক অজ্পবয়সণ বিধবার পূনার্বধাহ সমর্থন করেছেন । সামাজিক 
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দুনশশত দমনের জন্য বহাঁববাহ ও অসম বিবাহ ধিলোপের প্রয়োজনীয়তা 
বিষয়ে লেখক বলেছেন । 

গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদ তথা উপসংহারেঃলেখক তীর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য, 
গ্রণ্থ রচনার প্রাতাক্রয়া ইত্যাঁদ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন । তাঁর মতে যৌবন 
বিবাহ কাম্য কিন্তু তা কখনই যেন ধর্মশৃন্য না হয়। ভারতীয় নারাীত্বের 
মহান এীতিহা রক্ষার গুরুত্ব 'বষয়েও লেখকের সাবধান বাণী উচ্চারত 
হয়েছে--“ভারত যেন মহা অমূল্য সতীত্ব রত্বে বাত না হয়। ভারত রমণীর 
এই 'িরপজ্য, চিরোজ্জবল সতীত্ব রত্বের নিকট কোটী কোটা কোহনূর তুচ্ছ 
কথা । সাবধান ভারত যেন এই রতুহীন না হয়।, 


সতীপ্রসাদ সেনগ:পু রাঁচিত “কোণের বউ' বা বঙ্গ সমাজের একখানি পল্দর 
চর” পস্তকাটর প্রকাশকাল ১২৯৬ । “সোমপ্রকাশ' পাত্রকায় এট গ্রন্থকারে 
প্রকাশের পূবেই প্রকাশিত হয়েছিল । 

এদেশে নারীদের বিশেষতঃ গৃহবধূদের যে বেদনাময় জীবন যাপন করতে 
হয়, তারই পরিপ্রোক্ষিতে পুস্তিকাঁট রচিত। লেখক দুঃখ প্রকাশ করেছেন 
অকারণে বধৃদের নানা ভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করার যে প্রচালত মানাঁসকতা, 
তার কারণে-_ 

"কোণের বউ সকল দিকেই অপরাধী; দ্লুত চাঁলতে ফড়কা ; মন্থরে 
কুষ্ড়ে ; হাসলে লঙ্জাহীনা, না হাসলে অহঙ্কারী ; কথা কাঁহলে বাচাল, না 
কাহলে গার্বতা ; ক্ষুধায় খাইলে রাক্ষসী, না খাইলে তাঁচ্ছল্যকারণী ইত্যাঁদ 
বিশেষণ দেওয়া হয়। 

গৃহে কোন ক্ষাত হইলে কোণের বউ তাহার দায়ী ; কুকুরে হাড় খাইলে 
কোণের বউ তাহার দায়শ ; বড়ালে মংস্য খাইলে কোণের বউ তাহার দায়ী ; 
ইন্দুরে সন্দেশ খাইলে কোণের বউ তাহার দায়ী ।, 

লেখক আধ্হানক দ্যাম্টভাঙ্গর দ্বারা চালিত হয়ে একাঁদকে যেমন স্ত্রী 
জাতিকে উপযনুন্ত সম্মান ও মযদা দানের পক্ষে সওয়াল করেছেন. তেমাঁন বাল্য 
বিবাহের বিরোধিতা করেছেন এবং স্ত্রী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। 

“সোম প্রকাশে” বর্তমান রচনা'টর প্রশংসা করে বলা হয়োছল, “বাবু 
সতীপ্রসাদ সেন সুনপণ চিন্রকরের ন্যায় বঙ্গ সমাজের যে একটি চিত অজ্কিত 
কাঁরয়াছেন, তাহা আঁতি স:ন্দর হইয়াছে 1, 

( সোমপ্রকাশ ; ১৫ই বৈশাখ ; ১২৮৭.) 


পারব্রাজক কৃষ্ণানন্দস্বামী রাঁচিত “নীতি-রদ্বমালা” প্রথম প্রকাশিত হয় 
১৮১৫ শকাব্দে ( ১৮৯৩ খহীপ্টান্দ )। বাংলা, বহার ও পাশ্চমোতর প্রদেশের 
বদ্যালয়গহ্ীলর ছান্রদের চারন্র গঠন ও ধর্মনীতজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য 
কৃষ্কানন্দঙ্বামী যে “সুনীত--সণ্টারণী" সভা স্থাপন করোছলেন, সেই 


২৫২ বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


সভাগহীলর সভ্যদের শিক্ষাদানের জন্য তাঁর তত্বাবধানে পাঁরচাঁলিত “সুনপীত' 
নামক পাক্ষিক পাঁত্রকায় যে সমস্ত উপদেশ, সঙ্চেত, কাঁবতা কিংবা প্রবন্ধ 
[তিনি লিখতেন, সেগুশীলরই সংকলন প্রকাশিত হয় “নীতি- রত্বমালা” নামে । 

নাত-রত্মালা"য় সংকলিত রচনাগুলিকে আমরা কয়েকাঁট পযাঁয়ে ভাগ 
করতে পাঁর-_ 

ক. সদুপদেশের সংকলন । সংখ্যায় এগীল ১৪২। সীমিত সংখ্যক 
বাক্যে লেখক সুকুমার মাত বালকদের পিতা-মাতার প্রীত শ্রদ্ধাশীল হওয়া, 
উপকারাঁর প্রাতি কৃতজ্ঞ থাকা, সমাজের শ্রমজীবী মানুষদের মিল্লজ্ঞান, পরানন্দা 
থেকে বিরত থাকা, কোনো অবস্থাতেই অশ্লীল বাক্য ব্যবহার না করা. গৃহাগত 
আঁতাঁথর প্রাতি আতথ্য প্রদর্শন, নিজের স্বার্থের পাঁরপন্থী হলেও বৃহত্তর 
কল্যাণে আত্মীনয়োগ ইত্যাঁদ নানা বিষয়ে উপদেশ 'দিয়েছেন। 

খ. চারু চিন্তাবলী। এগুলও নীত উপদেশের সংকলন এবং সংখ্যায় 
৩২। সদপদেশের সঙ্গে চারু চিন্তাবলীর পার্থক্য মূলতঃ অবয়বগত এবং 
উপস্থাপন কৌশলে । “চার? চিন্তাবল”র অন্তর্গত উপদেশগযঠীল অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘ পারসরে উপস্থাঁপত । তদপাঁর আধকাংশ ক্ষেত্রেই উপমার আশ্রয়ে 
বন্তব্য বিষয় প্রকাঁশত। লেখক অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর সক্ষম পর্যবেক্ষণ শান্ত 
এবং বাস্তবন্জ্রানের চমৎকার পাঁরচয় দিয়েছেন । সুখশান্তি ভোগের আঁধকারখ 
কে, এই প্রসঙ্গে লেখক শহরের জলের কলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন £ 
“যে গৃহের জনা যত আঁধক কর রাজাকে প্রদত্ত হয়, সে গৃহের আঁধকারণী তত 
আঁধক জল পাইতে পারে, সেইরূপ ন্রতাপ-ীনবারণশ ভগবৎ কৃপা গঙ্গা হইতেই 
জীবের সুখ-শান্তি-ধারা প্রেমের আবেগে চাঁলয়া আসিতেছে, এ ধারা নিম্ন, 
উধর্ব, বরু, সরল, ছোট, বড়, স্ত্রী, পুরুষ আঁদ কছুই বিচার করেনা, কেবল 
যাহার হৃদয় রাজরাজে*বরের অধিকতর সেবা কারিতে পারে, সেই ব্যান্তই সুখ 
শান্তি আধক ভোগ করতে পারে ।” (পৃঃ ৪৯) 

সং গুরুর উপদেশ মানুষের অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে কেমন করে সপে 
চালিত করে সেই প্রসঙ্গে লেখক ঘাঁড়র তুলনা দয়েছেন £ 

'যেমন ঘড়ীর কাঁটা কখন ধীর ও কখন দ্রুত গাঁততে চাঁলতে থাকে, তুম 
বাহরে কাঁটা যত বারই ঘুরাইয়া ঠিক কাঁরয়া দেও না কেন, পুনবরি ধাঁর বা 
দত হইয়া যাইবে ।; ঘড়ীর ভিতরের যন্ত্র ঠিক করিয়া দাও, কাঁটা আর বেচাল 
হইবে না। তদ্রুপ কেহ অপথে বা কুপথে চলিলে সে বাহরে সাধুর বেশ 
ধারলে দি হইবে ? সদ গুরুর উপদেশে তাহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলেই সে 
সহজেই সুপথে চলিতে থাঁকবে 1 (পৃঃ ৫০) 

গ. প্রশ্নোত্তর বা সদ্বারতা। নাতি কি, সুনীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয় তা, 
বীর কে, বুদ্ধমান কে, প্রকৃত বন্ধু কে, মৃত্যু কি, স্বর্গ ও নরকভোগ কি 
ইত্যাঁদ নানা বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এই পধয়ে । 

ঘ. প্রবন্ধ-_ 

প্রীতধনি, বিষম পরীক্ষা, রাড কয়েকটি সার কথা ইত্যাদ রচনায় 


বাংলা সাঁহতোর 'বিস্মত অধ্যায় ২৫৩ 


নীতি উপদেশই প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত হয়েছে । 
৩. নীতি-রতুমালা 
এই পযায়ে ১৩ট কাঁবতা সংকলিত হয়েছে । সংকলিত কাঁবতাগুলি সবই 
নগীতকথাতে পূর্ণ। তবে কোন কোন কাঁবতায় গীতকাবিতার সুরাট লভ্য 
যেমন- বন-বক্ষে । কাঁবতাগীলতে কাঁবর দেশাতআ্ববোধ মূর্ত হয়ে উঠেছে-_ 
করিবে দেশের হত নৌতিক কৌশলে । 
ভারতের জয়গাথা গাঁহবে সকলে ॥ (পৃঃ ৭৭ ) 
গকংবা, 
ভারতের ভাব রসে মশ্ন হয়ে যাইব ৷ 
ভারতের জয়ধ্াঁন উচ্চস্বরে গাহব ॥ 
ভারতে লয়োছি জন্ম ভারতোর থাকব । 
ভারতীয় ভাবে ধর্ম কর্ম সব শাখব ॥ (পৃঃ ৯৬) 
“চন্র-পয়ার; পধায়ে ছ”ট কাঁবতা সংকলিত হয়েছে । এই কাবতাগযীলিতে 
কাঁবর ছন্দোনৈপতণা প্রশংসনীয় ভাবে প্রকাশিত । 
চ. গল্প 
একাঁট নীতি কথা, পরম ভক্ত ধনা,ইন্দুরেখা প্রভৃতি গজ্পগুলির মধ্য দিয়ে 
লেখক নাীতাশক্ষা গিয়েছেন । “নীতি রত্ববালা” যে জনাপ্রয় হয়োছল তা এর 
একাধক সংস্করণই ( পর্থ সংস্করণ, ১৩৩০ ) প্রমাণ । 


প্‌ণনিন্দ স্বরূপ স্বামী (পৃবশিমের নাম পৃণনিন্দ সেন £ ১২৭১--১৩৩৮% ) 
উচ্চতম 'শক্ষায় শিক্ষিত এবং দীর্ঘকাল শিক্ষকতা রতে নযুন্ত 'ছলেন। 
ইণন শীবচার প্রকাশ” বলিদান ও আঁমষাহার”» “সাধনশশক্ষা-সোপান”, 
'নীলাচল লীলা? প্রভাত অনেকগ্াল গ্রন্থের রচাঁয়তা। এর বহু ইংরোজ 
প্রবন্ধ সেকালের 109৫9110 [২6%16৬া, 2711700 51017160991 7125921116, 
[10120111110] 110 0191) ট961017) 13617891909) £17110, 32221 19001 
প্রভৃতিতে প্রকাশত হয়েছে । আর বেশ কিছ: বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়োছল 
'ধমপ্রচারক' নামক মাসিক পাত্রকায় । 

ধরমপ্রচারকে' পৃণনিন্দ স্বরূপের প্রকাশিত কয়েকাঁট প্রবন্ধের সংকলন 
ণচচ্তামাঁণ-মালা' (১৩৪২ )। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই গ্রন্থে সংকাঁলত 
এশবোন্ত আশ্রম ধর্ম” প্রবন্ধাট জগন্মোহন তকলিওকার ব্যাখ্যাত মহাণনবণিতন্ত 
থেকে সংকাঁলত। সংকলিত অন্যান্য প্রবন্ধগ্ীল ধর্ম-প্রচারকের যথাক্রমে 
১৮১৫ শকাব্দের মাঘ-ফাজ্গুন, শ্রাবণ-ভাদ্ু, ১৮১৭ শকান্দের ফাক্গুন-চৈন্র 
এবং ১৮১৯ শকাব্দের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশত । ৃ 

ণচন্তামাণ-মালা"র প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতের কল্যাণ কামনা" । এই প্রবন্ধে 
লেখক ভারতবর্ষের 'দুদশায় ব্যথিত হয়ে দুর্দশার কারণান:সন্ধান ও ম্যান্তর 
পথ নিদেশে প্রয়াসী হয়েছেন। ভারতের সনাতন এতিহ্যের উল্লেখে লেখক 
ভারতবষীয়দের ধময় প্রকাতির পারচয় গদয়েছেন এবং ভারতকে দদশশামন্ত 
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হতে গেলে ধমনিচিরণের দ্বারাই তা সম্ভব বলে আঁভমত প্রকাশ করেছেন। 
লেখকের ভাষায়__ভারতের প্রকীতি ধমের অনুগত, ধমই ভারতের নিজদ্ব, 
অন্য সমস্ত কমই ভারতে ধর্মের জন্য, তাই ভারতবর্ধই ধর্মের কর্মভাম । 
ধর্ম ছাঁড়য়া দিলে ভারত মৃত, ধর্মের প্রাতকূলে যে কোন উন্নাত সাধনই 
হউক না কেন, উহা ভারতের পক্ষে প্রাণহীন দেহের সেবামান্র, তাহাতে 
ভারতবষের কল্যাণ কখনই হইবে না।” (পৃঃ ৬) 

লেখক ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধনের জন্য 'নঃস্বার্থপর সেবকের ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন-_“আপনার স্বার্থ ভারতের কল্যাণের জন্য আহি 
দিতে হইবে, আপনাকে সামান্য মনে কাঁরয়া ভারতের কল্যাণকর কার্যকেই 
প্রধান করিতে হইবে” (পৃঃ ৯) 

আর শীনঃস্বা্থপরতার শিক্ষা লাভ একমান্র ধর্মের মাধ্যমেই লাভ করা 
সম্ভব বলে লেখকের দ্‌ঢ় শ্বাস প্রকাঁশত--“কেবল ধর্মই জীবকে সমন্ত স্বার্থ 
ত্যাগ কারবার শিক্ষা দিতে সমর্থ । ত্যাগী ভিন্ন স্বদেশের উপকার কেহ 
কখনও করিতে পারে না।” (পৃঃ ৯) 

লেখকের ভারতপ্রেম এবং ভারতীয় এরীতহ্য সম্পাঁক্তি সুগভীর ধারণা 
প্রবন্ধাটকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে । বিষয় অনুযায়ী প্রবন্ধাটর গম্ভীর 
মশ্ডিত ভাষাও প্রবন্ধাটর উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হয়েছে । 

ণচন্তামাণ-মালা'র দ্বতীয় প্রবন্ধ প্রক্ষচর্যের অভাবে অপকার' 
নামকরণেই প্রবন্ধাটর বিষয় সম্পর্কে অবাহত হওয়া যায় । লেখক এই প্রবন্ধে 
সমাজের অনাচার, অত্যাচার অসৎকমের প্রসার ইত্যাঁদ সব কিছুর জন্যই 
দায়ী করেছেন ব্রহ্গচর্য শিক্ষার অভাবকে । লেখক এই প্রবন্ধে পরস্পরাঁবরোধণ 
মানীসকতার পাঁরচয় 'দয়েছেন। একদিকে যেমন তাঁর সংস্কারম্ন্ত প্রগাতশনীল 
মানাীসকতার পরিচয় মেলে তেমনি অপরাঁদকে আবার সংস্কারাচ্ছন্ন মনেরও 
পারচয় দিয়েছেন লক্ষিত হয় । লেখক যখন মন্তব্য করেন, “সরাপায়ন স্বামনর 
ইন্দ্রিয় সেবার সাহায্য কাঁরলেই 'ি পত্বীর ধর্ম রক্ষা হইবে 2 তখন তাঁর 
বন্তব্যে আমরা আধুনিক দ্যাম্টভীঙ্গর প্রাতফলন লক্ষ্য কার । কন্তু যখন তান 
বলেন, দশাঁট নবধবার 1বধবা 'দতে বড়াম্বত হওয়া অপেক্ষা যাঁদ কে আপনার 
একাঁট ছেলেকেও 'বাঁহত ব্রক্ষচ্যে' রাঁখয়া শাস্ত্াধ্যয়ন করাইতে পারেন তবে 
শহন্দু মাঘের নিশ্চয়ই তীন শ্রদ্ধের ও সমাজে কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন' 
( পৃঃ ১৪); কিংবা, ইংরাজী ধরণের শিক্ষায় তো চাঁরুন্ত্রর নীচতা হওয়ার 
সম্ভবই” (পৃঃ ১৫ ) তখন বোঝা যায় লেখক সনাতন হন্দধর্ম প্রচারের মোহে 
একদেশদশাঁ হয়ে যাীন্তর পথ পাঁরহার করেছেন । 

গ্রন্থে অন্ত্ভূক্ত চতুর্থ প্রবন্ধাট হল “সৎ শিক্ষার সর্বনাশ । এই প্রবন্ধে 
লেখক তাঁর দণর্ঘ 'শক্ষকতা জীবনের বাচ্ভব আঁভন্রতার পারপ্রোক্ষিতে বেশ 
ণকছু মূল্যবান বন্তবা প্রকাশ করেছেন । দীর্ঘ প্রায় একশত বৎসর পুবে' 
লেখক আমাদের দেশের শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা সম্পকে যে মন্তব্য করেছেন, 
তা বতর্মান কালেও সমান ভাবে প্রযোজা । অথচ এই সময়ের মধ্যে শাসন 
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বাবস্থার পাঁরবর্তনের কারণে শিক্ষার গুণগত মানের উৎকর্ষ সাধন হওয়া উচিত 
ছিল । লেখক যথার্থই বলেছেন, গৃহের একটি শিক্ষা শিক্ষকের শত উপদেশের 
সমান হইলেও আজকাঙ্গ বাটাঁতে বালকগণ আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আত অজ্পই 
উদাহরণ বা উপদেশ পাইয়া থাকে |, (পৃঃ ৫৩ ) কিংবা যখন 'তাঁন পুস্তকের 
উপদেশ শিক্ষকের শিক্ষাদান ও বাঁড়র গশক্ষার মধ্যে এঁক্য স্থাপনের ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করেন তখন তার যাথার্থ স্বীকার না করে উপায় থাকে না। 

লেখকের “সং পুস্তক পাঠ সুশিক্ষার একাঁটি সদৃপায় বটে, কন্তু জীবন্ত 
উদাহরণ ব্যতীত পঠিত উপদেশ আঁতি অক্পই উপকার 'দিয়া থাকে' (পৃঃ ৫৬ ) 
মন্তব্যাটও সমানভাবে সত্য। শীকন্তু লেখক যে ধর্ম 'ভীত্তক শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তার পক্ষে সওয়াল করেছেন, িকংবা 'নরীশ্বর শিক্ষাপ্রণালীর 
কারণেই 'শাক্ষিত সমাজের কলীষত হবার 'বষয়ে মন্তব্য: করেছেন, অথবা আচার, 
আহার, আলাপ আলোচনা সব 'কছকেই "হন্দু শাস্তানুমোদত করার বিষয়ে 
সোচ্চার হয়েছেন, সে সম্পর্কে মত পার্থক্য স্বাভাঁবক কারণেই দেখা দেবে। 
লেখকের মহৎ উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় কিন্তু উদ্দেশ্য 'সাঁদ্ধর জন্য যে পথের 
নিদেশ তান দিয়েছেন তা অপ্রতকর্ণ নয়। এক্ষেত্রে তাঁর ধমীয় সংকীর্ণতা 
ষ্ান্তকে আচ্ছন্ন করেছে । তা না হলে লেখক বলতেন না, ধতাঁথ বিশেষে ও 
পর্বাদনে অবৈধ আহার কাঁরতে তাহাঁদগকে সাবধান কাঁরয়া দেন এবং শাস্র 
নাদর্ট গৃহস্থের 'নত্যকর্ম প্ঃরাণাঁদ পাঠের ব্যবস্থা অক্ষুগ্ রাখেন, তবে 
বাল্যকাল হইতেই বালকগণের স্বভাব সংশোঁধত হইয়া যাইতে পারে ।, 
( পৃঃ ৬৪) লেখক স্ব্ীলোকদের রামায়ণ ইত্যাঁদ গ্রন্থের পাঁরবর্তে নাটক 
উপন্যাস পাঠেরও 'বরোধিতা করেছেন । 

লেখক বাক্য ব্যবহারে কোন কোন ক্ষেত্রে কিং আড়ম্টতার পাঁরচয় 
দিয়েছেন। যেমন “এখনকার “সাশাক্ষিত” ব্যান্ত দিতাকে বা আত্মীয়বর্গকে 
অসম্মান করিলে অভিভাবকগণকে 'ানজ নিজ পাপে প্রায়শ্চিত্ত বোধে সন্তুষ্ট 
থাকাই উচিত” (পৃঃ ৫২)। 

গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধাট হল “আদর্শ ও অনুকরণ? । লেখক এই প্রবন্ধে একই 
সঙ্গে তাঁর মননশনীলতা এবং সক্ষম পবেক্ষণ শান্তর স্বাক্ষর রেখেছেন । 
লেখক যথাথহ বলেছেন সবর্জন সম্মত এবং সব্দেশ স্বীকৃত আদর্শ 
পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । পূর্ণ আদর্শ হীন্দ্রয়াতীত 
আবার আদর্শ ব্যতীত কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। 
জগতে এমন কোনো পদার্থ নেই ধা কোন না কোন একট বিষয়ের আদর্শ হতে 
পারে না। ক্ষুদ্র বৃহৎ 'নার্বশেষে সকলেরই কম বোশ আদর্শ হবার 
আঁধকার আছে । তবে একথা অনস্বীকার্য যে আদশ- হওয়া অপেক্ষা তার 
অনুকরণ কাঁঠনতর । 

এখন প্রশ্ন সব আদশ'ই ক অনুকরণীয় ? লেখক এই প্রশ্নের অবতারণা 
করেই তাঁর কতর্ব্য শেষ করেন 'নি, তার যথাযথ উত্তরও 'দয়েছেন। প্রথমতঃ 
অসংখ্য অন্দকরণায় বিষয় থাকলেও সবগুলিই আমাদের উপকারে আসে না। 
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তাই অনুকরণের ক্ষেত্র নিবচিনের বিশেষ প্রয়োজন । ব্যান্তবশেষের ক্ষেন্রে 
পজের অবস্থার অনুরূপ অনুকরণ করা 'বধেয়, নতুবা অনুকরণে কোনও 
উপকার হবার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া অনুকরণের সময় সতর্ক থাকা 
দরকার যেন গুণের সঙ্গে অনুকরণীয় ব্যান্ত বা বস্তুর দোষও অনুসরণ 
নাকার। 

লেখক দেশীয় ভাব ও রীতি নীতি এবং শাস্ত্াদ শক্ষা ও পযলোচনার 
ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও কার্য তৎপরতা, আত্মীনভ'রতা, সময়ের 
সদ্ব্যবহার, স্বদেশ ও স্বজাত 'প্রয়তা রূপ গুণগ্ীলর আঁধকারা হওয়ার 
ব্যাপারে বিদেশীয়দের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এঁদক 
শ্দয়ে যেমন লেখকের উদার দাষ্টভঙ্গী প্রকাশত, তেমান স্ত্রী স্বাধীনতার 
বরুদ্ধাচরণ করে সংকীর্ণ মানীসকতার পাঁরচয়ও 'দিয়েছেন। লেখক পরামর্শ 
দিয়েছেন, এবলাতের অনুকরণে যাহাতে আমাদের দেশীয় ভাবের পনষ্ট হয় 
ভাহাই প্রকৃত অনুকরণ । দাঁরদ্রু ভারতের বিলাতের বিলাসিতা অনুকরণ 


কাঁরলে চালবে না (পৃঃ ৭৮) 


পঞ্চম অধ্যায় 


বাংলা গদ্যে প্রথম চারত সাঁহত্য রচিত হয় উনাঁবংশ শতাব্দীর একেবারে 
প্রথমে । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে কেরীর 'নর্দেশে রাম রাম বসু 
রচনা করেন “রাজা প্রতাপাঁদত্য চিন (১৮০১)। 'হইাতিবৃত্তমূলক উপাদান 
ও প্রচালত জনশ্রুতি'র সমন্বয়ে রাঁচিত এই গ্রন্থের অনুসরণে ফোর্ট উইিয়ম 
কলেজের অপর পাণ্ডত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচনা করেন “মহারাজ 
কৃষ্চন্দ্র রায়স্য চারন্রং (১৮০৫)। তবে গুণগত উতৎকর্ষে রাম রামের গ্রন্থাঁট 
যত না জীবনচাঁরতের পধায়িভূক্ত হবার দাবী রাখে, তদপেক্ষা এর ইততহ।স 
1হসাবে স্বীকীতি লাভের দাবীই আধকতর। সে তুলন:য় রাজীবলোচনের 
গ্রন্থাট জাবনচাঁরত 'হসাবে অনেক বৌশ সার্থক। যাইহে।ক, এত গেল 
গদ্যে জীবন চারত রচনার সত্রপাতের কথা । মনে রাখতে হবে গদো রচিত 
হবার অনেক পূর্ব থেকেই পদো চাঁরত কাব্য রাঁচত হতে শুরু করোছল। 
চঁরত সাহত্যের শুভ সূচনা বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত" ?দয়ে 
হয়োছল । 

উনাঁবংশ শতাব্দীতে বাংলায় অসংখ্য জীবনাগ্রন্থ রচিত হয়েছে । 
উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থগুলর আলোচনা অনেকেই করেছেন । বাংলা 
চারতসাহিতা শুধু সমূদ্ধই নয়, আতশয় গুরুত্বপূর্ণ এক বিভাগ । তব 
এখনও অনেক জীবৰী গ্রন্থ অনালোিত রয়ে গেছে; শুধুমাত্র সা?হতা 
গুণ িংবা রচাঁয়তার রচনারশীতর ও দর্ষ্টভাঙ্গর সঙ্গে পারচয় লাভের 
উদ্দেশ্যেই এগ্লর আলোচনা প্রয়োজনীয় তা নয়, জীবন গ্রশ্থগ্ীলর 
মাধ্যমে সমসামায়ক যৃগের, সমাজের নানা গ:ুরৃত্বপৃণ“ তথ্াঁদ লাভ সম্ভব । 
কয়েকাঁট জীবনীগ্রন্থের আলোচনা এই অধ্যায়ে সংযোঁজত হল। লক্ষা করা 
যাবে--এর কোনাঁট রাঁচত পরাধনীন দেশবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ 
করার আঁভপ্রায়ে, 'কোনাট বা রাচত হয়েছে ব্যাস্ত বিশেষের প্রাত রচায়তার 
শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে । আবার কোন জীবনী রাঁচত হযেছে হয়ত বা 
দিবেকের তাড়নায়, প্রায়াশ্চন্ত স্বরূপ | উপব্যাস রহস্য রচনা প্রকাশে দেশের 
সাধারণ পাঠক বিশেষত কুলবধূদের আঁনস্ট হবার আশঙ্কায় বচালত হয়ে 
কোনো লেখককে ব্রতী হতে দেখা গেছে নী তাঁশক্ষা দানের জন্য এরাীতহাঁসক 
চারন্র অবলম্বনে জীবনী গ্রন্থ রচনায় । 


ধবাপনাবহারধী িন্র কতৃক সংকালত কলকাতা শোভাবাজার নিবাসী 
মহারাজা নবকৃষ্ক দেব বাহাদুরের জীবন-চারত'খাঁনর প্রকাশকাল ১২৮৬ 
(১৮৭৯)। 

রাজা রামমোহন রায়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর, স্যার রাধাকান্ত দেব, 
জগন্নাথ তক পঞ্চানন, ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর: দ্বারকানাথ ঠাকুর, মাঁতলাল 

বা, সা, বব. অ.--১৭ 


২৫৮ বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


শীল, রামদুলাল দে প্রমুখাঁদর জাঁবনচারত রচিত হলেও মহারাজা নবকৃষ্ণ 
দেববাহাদুরের রীতিমতো কোন জাবনচারত 'লাখিত না হওয়ায় লেখক সেই 
অভাব দূরীকরণে ব্লতী হয়েছিলেন। বস্তৃতপক্ষে নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের 
প্রথম জীবনচরিত হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থখানর এক আঁতীারন্ত গুরুত্ব বর্তমান । 
লেখক বেশ কয়েকাট ইংরেজী এবং বাংলা পান্রকা ও পুস্তক অবলম্বনে বত্মান 
গ্রন্থটি রচনা করেন । 

সাঁমিত পাঁরসরে হলেও বর্তমান গ্রন্থে মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের 
বংশ পাঁরচয়, তাঁর ব্যাদ্ধমত্তা, চাতুর্য, সাহসিকতা, রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূঁমকা গ্রহণ এবং দানশনীলতা সম্পকে লেখক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাঁদর সমাবেশ 
ঘাঁটয়েছেন। 

মহারাজা নবকৃষ্ণের সমসামায়ক যুগ নানা কারণেই বিশেষ গুরুত্বপৃণ+ 
আর তেমাঁন গুরুত্বপূর্ণ নবকৃষ্ণের সমসামায়ক রাজনৌতিক ও সামাঁজক জীবনে 
ভৃ'মকা গ্রহণ । বতমান বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে লেখক সেই এীতিহাসক সান্ধক্ষণে 
নববৃষের ভূঁমকাটকে জীবন্ত করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন । প্রসঙ্গত 
নবকৃষ্ের সমসামাঁয়ক বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যান্তত্ব যেমন নীলমাণ দে, 
রামচাঁদ রায় দিংবা জগন্নাথ তর্ক পণ্ানন, রাধাকান্ত তকণবাগীশ, বাণেশবর 
শবদ্যালগকার প্রমুখ পাঁণ্ডতবর্গের প্রসঙ্গেও কিছু কিছু তথ্যাঁদ উীল্লাখত 
হয়েছে । 

লেখক গসরাজদ্দৌলাকে অত্যাচারী এবং কলাষত চীরন্রের বলে উল্লেখ 
করেছেন এবং ইংরেজ শাসনের প্রশংসায় পণ্চমুখ হয়েছেন “যে সুশাসনাধীনে 
আমাদের ধন ও প্রাণ এক্ষণে তস্কর এবং দস্যর হস্ত হইতে 'বমনুন্ত হইয়াছে, যে 
সুশাসনাধীনে আমরা নেতৃজাতর সাঁহত অনেক 'বষয়ে সমকক্ষতা লাভ 
কাঁরয়া'ছ, যে সুশাসনাধীনে আমরা নানা সুখের আঁধিকারী হইয়া নিরুদ্বেগে 
কালাতিপাত করত পরাধীনতার কম্ট একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছ এবং কর 
ভারাক্রান্ত না হইলে যে সুশাসনকে আমরা “রামরাজ্য” মনে করতাম, 
১৭৭৪ শ্বীষ্টাত্দের ১লা আগস্ট তাঁরখে মহাসভার অন:গ্রহে সেই সুশাসনের 
সূত্রপাত হয় ।” (পৃঃ ৩৭) 

আলোচ্য গ্রন্থে তৎকালশন কলকাতা মহানগরী সম্পকে নানা 
কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যাঁদর সন্ধান মেলে। লেখক নবকৃষ্ণের নানাবিধ 
গুণাবলীর উল্লেখে তাঁর উচ্ছবাঁসত প্রশংসা করলেও তিনি যে অসদুপায়ে 
অর্থ উপাজঁন করোছিলেন এবং হীন্দ্রিয় দোষে দুষ্ট ছিলেন, নবকৃষেের চাঁর্রের 
এই মসীলিপ্ত 'দকগ.লর উল্লেখে লেখক তাঁর 'নরপেক্ষ দৃষ্টির পারচয় 
গদতে প্রয়াস পেয়েছেন লাঁক্ষত হয় । 


আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে এদেশীয় লেখকরা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ 
ভ্ভীমকা পালন করোছিলেন তা সচেতন পাঠকমান্রেরই জানা । এই প্রসঙ্গে 
'উল্লেখ করতে হয় “আর দর্শন" পান্রকার সম্পাদক এবং “চন্তাতরাঙ্গনী' (১২৯৬), 


বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় ২৫৯ 


কীতমান্দর (১২৯৬) প্রভাত গ্রন্থের রচাঁয়তা যোগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
িদ্যাভূষণের নাম (১৮৪৫-১৯০৪)। যোগেন্দ্রনাথ বেশ কয়েকাঁট জীবনবৃত্ত 
রচনা করোছিলেন। যাঁদের জীবনবৃত্ত রচনা করোছলেন, তাঁরা হলেন জন 
স্টুয়ার্ট মিল, গ্যারবলংডশ, ওয়ালেস প্রমূখ পাশ্চাত্য দেশের মনীষীবৃন্দ। 
যোগেন্দ্রনাথের বিশেষ করে যে গ্রন্থটির প্রসঙ্গ আমত্রা এখানে উল্লেখ করতে 
চাই, সোঁট হল "জোসেফ ম্যাটাঁসান ও নব্য ইতালগ' । প্রকাশকাল ১২৮৬ । 

গ্রন্থের মুখবন্ধেই লেখক আলোচ্য গ্রন্থাট রচনার উদ্দেশ্যের কথা 
বলেছেন £ 

'বহাঁদনের অধীনতায় ভারতবাসা মান্রেরই অন্তর হইতে স্বদেশানুরাগ ও 
স্বজাতি প্রেমের ভাব সম্পর্ণর্পে গিরোহত হইয়াছে । জন্মভাঁমর মঙ্গলোদ্দেশে 
ধন প্রাণ 'বসজন করা স্বজাতির উন্নাতি সাধনে জীবন উৎসর্গ করা 
ভারতবাসীর নিকট আঁব*বাস্য অলীক ঘটনা । 

£*** যেষে প্রাতঃস্নরণীয় চাঁরত মহাত্মাগণের 'নরন্তর যত্বে ও অদ্ভূত 
আত্মোংসর্গের মোহন শান্ততে দাসত্ব প্রপশীড়ত জাত সকল আত্ম ভূলিয়া 
জন্মভূমর চরণে আত্মীবসজন কাঁরতে 'শাখয়াছে, তাঁহ।দিগের জীবতমালা 
জাতীয় ভাষায় গ্রাথত করা আমার জীবনের একাঁট প্রধান ব্রত। সেই সকল 
জশবনের বলব উদ্দীপনায় যাঁদ একজন ভারতবাসীও জন্মভামর চরণে 
জশবন উৎসর্গ কারতে শখেন,যাঁদ একজনও আত্মস্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলিদান 
কারতে ?শখেন, যাঁদ সেই সকল জীবনের মোহনীশান্ত বলে দুইজন ভারত- 
বাসীও ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে দমবেত হইতে ?শখেন তাহা হইলেও আমার 
পারশ্রম সফল মনে কারব ।, আলোচা গ্রন্থাঁট ভ্রয়োদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত । গ্রন্থে 
পরাধীন ইটালীকে স্বাধীন করার মহান ব্রতে উংসগীকিত প্রাণ ম্যাটাসানর 
গৌরবজনকফ ভূমিকার কথাই সাবপ্তারে বাঁণত হয়েছে । ম্যাটাসাঁন কর্তক নব্য 
ইটালী নামক সমাজ স্থাপন, নব্য ইটালী সমাজের গঠন প্রণালী, পোপ চতুদ“শ 
গ্রেগরীর পন্রের পাঁরপ্রোক্ষতে যাজকমণ্ডলীর প্রাত ম্যাটাসাঁনর উীন্ত ইত্যাঁদ 
স্থান পেয়েছে। 

পরাধীন ভারতবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে 
লেখক যে 'িবশেষ করে ম্যাটাসাঁনর জীবনবৃত্ত নিবচিন করোছলেন তার পেছনে 
যথেন্ট কারণ শবদ্যমান ছল । পরাধীন ইটালর সঙ্গে পরাধীন ভারতবষের 
নানা দিক দিয়েই গভীর সাদ্‌শোর সন্ধান পেয়োছিলেন লেখক | ভারতবর্ষ ছিল 
ইংরেজদের অধীনে, ইটালণীও "ছল অন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের অধীন । পরাধীন 
ভারতবাসীর আধকাংশই দঈর্ঘাদন ব্যাপী বিদেশী শাসনের অধীন হয়ে থাকাকে 
ণবরূপ দাষ্টতে দেখোন । বরং পরাধীনতার গ্লানময় জীবনযাপনে তারা 
অভান্ত হয়ে পড়োছল, অপর পক্ষে অক্দ্রীয় সাম্রাজ্যের অধীন ইটালীয়গণও একই 
রূপ মানাসকতার আধকারী ছিলেন । ইটালীতে মাঝে মাঝে কোন স্বদেশ 
প্রোমক পরাধীনতার বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সচেষ্ট হয়েও তেমন সার্থকতা 
লাভ করতেন না, যেহেতু সাধারণ মানুষ এইসব প্রয়াসের ব্যাপারে নিশ্চেন্ট 
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থাকতেন । পাঁরণামে স্বদেশ প্রোমকদের 'নবসিনদণ্ড লাভ ঘটত, কখনও 
আবার শিরশ্ছেদ হ'ত । পরাধীন ভারতবষে” দীর্ঘকাল এমান 'বাচ্ছন্ন বার্থ 
প্রয়াস ঘটতে দেখা গেছে। লেখক এই কারণে ম্যাটাসাঁন এবং নব্য ইটালীর 
পাঁরচয় দান করে প্রকারান্তরে পরাধীন ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলনকে 
ফলপ্রসূ করতে ম্যাট'সানিপ্রদার্শত পথ অনুসরণের হীঙ্গত দান করেছেন। গ্রন্থের 
চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে লেখক বলেছেন__ভারতবাসন ! পূব্পুরুষ গৌরব- 
দৃপ্ত | স্বদেশানুরাগাভিমাণনন ! যাঁদ দেশের প্রকৃত হত ইচ্ছা কর, যাঁদ 
দেশের াবনষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার কাঁরতে চাও, তবে ম্যাটাসান ও তৎসহচর 
বৃন্দের নিকট বিপদে ধৈর্য কার্যে অধ্যবসায়, ভাবষ্যতে 'বশ্বাস ও দারদ্ে 
ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা কর।, 

লেখক মিলের জীবনবৃত্তান্ত যে প্রণালীতে রচনা করেছেন আলেচ্য 
গ্রন্থেও সেই প্রণালীকেই অনুসরণ করেছেন । ইউরোপীয় রাজনোতিক ভাব 
বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন কাজ হলেও লেখক এই কারে যথেম্ট 
নৈপঃণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রায়ই এজন্য লেখককে সংস্কৃত ধাতুমূলের 
সাহায্যে নতুন শব্দ তৈরী করে 'নতে হয়েছে। 


“অপূর্ব ভারত উদ্ধার? দাঁক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত, প্রকাশকাল ১২৮৬ । 
পাগ্ভকাঁটর নামকরণে মনে হতে পারে এট ব্ীঁঝবা কোন কাব্যগ্রন্থ । ীকন্তু 
আসলে এট বাসুদেখ বলবন্তের জীবনী । “সমাচার চীন্দ্রকা"য় জীবনশীট 
প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, “*****রব্রয়, রাঁবনহড, বিশ্বনাথ 
ও বশ্বম্ভরাঁদগের ন্যায় দস্যবীরও প্রাতাদন সমাজে সমাগত হয়েন না। 
রণীজৎ 'সংহের ন্যায় আদ দস্যু, অন্ত নৃপাতিও সংসারে বিরল । যাহাদের 
কথা পূবে- উল্লেখ কাঁরলাম, তাহারা সংসারে অতি বিরল । কিন্তু পুনার 
বাসুদেব বলবন্তের ন্যায় দেশাহতৈষী দস্যসমাজে এই নূতন দৃষ্ট হইল । 
এরূপ নূতন পদার্থের সকল বিবরণই নৃতন। পাছে এই নৃতন পদার্থের 
উপলাব্ধ পাঠকগণের না হয় এই ভয়ে আমরা চান্দ্রকায় বাসুদেনের আত্মজশীবন 
প্রথম প্রকাশ কার। দৌনক পাঁন্রকার বাঁণত 'বষয় আত চগ্তহর হইলেও তাহা 
িলঃপ্ত হইয়া যায়। বেনের দোকানে তাহার সদগাঁত হইয়া থাকে । এইজন্য 
আমরা বাসুদেবের আত্মজীবনী প2ীপ্তকাকারে পুনঃ প্রকাশ কাঁরলাম ।, 

প্রকাশকের জবানী থেকে জানা যায় বাসুদেবের প্রাত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 'িংবা 
তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য নয়, পরন্তু যাতে দেশের মানুষ বলবন্তের পদাগ্ক 
অনুসরণ না করে,.ইংরেজ বিরোধতায় লিপ্ত না হয় বরং সবতোভাবে 
ইংরেজদের সহায়তা করে, পেই উদ্দেশোই পশুকাটর প্রকাশ । 

১৮৪৫ সালে বম্বে প্রোসডেম্পীর টান্না জেলার অন্তর্গত পালোয়েল 
তালুকে গ্রীধাম মৌজায় ফাদ্‌কে বংশে বাসদেবের জন্ম । তাঁর ?পতা বলবন্ত 
রাও । মাতা (িকুবাই । তখনকার 'দনে মাসিক ষাট টাকা বেতনের কাখ ত্যাগ 
করে ডাকাতি-রাহাজানর মাধ্যমে অর্থসংগ্রহে বাসুদেব ব্রতী হয়েছিলেন, 
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উদ্দেশা এদেশ থেকে ইংরাজ বিতাড়ন । শেষ পযন্ত 'তাঁন ধরা পড়েন এবং 
যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

বাসুদেব বলেছেন, শশশ যখন ভামম্ত হয়, তখন সে সাগরে বিন্দমান্র 
কিন্তু সেই শিশুও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় । শিশুর যে ক্ষমতা কতদূর তাহা 
পণ্চম বর্ষে জানা যায় না। সেইরূপ সামান। ক্ষুদ্র বিদ্রোহ হইতে স্বাধীন 
রাজত্ব প্রাতাষ্তত না হইবে কেন ?, 

কিন্তু প্রকাশক এহেন বাসুদেবকে দেশপ্রোমকের মযাদা দিতে সম্মত 
হনান। তাঁকে সমাজের শন্ু বলে আঁভাহত করা হয়েছে । কেননা, কোন 
দেশের রাষ্ট্র বলব এক জনের চেষ্টায় হয় না। এরুপ শাসন 'বস্লব 
কালের গাঁততে হইয়া থাকে । বাসুদেবের ন্যায় বাতৃল ভিন্ন কোন সঙ্গন 
ভারশবাসীই যে ইংরাজ শাসন উন্মাীলত কাঁরতে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, 
ইচ্ছাও কাঁরবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ।-**ইংরাজ শাসন প্রণালীর যে 
গুণ অনেক ইহা আমরা প্রতাক্ষ দোখতোছি। এই জন্যই আমরা ইংরাজ 
শাসনের পক্ষপাতী । এ শাসন প্রণালীর সহসা যে পাঁরবতরন কারিতে চেষ্টা 
করে, সুতরাং মে আমাদের বদ্বেষ পানর ।, 

বাসুদেব বরোধতার কারণ এখানে সংস্পন্ট । তবু প্রকাশক ধন্যবাদাহ 
হয়েছেন এই কারণে যে বাসুদেবের মতাদশের  বরোধী হয়েও তার আত্ম- 
জীবন প্রকাশ করেছেন । আত্মঙজীবনশীট রোজনামচা ধরণের । 


জগদ্বন্ধু মৈত্র প্রণীত মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের সধীক্ষপ্ত জীবনী প্রকাশকাল 
১২৯৩1 আলোচ্য গ্রন্থাটকে পীন্তকা বলা চলে। মান্র চারাঁট পারচ্ছেদে 
পীদ্তকাটি সম্পর্ণ এবং পৃজ্ঞার সংখ্যা ৭২। তথাঁপ পাাস্তকাটির গুরুত্ব 
অনদ্বধকার্য । ীনছক এক শতাব্দী কাল পূবের রচিত বলেই নয়, সেইসঙ্গে 
স্বদ্ূপ পাঁরসরে কেশব চন্দ্র সেনের জীবনের মৃখ্য ঘটনা ও কাষবিলনীর ববরণ 
দানে পুস্তকাট অত্যন্ত নিভ রযোগা জীবনীতে পর্যবাঁসত হয়েছে । লেখকের 
সবথেকে বড় গুশ হল তান স্বয়ং ব্রাহ্ম ধমবিলম্বী হয়েও অগান্ত নরপেক্ষ 
ভাবে কেশব চন্দ্রের জীবন ও তাঁর অবদানকে আমাদের সামনে উপাঁম্থুত 
করেছেন। এননাক কেশব চন্দ্রের প্রাত অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল হয়েও তাঁর 
চাঁরন্র ও আচরণের বৈপরীত্য সম্পকে বিরূপ সমালোচনা করতে লেখকের 
বাধোন। 

গ্রন্থাটর আর একি বড় গৃণ এর ভাষা । বস্তুত এক শতাব্দীকাল পূর্বে 
ভাষাকে এমন সাবলীলভাবে ব্যবহার করার যে নৈপৃণ্য লেখক দেখিয়েছেন, 
সেজন্য [তান প্রশংসা দাবী করতে পারেন। কিং নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত 
হ'ল-_ 

“কেশববাবৃকে সংসারী কারবার জন্য তাঁহার আত্মীয়গণ এই সময়ে 
1বশেষ যত্ববান হন । এই যত্বের ফল তাঁহার বেঙ্গল ব্যাঙ্কে চাকরী গ্রহণ । 
১৮৫৯ খৃঃ অব্দের ১লা নবেম্বর তান পরশ টাকা বেতনে উন্ত ব্যাঞ্কে 
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গনযুক্ত হন। তাঁহার হস্তাক্ষর আত সুন্দর 'ছিল। উৎকৃম্ট হস্তাক্ষরের 
জন্য ডিপুটী সেক্রেটারী কুক্‌ সাহেব তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। শন্রশ 
হইতে তাঁহার বেতন পণ্চাশ কাঁরয়া দেন।” (পৃঃ ১৮) 


বাপন মোহন সেন রাঁচিত চাঁদরাণন”র প্রকাশকাল ১৩০২ বঙ্গাব্দ (ইং ১৮১৬)। 
গ্রন্থাট যে একসময় বিশেষ জনপ্রিয়তার আঁধকারা হয়োছল তার প্রমাণ গ্রন্থাটর 
দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ । অবশ্য প্রথম প্রকাশের দীর্ঘ ষোল বংসর পরে 
গ্রন্থাট পুনঃ প্রকাঁশত হয়। আপাতভাবে গ্রন্থাঁটকে উপন্যাস বলে মনে 
হলেও প্রবৃতপক্ষে এট জীবনী । লেখক গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে জানয়েছেন ******* 
কতকগ্যীল ঘটনা একস্ছানে বিবৃত কাঁরয়া “াঁদরাণী'র জীবনী লাখিত 
হইয়াছে । ইহা কঞ্পনা প্রসৃত উপন্যাস নহে। কন্তু লাক্ষত হয় যে এই 
দীর্ঘ গ্রন্থের সীমিত পাঁরসরেই চাঁদরাণী স্থান পেয়েছেন। বরং সোঁদক 
দিয়ে চাঁদরাণশর স্বামী রাজা রামচন্দ্রের নামে গ্রন্থাঁটর নামকরণ য্যান্তসঙ্গত 
হত। কারণ গ্রন্থের ?সংহভাগ রাজা রামচন্দ্রের কীর্ত কাঁহনীতেই পূর্ণ | 

লেখক গ্রন্থাঁট রচনার কারণ শীববৃত করে বলেছেনঃ এএইক্ষণে নানা 
নবন্যাস রচিত, ও 'বলাতি রহস্যাঁদ বঙ্গভাষায় অনুবাঁদত হইয়া কুলবধূর 
পাঠ্যপুস্তক মধ্যে পাঁরগাঁণত হওয়ায়, দেশের যে কতদূর আঁনম্ট সাঁধত 
হইতেছে, তাহা সহ্গদয় পাঠকগণ অনায়াসে অনুভব কাঁরতে পারেন । অতএব 
তাদৃশ নবন্যাস ও রহস্য পাঠের পাঁরবতে চাঁদরাণী ও তন্নায়কের জীবনী পাঠে 
পাঠক পাঠকাগণ শবাঁবধ বধানে সমাজের উপকার সাধন কাঁরতে পারবেন, 
এই উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখাঁন প্রকাশিত হইল 1; 

লেখকের প্রদত্ত এই বিজ্ঞাপন থেকে কয়েকাঁট গুরুত্বপূর্ণ 'বষয়ে অবগত 
হওয়া যায়। উপন্যাসের পাঁরবর্তে লেখক “নবন্যাস, আঁভধাঁট ব্যবহার 
করেছেন। পূর্বে যে উপন্যাস অথে শব্দাটর চল ছিল তা থেকেই বোঝা 
যায়। কুলবধূদের জন্যই মৃলতঃ নবন্যাস কিংবা বিলাতি রহস্য 
গ্রন্থাদর অনুবাদ প্রকাশিত হত । প্রাচীনপন্থী লেখক এই ব্যাপারাটকে তেমন 
সুনজরে দেখেনাঁন। সমাজের পক্ষে তান ব্যাপারটিকে ক্ষীতকারক বলেই 
মনে করেছেন। লেখক যার সাহায্যে পাঠক সমাজ কল্যাণকর কর্মে উদ্বুদ্ধ 
হতে পারে, তেমন রচনাকেই আদর্শ সাহত্য বলে গণ্য করেছেন অর্থাৎ মূলতঃ 
নাতীশক্ষা দানের কারণেই সাহত্য স্াঞ্টর প্রয়োজনীয়তা বলে লেখকের 
বিশ্বাস প্রকাঁশত। আলোচ্য গ্রন্থাট পাঠে দেখা যায় যে লেখক ইচ্ছা করলে 
একাঁট আকর্ষণীয় এীতহাঁসক উপন্যাস রচনা করতে পারতেন, সেই সামর্থ্য 
তাঁর ছিল। 'কন্তু তান সে পথের পাঁথক হনাঁন সমাজ শক্ষার দায়িত্ব 
আধকতর সার্থকতার সঙ্গে পালনের উদ্দেশো ৷ 

আলোচ্য গ্রন্থাটতে ইণতহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণকে মূর্ত করে তোলা 
হয়েছে । মুসলমান রাজ্যের শেষ ভাগ এবং ইংরেজ অ'ধকারের সমন্রপাতের 
সময়ট:কু গ্রন্থাটতে বধৃত। 


বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় ২৬৩ 


গ্রন্থাট সবৃহৎ। মোট গতনাট ভাগে বিভন্ত। প্রথম ভাগ আঠারাঁট 
অধায় সম্বালত ৷ "দ্বতীয় ভাগ তেরটি অধায় সম্বালত এবং তৃতীয় ভাগ 
ছয়াঁটি অধ্যায় সম্বালিত। তাছাড়া গ্রন্থশেষে পাঁরশিষ্ট এবং উপসংহারও 
সংযোঁজত হয়েছে । লেখক প্রাতাঁট অধ্যায়ের প্রারম্ভে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার 
করে তারপর পৃথক 'শরোনামা দিয়ে তবেই রচনা শুরু করেছেন। সংকলিত 
সংস্কৃত শ্লোকের মাধামেও নীতাঁশক্ষা দানের প্রয়াসই প্রকাটত হয়েছে । 

রাজা রামচন্দ্র এবং তাঁর পত্রপৌত্রাদির জীবনোতিহাস রচনায় লেখকের বস্তু- 
[নম্ত দাম্টভঙ্গ প্রশংসনীয় ৷ বিশেষতঃ পিতার অপমানের প্রাতশোধ গ্রহণা্থে 
রামচন্ড্রের প্রধাস তাঁর চাঁরন্রের দশীপ্তকে বশেষভাবে বার্্ধিত করেছে । অনুবূপ 
ভাবে রামচন্দ্র পত্বী চাঁদরাণশর ডাকাত আরুমণ প্রাতরোধে বীরাঙ্গনা রূপে 
আত্মপ্রকাশ পাঠকাঁচন্তে বিশেষভাবে মাদ্বত হয়ে থাকবে ৷ কিন্তু এই প্রসঙ্গে 
লেখকের একট মস্ত নটি হ'ল অপ্রাসাঙ্গক বিষয়ের অবতারণা । তথ্য-ীপ্রয়তাই 
লেখককে এক্ষেত্রে অবাঞ্তত ঘটনার 'ববরণ প্রকাশে প্ররোচিত করে থাকবে ৷ 

আলোচা গ্রন্থাট এীতহাঁসক তথ্যাঁদর আকরে পাঁরণত হয়েছে । কৃষ্ণনগরের 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মীর্শদাবাদের নবাব মুঁশ্দকুলণ খাঁ দিল্লীর বাদশাহ, বাংলার 
শেষ স্বাধীন নবাব িরাজদ্দৌলা, মহারাজ নন্দকুমার, রাজা নবকৃষ্ণ, দেওয়ান 
গঙ্গাগোণন্দ প্রভূতি রীতহাঁসক বান্তদের সম্পকে লেখক নানাবিধ তথ্যাঁদ 
পাঁরবেশন করেছেন । তৎকালীন 'সমাজজীবনেরও নানা কৌতৃহলোদ্দীপক 
1ববরণ গ্রন্থাটকে সমদ্ধ করেছে! এগ্ুলর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
ডাকাতদের উপদ্রব, কাঁবরাজদের গচাকৎশা নৈপুণ্য, আভজাত ব্যান্তদের 
তীর্ঘযান্লা, তাঁন্নুকের ক্রিয়াকলাপ, দুগাঁপূজার সমারোহ, জয়ার আড়ম্বর- 
পূর্ণ অনুষ্ঠান, ধনী ব্যান্তদের পোষ্য লাঠিয়াল বরকন্দাজদের ভূমিকা, সতী- 
দাহের ববরণ ইত্যাঁদ | 

বেশ কিছ: মান্দর ও বিগ্রহাঁদর প্রাতষ্ঠা কাহিননও গ্রন্থাটতে দ্থান পেয়েছে । 
বিজাতীয় বিষয়ে লেখকের ক্ষোভ সোচ্চার হয়ে উঠেছে । 'বদ্যাসাগর মহাশয় 
চাঁদবাণী' গ্রন্থাটর প্রথম ভাগ মার শ্রবণ করে মন্তব্য করেছিলেন £ 

ইহাতে রাজনশীত, ধম্নীতি ও সনাজনীতি আত সুন্দরর্পে সান্নবেশিত 
হইয়াছে । নবন্যাসের মনোহারিতা “াঁদরাণণ'র প্রায় প্রত্যেক অংশেই বদ্যমান 
রাহয়াছে। আশ্চযের বিষয় এই যে, চাঁদরাণশর ববরণ ইতিহাসগৃলক হইলেও 
ইহার প্রায় প্রত্যেক অধ্যায় আনব্চনীয় রস-মাধুরীতে পাঁরিপূর্ণ। ভান্ত, 
করুণা ও লীররসে পুস্তকের নানা অংশ আপ্ল্‌ত রাহয়াছে ।? দীর্ঘ প্রায় 
একশত বংসর পূর্বে রাচত কোনো গ্রন্থ সম্পকে এই মন্তব্য নিশ্চয়ই গ্রন্থের 
লেখকের শান্তমন্তার পাঁরচায়ক ৷ 


দিমাজ-বদ্রাট একটি আত্মজীবনী । এর প্রকাশকাল ১৯১০৫। এটির 
রচায়ন্ীর নাম গ্রন্থে অনুপাঁস্থত । কারণ, রচাঁয়ন্রীর জীবনের নানা স্খলন- 


২৬৪ বাংলা সাহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


পতনের কাঁহনী গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । এইজন্য গ্রন্থাঁটকে গোপনীয়” বা 
£0017580100181 বলে আঁভাহত করা হয়েছে । গ্রন্থের প্রাতাঁট পাতাতেই 
গোপনীয় ও 00172476181 কথাটি মাদ্রত হয়েছে । গ্রন্থাঁট সর্বসাধারণের 
জন্য প্রকাঁশত হয়নি । মুঁষ্টমেয় কিছ সমাজ পাঁতিকে গ্রম্থাঁট প্রেরণ করার 
জনাই প্রকাশিত হয়োছিল, উদ্দেশ্য তৎকালীন ব্রাহ্মণ কুলীনদের অবস্থা 
সম্পকে অবাহত করা । 

লোখকা ভ্বীমকায় বলেছেন তান যৎসামান্য লেখাপড়া খোলেন তাই 
গ্রন্থ রচনাকালে তাঁকে নিরাঁতশয় অসাবধার সম্মুখীন হতে হয়েছে । কন্তু 
গ্রন্থের ভাষা এবং রচনাভঙ্গী তা প্রমাণ করে না। সম্ভবত, প্রকাশক 
কর্তৃক লোখকার রচনার সংস্কার সাধন হয়ে থাকবে । 

“সমাজ-বিভ্রাট, এক কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যার আত্মজীবনী । কন্যাঁটর মাত 
সাত বৎসর বয়সে ববাহ হয়। িববাহের পর দীর্ঘকাল তাঁকে ীপন্রালয়েই 
অবস্থান করতে হয়েছিল । কিন্তু এরপর মবশঢুরালয়ে 'গয়ে তাঁর যে আঁভন্ঞরতা 
হয়োছল, তাতে তাঁর পক্ষে সেখানে অবস্থান করা সম্ভব হয়ীন। স্বামীট 
গছলেন অসচ্চারন্রের । নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মুখেই 'তাঁন 'দনের পর 'দিন 
তারই আত্মীয়া এক বয়স্কা রমণীর সঙ্গে সহবাস করতেন । রুঁচ তার এমনই 
ছল যে পাঁরচারকার সঙ্গে স্বামশ স্ত্রী রূপে বসবাস করতেও তার বাধোন। 
এঁদকে পিন্রালয়েও কন্যার জীবন 'নরুপদ্রব ছিল না। পাড়ার শাক্ষত 
আশ'ক্ষত, আত্মীয় অনাত্মীয় শনার্বশেষে অনেকেই লৌখকার সতীত্ব নাশে 
প্রয়াসী হয়েছেন। প্রলোভনের বশবতর্ঁ হয়ে লোঁখকাও অনেকেরই 
অঙ্কশাঁয়নী হয়েছেন। অকপটে নিজের এবং স্বামীর কৃত কর্মের বিজ্তারত 
শববরণ গ্রন্থে প্রদান করেছেন । এতে লোখকার সাহসিকতার প্রমাণ পারস্ফটে। 
তৎকালীন সমাজজীবন যে ?ক পাঁরমাণে কলহাষত হয়ে পড়োছিল, নীতিভ্রষ্টতা 
সামাঁজক জীবনকে পাঁঙকল করে তুলোছল, চারন্রহীনতা 1শাক্ষত জনকেও 
নীঁচত,র পযাঁয়ে নাময়ে এনোৌছিল, কোলণন্য প্রথার ঠাবষময় পাঁরণাম, অসহায় 
মানুষের সাহায্কারকেও কিভাবে সমাজের কাছে চরম দণ্ডলাভ করতে হত 
তার পরচয় প্রদত্ত হয়েছে বতমান গ্রন্থে । আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনার 
ধারায় গ্রন্থাটর তাই উল্লেখযোগ্য স্থান সীনশ্চিত । সমাজকে কলুষতামন্্ত 
করার মহান আঁভপ্রায়েই যে প্রকাশক গ্রন্থাট প্রকাশ করে'ছলেন, গ্রন্থের প্রারম্ভে 
সাল্নাবষ্ট শনবেদন' অংশাঁটই তার প্রমাণ । 


প্রসনাথ সিংহ রচিত কৃষ্ণ-পান্তি"র প্রকাশকাল ১৩১৮ 1 কিষ-পান্ত, একাঁট 
জীবনী গ্রন্থ । রাণাঘাটের সহম্ররাম পালের জ্যেষ্ঠপূত্র কচ পালের জন্ম হয় 
১১৫৫ সালে । সহত্্ররাম যেহেতু পানের ব্যবসা করে জশীবিকা নিবাহ করত, 
তাই তাকে পাঁন্ত নামে আঁভাহত করা হ'ত । সেই সূত্রে কৃষ্ণ পাঁরাঁচিত হয় 
কষ পান্ত নামে । 

চরম দারদ্যের শিকার হয়েও নিজের ব্দাদ্ধমত্তা, সততা শ্রমশীলতা 


বাংলা সাহত্োর বিস্মৃত অধ্যায় ২৬৫ 


আত্মমযার্দাবোধ এবং বিচক্ষণতায় নিরক্ষর কৃষ্ণ পান্তি ব্যবসা করে প্রভূত 
ধনৈম্বযে'র আঁধকারা হয়। 'কন্তু এতদং সত্ত্বেও তার মধে/ কখনও 'ধনের গর্ব 
দেখা যায়ান। তার ধমণভীরুতা সতানষ্ঠা সারল্য সহজ-সরল অনাড়ম্বর 
জীবনের প্রাতি আগ্রহ এবং সবেপার দঃঃখ-কাতর মানুষের জনা বেদনাবোধ 
এবং তাদের সহায়তায় অগ্রসর হওয়া-_তার জীবনকে স্বাতন্ত্রা মণ্ডিত করে 
তুলোছল। লেখক কৃষ্ণ পাঁন্তর জবনের নানা বৈচিন্রাময় ঘটনা তাঁর গ্রন্থে 
ধৃত করেছেন । গ্রন্থাট মোট দ্বাদশ অধ্যায়ে গাবভক্ত ! কৃষ্ণ পান্তর চারত্রের 
পরিচয় পাওয়া যাবে একটি ঘটনা থেকে । সে কোর্টে হলফ 'নতে অস্বীকার 
করেছিল। কারণ তার ভাষায়, 'আদালত মোর কতা পেতায় করল না, মোরে 
হলাফ করাবা, তবে মোর কথা মানবা । সে অপমানডার চেয়ে ট্যাকাডা যাওয়া 
ভাল লয় 2 (পঃ ১৪৯ )। 

কৃষ্ণ পাঁন্তর জীবনোতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালশন সমাজ জীবনের বাস্তব 
পাঁরচয় বাঁণত হওয়ায় গ্রন্থাটর এতিহাঁসক গুরুত্ব বৃদ্ধ পেয়েছে । সেকালে 
জলদস্যদের অত্যাচার, জাঁমর নলাম, গ্রামীণ মানুষদের এক্য, দেব-দ্বিজে 
মানুষের অকৃ্রিম ভীঁন্ত, আতাঁথ পরায়নতা, বংশগত মযাদাবোধ, জনকল্যাণ- 
মুলক কাজে মানৃষের আগ্রহ ইত্যাঁদর পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে লভ্য | 

প্রকীতর বর্ণনাদানে লেখকের মূন্সীয়ানার পাঁরিচয় প্রকাঁশত, “বযাকাল, 
অন্রপক্ষণ পূবেই মুষলধারে বাঁষ্ট হইয়া 'গয়াছে। আকাশে এখনও খণ্ড 
খণ্ড অনেক মেঘ। দাঁক্ষণা বায়ু € জয়ারের টানে নৌকা শশীরবেগে 
ছহটিতেছে। ক্লমে নগর ও উপনগর আতিক্রম কাঁরয়া, দ্রুমরাঁজ ও দ্‌বদিল 
শোভিত হারদ্বণ্ণ দুই কলের মধ্যে দিয়া নৌকা চাঁলতেছে সম্ধ্যা আগতপ্রায়, 
অস্তমূখে িনমাঁণর পীত আলোক মেঘগান্রে প্রাতফিত । তাহাতে মেঘগুল 
যেন জলন্ত সুবর্ণ নামত । আবার মেঘ হইতে প্রাতফলিত আভায় সমস্ত 
প্রকীতি যেন কনকগয়ী । যেন এইগ্ান্র সুবর্ণ বৃণ্টি হইয়াছে এবং তাহাতে 
বক্ষ, লতা, ঘর, বাড়ী, পশহ, পক্ষী প্রভৃতি চতুঃপাশ্বস্থ বস্তু সুবণ" বৃষ্টিতে 
নাত হইয়া স্বর্ণ বর্ণে দপ্ত। পরেই িশিখাহশীন আগ্নর ন্যায় দিনমাণর 
অধধদেহমান্র দেখা যাইতেছে । মুহূর্ত পরেই তান একেবারেই অদশ্য 
হইলেন ; যেন অন্ধকারের সাহত যুদ্ধে পরাজত হইয়া লঙ্জায় পৃথবণী প্রান্তে 
গয়া চিতানলে ঝাঁপ দিলেন।” (পৃঃ ১৩২) 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


মৌলিক রচনা লেখকের সৃজনী ক্ষমতার পাঁরচয়বাহী, মূলতঃ রস সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যেই সৃজনাত্মক রচনা রাঁচত হয়, এক্ষেত্রে নীতাঁশিক্ষা দানের ভূমিকা 
গৌণ । 'কন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্য ভাষায় রাঁচত গ্রন্থ থেকে লব্ধ আনন্দ ও 
শিক্ষা, সেই গ্রন্থ মূলে পাঠ করার সুযোগ থেকে বাণত ব্যান্তুকে দানের 
উদ্দেশ্যেই অনুবাদক অননপ্রাণত হন অনুবাদ কর্মে । 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই বৈষণব-বৈরাগীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরমালার 
মাধ্যমে ধমতত্ব ব্যাখ্য করার যে রেওয়াজ ছল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
বলাবাহুল্য ধমকে বাদ 'দয়ে সে সময়ে শিক্ষাদানের কথা ভাবা সম্ভব 
গছল না। এমনাক উনাঁবংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা গদ্য যখন গনতান্ত সশীমত 
পাঁরসরে ব্যবহৃত হত, তখনও যে ধর্মতত্্ ব্যাখ্যানের প্রয়োজনে গদ্য ব্যবহৃত 
হয়েছে, সাহত্যের ইীতহাসকাররা তা দৌঁখয়েছেন । অবশ্য পরবতাঁকালে 
সময়ের অগ্রগাঁতর সঙ্গে সঙ্গে আঁবামশ্র নীতি শিক্ষাদানের মধ্যেই আর অনহবাদ- 
কর্ম সীমাবদ্ধ থাকোন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঘা নিজের মাতৃভাষার আধকাংশ 
পাঠকের পক্ষে মূলে পড়া সম্ভব নয়, মূলতঃ সংস্কৃত ও ইংরেজ ভাষায় 
আঁভভ্ঞ ব্যান্তরা সেইসব গ্রন্থগুলির অনুবাদকমে” ব্রতী হলেন। অনুবাদকরা 
আধকাংশ ক্ষেত্রে যেমন সংস্কৃত গ্রন্থাঁদকে আশ্রয় করোছিলেন, তেমাঁন 
অ-ভারতীয় িদেশীয় ভাষায় রচিত :কছদ ?িছ- গ্রন্থাঁদও অনৃ্দিত হতে 
দেখা গেছে উনাবংশ শতাব্দীতে । 

অনুবাদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বধ মানের মহারাজা মহাতাপ চাঁদের 
(১৮২০-৭৯) এবং কালনপ্রসন্ন সিংহের (১৮৩০-৭০) প্রসঙ্গ । মহাতাপ চাঁদ 
শবাঁভন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের মূল এবং অনুবাদ প্রকাশে সক্রিয় ভ্মকা গ্রহণ করোছলেন। 
এমনাঁক জনসাধারণের মধ্যে যাতে এইসব গ্রন্থ প্রচার লাভ করে সেজন্য তান 
বিনামূল্যে মূল ও অনাদিত গ্রন্থ বতরণের ব্যবস্থা করতেন । কালীপ্রসন্ন 
মহাতাপ চাঁদের দ্বার। অন:প্রাণত হয়ে প্রন্থানুবাদের ব্যাপারে মনোযোগণ 
হয়োছলেন । ধমণগ্রল্থ অনুবাদ ও প্রচারে একই সঙ্গে পৃণ্যানের আকাঙ্ক্ষা 
এবং দেশবাসীকে 'শক্ষাদানের মহতণ ইচ্ছাকে কার্ষকরী হতে দেখা গোঁছল। 
বর্তমান অধ্যায়ে আমরা গুটিকয়েক গ্রন্থের অনুবাদ বষয়ে আলোকপাত করব, 
যার থেকে বোঝা যাবে মোটামঁট ক ধরণের গ্রন্থ অনুবাদে অনুবাদকদের 
ঝোঁক ছিল এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থ ও বষয় ঈিবচিনের সঙ্গে অনুবাদকদের 
অন:বাদ করার ক্ষমতা ক পাঁরমাণে সাফল্য অজ'ন করেছিল । 


সম্রাট হর্যবর্ধন ব্যোপদেবের কথাসারংসাগরে'র দ্বাদশ তরঙ্গে বার্ণত 
শিদ্যাধররাজ জামৃতবাহনের অপূব আত্মত্যাগের কাহিনী অবশন্বনে 
নাগানন্দ' শীর্ষক যে পণ্াঙ্ক নাটকাঁট রচনা করোছলেন, কালীপদ 
মুখোপাধ্যায় সোটর অনুবাদ করে প্রকাশ করেন ১৭৮৫ শকাব্দে। কালীপদ 
মুখোপাধ্যায় অনাদত গ্রন্থাটর নামও 'নাগানন্দ' । কালীপ্রসম্ন সিংহের 


বাংলা সাহত্যের 'বস্মৃত অধ্যায় ২৬৭ 


অর্থেও অনুমত্যনুসারে গ্রন্থাট রচিত এবং শোরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে 
উৎসগ্ীকৃত। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হওয়া সত্তেও লেখক ভাষাকে 
ইচ্ছাপূর্বক সংস্কৃতানুগ করেন নি। সান্ধ ও সমাসের বাহুল্য অনুপাস্থত | 
ভাষা বেশ সাবলীল । দং্টান্তস্বর্‌প কিছু অংশ উদ্ধার করা গেল-_এএই 
কথায় চতু'রিকা আন্রেয়ের প্রাত দৃষ্টি 'নক্ষেপ করত সহাস্য আস্যে রহস্য 
কাঁরয়া কাহল, অগো ব্রাহ্মণ ঠাকুর। যূবরাজ রাজকন্যাকে কেমন সংমধুর 
কথাটি বাঁললেন; কিন্তু তুমি আমাকে রহস্য ছলেও দিকছ? বাঁললে না, তবে 
আম তোমাকে একটা কথা বাল । আন্রেয় চক্ষু মদত কাঁরয়া সপারিতোষে 
কাঁহলেন, আঃ! আমাকে জীবন দান কাঁরলে, ?ক বাঁলতে ইচ্ছা কর বল, 
তাহা হইলে বয়স্য আমাকে আর কদাকার বালিতে পারবেন না ; আম তোমার 
আশায় এক প্রকার জীবন ধারণ করিয়া আছি । চতুঁরকা আন্রেয়কে চক্ষু 
মু'দ্রুত কারতে দৌখয়া মনে মনে কাহতে লাগল, আম এই অবসরে তমাল 
পল্পবের রস লইয়া ইহার মুখে লেপন কাঁরয়া দিই, তাহা হইলে মৃখখান 
উত্তম কালশবর্ণ হইবে । এই 'স্থর কাঁরয়া তমাল পত্রের রস আনয়ন পূরবক 
আন্রেয়ের মুখ মণ্ডলে লেপন কাঁরয়াছিল |” (পৃঃ ৫২-৫৩) 

জীমতকেতুর পদুত্র জীমতবাহনের 'িন্লরাবসর কন্যা মলয়বতীর সঙ্গে 
বিবাহ, শঙ্খচ্‌ড়ের কারণে জীমৃত বাহনের আত্মবালদান, কাত্যায়নশর কৃপায় 
তার পুনজর্বন লাভের ঘটনা যা নাগানন্দের অবলাম্বত বিষয়, অত্যন্ত 
চিন্তার । কালাপদ মুখোপাধ্যায় সেই চিত্তাকর্ষক বিষয় অবলম্বনে রচিত 
নাটকটিকে অনুবাদের জন্য িনবচিন করে যে যথার্থই মাজত রু্চ ও দক্ষতার 
পরিচয় দয়েছেন তা অনস্বীকার্য । 


কালীপদ মুখোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন উপাখ্যান মচঞ্জারি" গ্রন্থাঁটও, গ্রন্থাটর 
প্রকাশকাল ১৮৭০ । ইটালীয় লেখক বোকাঁচও (৪০০০৪০1০) রাঁচত সাবখ্যাত 
1৩০81050700? এ বাত উপাখ্যান অবলম্বনে গ্রন্থাট রাঁচিত। 

পাঁম্পানয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী পাঁম্পানয়া ব্যতীত 'ফিয়ামটা, ছিলো'মিনা, 
এমিলা, লরেটা, 'াীফলী এবং ইলাইজা এই সাতজন রমণী এবং পাঁম্ফলো, 
ফিলাম্ট্রেটো ও ডাইওঁনও-__এই তিনজন পুরুষের কাঁথত মোট দশাট 
আখ্যানের সংকলন “উপাখ্যান মুঞ্জার? । 

'ডেকামেরনে'র আক্ষারক অনুবাদ নয় আলোচ্য গ্রন্থাট । লেখক নাজ 
সেকথা স্বীকার করেছেন। যে সব স্থল বাংলা ভাষায় নিতান্ত অসংলগ্ন 
বোধ হয়েছে লেখক তা পাঁরত্যাগ করেছেন আবার স্থানে স্থানে নতন নূতন 
ভাবও সান্নবিষ্ট করেছেন। তবে চাঁরন্র কিংবা ঘটনাস্থল অন্য অনেক 
অনবাদকের মত এদেশীয়তে রৃপান্তরিত করার প্রয়াস করেন ?ন। 


মনীষা রমেশচন্দ্রু দত্তের পারবারের শাশচন্দ্র দত্ত [8195 ০? 
০75? (১৮৪৫) নামে একখান গ্রন্থ িখোছলেন। শশিচন্দ্র ছিলেন 


২৩৮ বাংলা সাঁহত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ইংরেজী গল্প লেখক । “8195 ০? 501০ এর 
অন্তত গজ্পগুলির উপাদানের সিংহভাগ লেখক সংগ্রহ করোছিলেন টডের 
রাজস্থান” থেকে । টউডের “রাজস্থান'কে এই প্রথম সাহত্য সৃন্টিতে ব্যবহার 
করা হল। সুদীর্ঘকাল পরে ১৮৭৭ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রন্থাটর বাংলা 
অনুবাদ প্রকাঁশত হয় উপন্যাস-মালা” নামে । অনূদিত গ্রন্থে অনুবাদকের 
নাম উীল্লাথত হয়াঁন। অনুমান করা অযৌন্তক হবে না যে শাশচন্দ্রের গ্রন্থে 
ধৃত গজ্পগ্ীল দ্বিতীয় কোন ব্যাস্ত কর্তক অনূদিত হয়েছিল । 

উিপন্যাস-মালা”য় ধৃত গল্পের সংখ্যা ২৪1 গল্পগল হল যথাকুমে 
রঙমহলের ধৰংস, ইরানণ বাঁণক, গড় দিত, উমা ও ভবানী, কনোজ সুন্দরী, 
সংযোগতার স্বপ্ন, দিল্লশর দাস-রাজা, পাঁরণাম ফল, বিমাতার উপদ্রব, 
কোকোবাদের শেষদশা, ভগবানের সাজা, পাঁদমনী উপাখ্যান, জাবুয়া আঁধকার, 
দেবল দেবী, রাজধানী পাঁরনত“ন, তৈমৃরলঙ্গের দয়া, গণনাশী্সাদ্ধ, মেওয়ারের 
রাণা সঙ্গ, হুমায়ূনের পলায়ন, ক ভয়ানক চিঠি, নরোজা, অমর গসংহের 
দরওয়াজা, বাদশাহের হুকুম তামিল এবং মল্লার রায় হোলকার। উল্লেখযোগ্য 
যে কোনাঁটই স্বকপোলকাঁজ্পত গল্প নয়। ভারত ইতিহাসের গবাভন্ন চারন্ন 
ও ঘটনাই গলপগঠীলর উপজীব্য । রঙমহলের ধংস, গড় 'বতীল, উমা ও 
ভবানী, সংযোগতার স্বপ্ন, পাঁদমনী উপাখ্যান, দেবল দেবী, মেওয়ারের রাণা 
সঙ্গ, অমর 'সংহের দরওয়াজা প্রভৃতি যেমন রাজপুত কাহিনী অথবা চন 
অবলম্বনে রচিত, তেমাঁন মুঘল ইতহাসের উপাদান 'নয়েও বেশ কয়েকাঁট 
গল্প রাঁচত। এগঢরীলর মধ্যে রয়েছে 'দল্লীর দাস-রাজা, পাঁরণাম ফল, 
কোকোবাদের শেষদশা, ভগবানের সাজা, রাজধানী পাঁরবর্তন, হমায়নের 
পলায়ন, নরোজা ইত্যাদি । আবার মল্লার রায় হোলকার” গল্পাঁট মারাঠা 
ইতিহাস নিভভ'র। রানী বাঁণক' আসলে পারস্যরাজ তৃতীয় সাপুরের 
পুত্র বাইরামগোরের কাহনী অবলম্বনে রাঁচত। উপন্যাস-মালা"র কয়েকটি 
গল্প ছোটগল্পের বীজ লাক্ষত হম্ন। 


শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় অনদত “চুড়ালা উপাখ্যান যোগাবশিম্ঠ রামায়ণের 
নবাণ প্রকরণান্তর্গত । প্রকাশকাল ১২৮৪। 
গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লেখক তাঁর গ্রন্থ রচনার কারণ সম্পকে জানয়েছেন £ 
অধ্যাত্ম শাস্ত সকলের মধ্যে যোগাবাঁশম্ঠকে জ্ঞানরত্বের এক আকর বলা 
যাইতে পারে । ' তন্মধ্যে সুধারস পাঁরপ্ারত যে সকল নীতি ও জ্ঞানগর্ভ 
সুললিত উপাখ্যান সকল দৃষ্টান্তচ্ছলে বা্ণত হইয়াছে, আমি সেই সংধার্ণব 
মন্থন দ্বারা তন্মধ্যে এই চুড়ালার্প নারারত্বুকে প্রাপ্ত হইয়া সাধারণের 
মনোরঞ্নার্থ জনসমাজে স্থাঁপত কাঁরলাম। ক স্বীলোক ক পুরুষ 
সরব্বলোকে এই জ্ঞানাসদ্ধা সাধবী সতী ঝ।মনগর দ্টান্ত দেখিয়া যাহাতে 
ইহার সমগ্র গণগ্রাহী হয়েন, এবং তত্ববোধ বিহীন বিষয় বাবৃত গৃহস্থ 
ব্যান্তাদগের যাহাতে তত্বৃজ্ঞান লাভে প্রবাত্ত জন্মে, এই চুড়ালা উপাখ্যান সার 


বাংলা সাহত্যের ধবস্মৃত অধ্যায় ২৬৯ 


সংগ্রহ কাঁরয়া প্রকাশ কারবার তাহাই তাৎপর্য ।, 
লেখক ছিলেন বাস্তববাদী তাই যোগাবাশিল্ঠ গ্রন্থে চুড়ালা উপাখ্যানের 
সঙ্গে নানাবধ অলৌকিক বিষয় বার্ণত হলেও একালের অনুপযোগণ বিবেচনায় 
সে সব তান যথাসম্ভব পাঁরহার করেছেন । এমনাক চুড়ালা উপাখ্যানের 
বাহুল্যর্পকেও তান সম্ভব মত বর্জন করেছেন 
শাখধবজ নামীয় নরপাঁতকে চিরন্তন সত্য উপলাব্ধ করানোর ব্যাপারে 
ব্যর্থ হয়োছলেন তাঁর পত্বী চুড়ালা। শেষে শাখধবজ নিজেই রাজ্য সংসার 
ত্যাগ করে বনবাসন হলেন, ধ্যানে মণ্ন হলেন, কৃচ্ছুসাধন করলেন । কিন্তু 
তব্‌ পরম সত্যের উপলাঁব্ধ তাঁর হল না। তখন চুড়ালা ছদ্মবেশে বন মধ্যে 
উপাস্থত হয়ে শাখধবজকে উপযনুন্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করলেন ৷ পরে দুজনেই 
রাজ্যে ফিরে এসে রাজকার্য করে যথাসময়ে মৃত্যুলোকে যাত্রা করলেন । 
কাঁহনীর মধ্যে যেমন আভনবত্ব আছে, তেমাঁন তা শিক্ষণীয়ও । এই 
কারণেই লেখক বিশেষভাবে চুড়ালা উপাখ্যান রচনায় প্রয়াসী হয়োছলেন। 
গ্রন্থাটর কিছু অংশ গদ্য ও কিছু অংশ পদ্যে রচিত। চূড়ালার নিজর্‌প 
ধারণ, সৈনা আহরণ ও স্বরাজ্যে গমন এবং উপসংহার অংশ 'ভ্রপদশ ও পয়ারে 
রচিত । অবাঁশ্ট অংশ গদ্যে রচিত । 
লেখক গদ্য ও '্রিপদী রচনায় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন । একশত দশ 
বৎসরেরও পূরবতীকালের গদ্যের 'নদর্শন স্বরূপ কিছু অংশ উদ্ধৃত হল-_ 
ছুড়ালা কাঁহলেন, প্রাণেশবর ! যাঁদ তোমার এইরূপ আভপ্রায় হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে আমার ইচ্ছা এই যে, আমরা যখন সবরপ্রকারে বিষয়ের 
আস্থা পারত্যাগ দ্বারা 'ানত্য পরমানন্দ সুখে অবাস্থত হইয়াছ, তখন 
সম্প্রতি জীবন্মৃন্তরূপে সবন্ত সমান চিত্তের দ্বারা সমান রুগচষুক্ত হইয়া 
কয়াদ্দন প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া রাজত্ব পালন দ্বারা 
কিছুকাল ধাপন কাঁরয়া পরে বিদেহ ম্ীস্ত প্রাপ্ত হইব ।” (পৃঃ ৬৫) 
এইবার লেখকের "ন্রপদী রচনার পাঁরচয় নেওয়া যেতে পারে । শাখধ্বজের 
বণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন £ 
শিখধবজ রাজপুরা, দ্বিতীয় অমরাপুরণ, 
তুলনা তাহার কোথা আর । 
সুসাজ্জত ঘর দ্বার, সুবর্ণে মান্ডত সার, 
ক কাঁহব কত শোভা তার ॥ 
স্থলে স্থলে মাঁণ জহলে, ্বর্ণলতা মুস্তাফলে, 
শচন্রীকৃত 'বাঁচত্র সুন্দর | 
আত অপরুপ মার্ত, নানার্প প্রাতমূতি” 
দেব দেবী ছবিও বিস্তর ॥ 
স্বর্ণ পুগ্প লতা কাটা, মৃকুরেতে মাত আঁটা, 
স্থানে স্থানে আঁতি শোভা পায়। 
উপরে চাঁদান শোভা, গান ইন্দ্র মনোলোভা, 
শশী যেন নক্ষত্র সভায় ॥ (পৃঃ ৭০-৭১ ) 


২৭০ বাংলা সাহত্যের বস্মৃত অধ্যায় 


উনাঁবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একাঁদকে যেমন রামায়ণ মহাভারত কিংবা 
পুরাণের বাংলা অনুবাদের চাহদা াবশেষভাবে বাঁদ্ধ পেয়োছল, তেমাঁন 
পূণ্য সণয়ের উদ্দেশ্যে এবং ধম" গ্রন্থাঁদর বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে কেউ কেউ 
এই ধরণের গ্রন্থাঁদি প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণে উদ্যোগী হয়োছিলেন। 
এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাপ চাঁদের নাম পৃবেই জীল্লাখত 
হয়েছে । 

১২৮৫ সালে প্রতাপচন্দ্র রায় কর্তৃক মহাভারতের 'বরাট পবণট আদ্যন্ত 
আক্ষারক অনদত হয়ে প্রকাঁশত এবং শীবনামূল্যে িতারত হয়। গ্রন্থে 
অনুবাদকের নাম অনূল্লিখিত রয়েছে । বেদব্যাস প্রণীত মূল মহাভারতের 
শবরাট পবের গদ্যান্বাদ এাঁট। মোট দ্বসপ্তাততম অধ্যায়ে সমাপ্ত। 
অনুবাদাঁট কি পাঁরমাণে মূলানুগত হয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের অংশ 'িাশেষ উদ্ধৃত হল-__ 

“অজর্বন কাঁহলেন, হে ধমর্রাজ । বরা ভবনে গমন পূরব্ক “আমি 
ক্লীব” এই বাঁলয়া পাঁরচয় দিব । আমার বাহৃদ্বয় সংলগ্ন জ্যাঘাতাঁচহ 
গোপন করা দুষ্কর ; কন্তু উহা আম বলয় দ্বারা আচ্ছন্ন কীরব । আম 
কণন্বয়ে সমুজ্জব্ল কুন্তল যুগল, করদ্বয়ে শঙ্খ ও মস্তকে বেণী ধারণ করত 
আমার নাম “বৃহন্নলা” বাঁলয়া আত্মপাঁরচয় প্রদান কাঁরব। এই প্রকারে 
স্ত্রীবেশ ধারণ করত মৎস্যরাজ সদনে অবাঁস্থাত করিব এবং পুনঃ পুনঃ 
স্লীজন সুলভ আখ্যায়কা পাঠ কাঁরয়া, রাজার এবং অন্তঃপুর বাসন 
রমণীগণের মনোরঞ্জন কাঁরব, আর মহারাজ 'বরাটের অন্তঃপুরবাসনী 
মহলাগণকে 'বাবধ নৃত্য, গীত ও বাদ্যাঁদ শিক্ষা করাইব এবং প্রজাগণের 
আচার ব্যবহার কীর্তন করত স্বীয় মায়াবলে আত্মগোপন কারব |, (পৃঃ &-৬) 
কালাপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদের সঙ্গে আলোচ্য অনুবাদ গ্রন্থের গভনর 
সাদৃশ্য বতমান। 


বৈকুণ্ঠনাথ বস? সংস্কৃত “মূচ্ছকাঁটক” নাটকের অনুবাদ করেছিলেন । অনাঁদিত 
নাটকাঁট 'বসম্তসেনা” নামে প্রকাশিত হয় ১৩০৬ বঙ্গাব্দ । 

'বসন্তসেনা” রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে আভনীত হয়েছিল । বৈকুণ্ঠবাবু মূল 
নাটকাঁটর আক্ষরিক অনুবাদে প্রবৃত্ত হনান, তান মমনিবাদে প্রবৃত্ত 
হয়োছলেন। লেখকের কাতত্ব হল মমানুবাদে মূল গ্রন্থের মুখ্য ঘটনাবলীকে 
যেমন ত্যাগ করা হয়নি, তেমান বিকৃত করাও হয়নি । বরং সাধ্যমত নাট্যকারকে 
মৃলগ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাসমূহের ধারাবাহকতা রক্ষায় যত্ববান দেখা গেছে । 

আঁভনয়ের জন্য রচনা বলে “বসন্তসেনা”র সংলাপ কথ্য ভাষাতে রাঁচিত 
হয়েছে। কয়েকটি দৃম্টান্তের মাধ্যমে বৈকুণ্ঠনাথের অনুবাদ দক্ষতার পাঁরচয় 
নেওয়া যেতে পারে । নাটকের ১ম অঙ্কে চারুদত্ত দুঃখ করে বলেছেন-- 

সুখং হি দুঃখান্য নু ভূয় শোভতে ঘনান্ধকারোচ্বিব দীপদর্শনম্‌ সুখাত্ত 
যো যাঁত নরো দরিত্রতাং ধৃতঃ শরারেণ মৃতঃ স জশবাঁত। বৈকুণ্ঠনাথ 
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অনুবাদ করেছেন এইভাবে-__ 
দুঃখ পরে সুখ আগমন । 
অন্ধকারে দপ দরশন ॥ 
সুখ পরে দৃঃখেতে পতন । 
বেচে থাকা জীবন্ত মরণ ॥ 
মূল নাটকে শকারের উীন্ততে বলা হয়েছে__ 
বসন্ত শোণন্র । বলব িলব পলহাঁদ অং বা পল্নবঅং বা শব্বং বা 
বশন্ত মাশং। মন্ত্র আহশা?স অন্তীং তৃমংকে পাল ওই*্লাদ 2 
কিং ভমশেনে জমদশ্নি পুত্তে কুন্তীশদে বা দশকন্থলেবা । এসে হগে 
গোহুয় কেশহস্তে । দুশশাশণ *শাণুকাদং 
এইবার বৈকুন্ঠনাথের অনুবাদ-_ও তোর পল্লবকেই ডাকিস আর 
মাধাঁবকাকেই ডাঁকস, আর তোর সমস্ত বসন্তকালকেই ডাঁকস আমার হাত 
থেকে আর কিছুতেই তুই এড়াতে পারাঁব নি! জমদাঁণ্নর বেটা ভীমসেনই 
আসুক আর কুন্তীর বেটা দশাননই আসুক, এই তোর চুলে ধরে দুঃশাসনের 
মত কাঁর, কৈ কার সাধ্য এগুক 'দাক দোখ | 
সপম্টতঃই বোঝা যায় লেখক আনূপাঁবক আক্ষারক অনুবাদ করেন নি, 
কন্তু যেটুকু অনুবাদ করেছেন তা মূলানুগ । বলাবাহুল্য চতুর্থ অঙ্কে 
সমাপ্ত 'িসন্তসেনা” সংহত রূপ লাভ করেছে, নাটকীয়তা পূর্ণ মান্রায় 
রক্ষিত হয়েছে । 


সত্যবাদী ঘোষাল রঁচত “গোবিন্দ সামন্ত বা বঙগীয়-কৃষি জীবন, গ্রন্থাঁট 
(১ম খণ্ড) আসলে রেভারেন্ড লালাবহারশ দে রাচত এ একই নামের ইংরেজশ 
(১৮৭৪) গ্রন্থের অনুবাদ । সত্যবাদী ঘোষাল রচিত গ্রন্থাটর প্রকাশকাল 
১২৯০। অবশ্য সত্যবাদী রচিত গ্রন্থাটকে লালাবহারশ দে'র গ্রন্থের 
আক্ষারক অনুবাদ বলা যাবে না। অনুবাদক মূল গ্রন্থের অংশে বিশেষ 
পণরত্যাগ করেছেন. ক্ষেত্রাবশেষে আবার নুতন অংশও সংযোগজত হরেছে। 
তবে মোটামুটিভাবে মূল গ্রন্থাটকে অনুসরণ করা হয়েছে । 

গোবিন্দ সামন্ত' গ্রন্থাটর বিষয় বস্তু বঙ্গদেশের গ্রামীণ জীবন । কিন্তু 
গ্রন্থাট ইংরেজীতে রাঁচত বলে বঙ্গভাষা ভাষী অনেকেই এ হেন গ্রন্থের 
রসাস্বাদনে নাত 'ছিলেন। এইজন্য অনুবাদক বঙ্গভাষাভাষী পাঠকদের 
সুবধার্থে এমন একটি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন । 
লালাঁবহার দে" কাছে গ্রণ্থাটর বঙ্গানুবাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমাত 
প্রার্থনা প্রসঙ্গে লেখক জানিয়ে ছিলেন ঃ 
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গ্রন্থাট মোট আঠাশাট পারিচ্ছেদে বিভন্ত । কোনো পাঁরচ্ছেদই তেমন দীর্ঘ 
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নয়। আদ্যন্ত গ্রন্থাট সাধু ভাষায় রাঁচিত। ক্ষেত্রাবশেষে এই সাধুভাষা 
অনেকাংশে সংস্কৃতানুগ হয়েছে । আবার অনেক ক্ষেত্রে তা সহজ, সরলরূপে 
ব্যবহৃত হয়েছে৷ প্রকাঁতর বর্ণনায় লেখক আধকাংশস্থলে গাম্ভর্যপূর্ণ 
ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন-_ 

“.* দাঁক্ষণ দক হইতে সুখস্পর্শ মলয়মারুত মৃদুমন্দাহিল্লোলে প্রমোঁদিত- 
পুস্পবন-সৌরভ-সম্ভার বহন কাঁরয়া বসন্তলক্ষমীকে উপহার দিতেছে । 
আলকুল মধুপানে লোলুপ হইয়া প্রস্ফুটিত নালিন? দলে, মাল্লকার ক'লকায়, 
বকুল মুকুলে ও যুথকাদলে গুঞ্জরণ কারতেছে ॥ (পৃঃ ৬১) 
কিংবা 

“ইতমধো মরীচমালী রথাঙ্গ বামার শোক উচ্ছলিত কাঁরয়া ও বিষাদে 
নগলনমুখ মালন কাঁরয়া প্রথমে কণামান্র, পরে গিয়দংশ, তৎপরেই অর্ধভাগ 
ও অবশেষে সমহদায়শরীর অস্তাচল ভূধরের গুহা দেশে লংক্কাঁয়ত কাঁরলেন ।” 
(পৃঃ ৭২) 

অনলঙ্কৃত সাধুগদ্যের ব্যবহারও গ্রন্থমধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান আঁধকার করে 
আছে। যেমন-__ 

'রামর্প সরকারের আয় কিঃ প্রত্যেক বালকের বেতন চার পয়সা । 
পাঠশালার ছান্রসংখ্যা অন্যন ৩০। সুতরাং বালক দত্ত বেতনে সরকার 
মহাশয়ের মাঁসক এক টাকা চৌদ্দ আনা আয় । যাহা হৌক খোঁড়া মশাইয়ের 
আরও কিছ প্রাপ্য আছে । বৈকালে পাঠশালায় আগসবার কালে বালকেরা কেহ 
একটা পান, কেহ একটা সুপার ওকেহ একটু তামাক লইয়া আসে 1 (পৃঃ ৫৯) 

কথ্য-ভাষার ব্যবহারে লেখকের নৈপুণ্য সবধিক চমৎকৃত করে। গ্রন্থমধ্যে 
কথোপকথন সূত্রেই কথ্য ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে । এই কথোপকথন হয়েছে 
গ্রামের চৌকিদারের সঙ্গে মাঁনক সামন্তের, দৈবজ্ঞকের সঙ্গে বদনের, বদনের 
সঙ্গে অনঙ্গের, বদনের সঙ্গে গুরুমশায়ের, ঘটকের সঙ্গে বদনের, মাধবের সঙ্গে 
স্নীলোকদের, গয়ারামের সঙ্গে তার পত্রী আদুরীর, বৃদ্ধার সঙ্গে হেনাঙজগনীর, 
মাধবের সঙ্গে মালতীর ৷ 

লেখকের কথ্যভাষার ন্যবহার নৈপুণ্যের 'ানদর্শনস্বরতপ রূপার মার 
জবানীতে প্রকাঁশত বন্তব্যের অংশীবশেষ উদ্ধার করা গেল-_- 

“দুপুর রাঁত্তরের পর ঘরের বাইরে মানুষের পায়ের শব্দোর মতন শব্দ 
শুনতৈ পেলাম । সেই শব্দ তারপর ঘরের ভিতর এল, আর যোঁদকে দোয়াত 
ছিল সে দিকে গেল । তার একট. বাদে নেকবার সময় কলমের যেরকম শব্দ 
হয় তেমান, হতে নাগলো। তখাঁন আমি বুঝতে পাল্লাম 'বদেতাপুরুষ 
খোকার কপালে 'িক:বেন। আর যখন এ রকম নেকার শব্দ হচ্ছিল তখন 
খোকাও একটু একট হাসতে লাগলো । নেকাটেকা হয়ে গেলে বিদেতাপুরুষ 
যখন 'িরে যান, তকুন আম 'গয়ে হাত যোড় করে বল্লাম ঠাকুর ভাল ানকেচ 
ত? বিদেতাপুরুষ আমায় অনেকবার দেকেচেন আর যা ানকেচেন তা 
বল্লেন। কিন্তু কাউকে বলতে মানা করে 'গয়েচেন। (পৃঃ ৩২) 


বাংলা সাহতোর বিস্মৃত অধ্যায় ২৭৩ 


লেখক ব্যবহৃত সাধু ভাষায় গাম্ভীর্য সৃম্টতে ভূমকা নিয়েছে সমাসবদ্ধ 
ও সান্ধিযুস্ত পদের বহুল ব্যবহার । যেমন-__ 

অন্ন্যৎপাদন, গমনোপযোগন, বর্ণনোপযোগী, অনুমতানুসারে, নিষ্ঠুরা- 
নতঙঃকরণে, প্রাতঃকালাবধি, হলাকষণ্ণ, পুনজ্জণবত, জলাশয়াভমুখে, 
মস্তকাবরণ, শস্যক্ষেন্রীভমুখে, বাঙ্ঠান্পাত্ত, হযেত্ফিল্লাচত্তে, প্রাঙ্গনোপাঁর, 
ইত্যবসরে, শস্যোৎপাদন, শরীরাচ্ছাদন, রশীতিনীত্যনুসারে, পূদত্রমখাবলোকনে, 
প্রামশানুসারে, পাঠশালাভমুখে ইত্যাদ | 

ক্ষেত্রবশেষে লেখক অলওকারের প্রয়োগ করেও ভাষার গাম্ভীর্ 
বাদ্ধ করেছেন। যেমন দ্বিরদ রদ 'নান্দিত ( পৃঃ ১৯), গজরাজ 'বাঁনান্দত 
( পৃঃ ১৩০) ইত্যাদ। 


খীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মহাকাঁব দণ্ড্যাচাষ” প্রণীত “দশকুমার চাঁরতে'র অনুবাদ 
'দশকুমার চরিত” নামে প্রকাশিত হয় ১৩০৮ বঙ্গাব্দ । অনাদত গ্রন্থাটর 
সম্পাদনা করেছেন পণ্চানন তকরত্ব । মূলতঃ গ্রন্থাটর অনুবাদ কমের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন পাঁচজন । সম্পাদক বাদে এরা হলেন যথাক্রমে বীরেশনাথ কাব্যতী্থ, 
কমলকৃষ্ণ স্মাতিভূষণ, গুরুপ্রসন্ন ভগ্টাচাষ” এবং মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য । 

সম্পাদক পণ্চানন তকরত্বই গ্রন্থাটর গসংহভাগ অনুবাদ করার কৃতিত্বের 
আধকারী । তান দশকুমার-চারতের সমগ্র পূর্ব পণীঠিকা ও উত্তর পশীঠিকা 
এবং মধাখণ্ডের অবাঁশম্ট অংশেরও লেখক । বীরেশনাথ কাব্যতীথ" রচনা 
করেছেন মধ্যখণ্ডের ১ম উচ্ছ্বাস ; কমলকৃষ্ণ স্মতভূষণ রচনা করেছেন মধা- 
খণ্ডের ২য়__৪র্থ উচ্ছ্বাস, গ:রুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য রচনা করেছেন মধ্যখণ্ডের ৫ম 
উচ্ছ্বাস এবং মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য রচনা করেছেন মধ্যখণ্ডের ৭ম উচ্ছাস । 
নম্পাদক ভুমিকায় জানয়েছেন £ 

“আমাদের এই দশকুমার-চাঁরত, মূল দশকুমার চারতের আবিকল অনুবাদ 
নহে, ছায়ানুবাদ বলা যাইতে পারে । আসলে মূল ঘটনা ধর্ণনায় অনবাদকেরা 
কোনো কার্পণ্য করেনাঁন, কেবল দীর্ঘ উপমা এবং িশেষণে ভারাক্রান্ত মুল 
কাহনীর বর্ণনায় সধাক্ষপ্ততাকে আশ্রয় করেছেন ।” 

অনুবাদকদের সব থেকে বড় কাঁতত্ব হল দশকুমার চরিতের অনুবাদে 
1নজেরা সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডত হয়েও সাধ্যমত সংস্কৃতানুগ ভাষা পাঁরহার করেছেন। 
সান্ধযুত্ত পদ কিংবা দীর্ঘ সমাস বহুল পদে অথবা তৎসম শব্দের প্রয়োগে 
রচনাকে তাঁরা অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত করে তোলেনন । 

গবশেষত সম্পাদক অনুবাদে সাধ্যমত কথ্য বাংলার ব্যবহারে রচনাকে 
প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন । পূর্ব-পরীঠকার ১ম উচ্ছাস শুর? হয়েছে 
এই ভাবে__ 

“এক আছেন রাজা তীর “দুয়ো” “সুয়ো দুই রাণী নহে, একটা মাত 
“সুয়ো” রাণশ । র্‌পে গুণে, ভাবে স্বভাবে যেমন রাজা, তেমনই রাণী ; 
যেন মাণ কাণ্ন যোগ । 


বা. সা. বি. অ._-১৮ 


২৭৪ বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায় 


হাতশ-ঘোড়া, দাস-দাসী, ধন-দৌলত, বল-বিক্রম, সৈন্য-সামন্ত, মান-সম্ভরম 
রাজচক্রবত+র যেমন হতে হয়, সে রাজার সে সবই আছে । অথচ যেন ছুই 
নাই ।... ভন্ত বংসলের আরাধনা বল হয় না। রাণী ?কয়াদ্দন মধ্যে 
গভভ'বতশ হইলেন । দু-মাসে কাণাকাঁণ, 'তিন মাসে জানাজান” হইল, রাজা- 
রাণী নত্যই নূতন আশায় উৎফুল্ল ; সমগ্র রাজ্য আশার উৎসবে উৎসুক ।, 


১৮৫২ খীস্টাব্দ থেকেই বাংলায় মৌলিক নাট্যরচনার সূত্রপাত, তার পূবে 
সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদের প্রাবল্য লাক্ষত হয় । যে সব সংস্কৃত নাটকের 
একাধিক অনুবাদ হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবোধচন্দ্রোদয়” । মহাত্মা শ্রীকৃফ 
1মশ্র এর রচায়তা । শ্রীকৃষ্ণ 'মশ্রের এই নাটকাঁট রূপক জাতীয় । নাট্যকার নাটক 
রচনায় তাঁর আভনব কম্পনাশান্ত এবং ?বরল পাশ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন । 
প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র অনুবাদকদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ব (১৮৭১), 
ঈশ্বর গুপ্ত ( বোধেন্দু বকাশ, ১২৭০ ), জ্যোতারন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩০৮) । 
ড. সুকুমার সেন বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ব কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদে 
নাটকাটর প্রাচীন ঠাট রাক্ষত হতে দেখেছেন । তাছ।ড়া শ্লোকগুীলর আবাদ 
যথাসম্ভব মূলানুগত বলেও ড. সেন মন্তব্য করেছেন। অবশ্য সংলাপের গদ্য 
অংশের অনুবাদে প্রাচীনত্বের সন্ধান পেয়েছেন তান ! শীকন্তু ড. সেন 
আদ্যানাথ শমাঁ কৃত “প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে ছুই উল্লেখ 
করেনাঁন। ড. সেন বলেছেন “প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের অনুবাদগ্ীলর দুই-একাঁট 
ছাড়া কোনাঁটই নাটক আকারে রাঁচিত হয়ান। আদ্যানাথ শমাঁ অনুদিত 
নাটকাঁট কিন্তু আদ্যন্ত নাট্যাকারেই রাঁচত ৷ 
গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন, “পূর্বে দুই 'িতন জন কৃতবিদ্য পণ্ডিত 

এই নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ কারয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারাও ত।হাতে সম্পূর্ণ 
রূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । তাই লেখক নাটকটির বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত 
হয়োছলেন। লেখকের কাঁতিত্ব তান মোটামুঁট সহজ ও বোধগম্য ভাষায় 
নাটকাঁটর অনুবাদকর্ম সম্পাদন করেছেন। তাছাড়া অন্বাদ হয়েছে 
মূলান্গত । আদ্যানাথ শশা “প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র অন্তর্গত শ্লোকগীলকেও 
গদ্যে অনুবাদ করেছেন। যেমন-_ 

বেশ্যাবেশমস সীধু গাঁন্ধললনাবন্ত্রা সবামোঁদিতৈ 

নীত্বা নর্ভর মন্মথোৎসবরসৈ র:ল্িদ্রন্দ্রাঃ ক্ষপাঃ | 

সব“বজ্ঞা ইতি দশীক্ষতা ইতি চরা প্রাঞপ্তান্নিহোন্ত্রা ইতি 

বরদ্ধজ্ঞা.ইীতি তাপপসা হীত 'দিবা ধূর্তজ্জগদবগ্যতে ॥ 
আমার শাসত জনগণ এখন ধূর্ততা আশ্রয় কাঁরয়া রজনীযোগে বেশ্যালয়ে 
মদাপানে মত্ত ও নিরন্তর বারাঙ্গনা সেবনে উন্মত্ত থাকিয়া সমস্ত রান্র যাপন 
কারয়া গদবাভাগে আমরা সবঁজ্ঞ, আমরা দশীক্ষত, আমরা চির আঞ্নহো শ্রী, 
আমরা তপস্বী, আমরা ব্রঙ্ষন্ঞ বাঁলয়া পাঁরচয় দিয়া জগৎকে বাণিত ও প্রতারত 
কারতেছে। 


শব্দ-নুটা 
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